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ভূমিক। 


চট্রগ্রাম 1বশ্বাবদ্যালয়ের বাংল। বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কলযানীয় খায়ের-উল 
বসর 'মুসাঁলম রাঁচিত বাংল। উপন্যাস' (১৮৮৫--১১৩০) শীধক [প-এইচ. ডর 
জন্য প্রদত্ত গবেষণ। গ্রন্থটি ' সম্প্রাত “বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান” 
নামে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হল। কলকাত৷ বিশ্বাবদ্যালয়ে তান আমার নয়ন্ণে 
উত্ত গবেষণ, প্রস্থুত করে এই বিশ্বাবদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেছেন। 
আমার কাছে 'তাঁন গবেষণ। করেছেন বলে, ঠার গ্রন্থের গুণাগুণ সম্বন্ধে আম বিশেষ 
[কু বলতে সক্ষোচ বোধ করছি । পাঠকেই তার ভালোমন্দ বিচার করবেন। 

শ্রীমান বসর “রশীদ আল ফারুকী” এই নামে প্রবন্ধ ও গ্রন্থাঁদ লিখে 
থাকেন । আম তার 1কন্ছু কিছু মুদ্রুত রচন। দেখোছ। তার মতামত কোন কোন সময়ে 
আমার মতের আনুকূল্য করোন। কিন্তু সাহত্যে তাতে কিন্তু আসে যায় না। ব্যান্ত- 
ভেদে সাহতোর বিচারও পৃথক পৃথক হতে পারে, এবং তা হওয়াই বাঞ্চনীয় ৷ সকলেরই 
একপুরে কথা বল। সাহিতে/র ধর্ম নয়। সে যাই হোক, খায়ের-উল বসর এই 
গবেষণ গ্রন্থে আতিশঙ্ন প্রয়াস করে, নান। স্থান থেকে তথ্যসংগ্রহ করে সেগ্ুলকে বিনাস্ত 
করেছেন, এবং ত। থেকে নিজের প্রয়োজন মতে। ব্যহ সান্নবেশ করেছেন। 

বাংল।৷ উপন্যাসে বহু মুসলমান স্ত্রী-পুরুষের চারপ্র চ্থান পেয়েছে, মুসলমান 
লেখকগণও মুসলমান সমাজকে অবলম্বন করে বেশ বিছু উপন্যাস রচন। করেছেন, 
আবন্তন্ত বাংলাদেশে এরকম একাধক উপন্যাস রচিত হয়োছল, এখন উভয় বঙ্গেই 
তার ধারা অব্যাহত আছে । যাঁদও বাঁচ্ষিম5ন্দ্র শরংচল্জাদর সমতুল্য কোন মুসলমান 
ওপন্যাসকের এখনও আবভাব হয়ান, তবু একথ। অনন্থীকাধ যে, তার। নিজ নি 
সমাজ সম্বন্ধে আত সচেতন। কথাসাহত্যে মুসলমান সমাঞ্জের ভীমিকা কতট।, 
থয়ের-উল বসর নানা তথ্য সন্ধান করে তার দৃর্প নিধধারণ করতে চেষ্ট। করেছেন। 
পারচ্ছন্ন গদ্যে ষৌন্তক পারস্পর্ষের উপর ভীন্ত করে লেখা এই গবেষণাগ্রন্থ বাংল। 
উপন্যাস মালোচন। ও 'বশ্লেষণর একটি স্মারকন্ত বলে বিবোচত হবে। একটি 
প্রায়ান্ধকার প্রদেশে শ্রীমান বসর সন্ধানী আলোকবার্তক। জেলে দিয়েছেন, এজন্য 
উভয় বঙ্গের পাঠক-পাঠিক। তাকে আঁভনান্দত করবেন। 

সাহত্যের গবেষণার জন্য শুধু তথাসাম্নবেশই যথেষ্ট নয়, তার জন্য একটি ঝাঁসক 
মনের সহদয়ত। আবশ্যক । তা নইলে কেবল তথ্যের সুপ বাড়ে, তাতে সংগ্রহের 
মর্যাদা প্রাতষ্টিত হয়, কিন্তু সমস্ত বিষয়টি নীরস রচনায় পর্যবসিত হয় । সুখের কথা, 


বসরের এই রচনা তথ্য ও তত্বের কচ্‌কচি ন৷ হয়ে একটি উপভোগ্য আলোচনার 
পারণত হয়েছে । আশ। করব, এইখানেই ঠার লেখনী শ্ুন্ধ হয়ে থাকবে না, সাহিত্যের 
নতুন নতুন দিগন্ত তার দ্বারা উদ্ঘাটিত হোক এই আমার একান্ত কামনা । 


অসিতরুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


কৃতজ্ঞত। নিবেদন 


আমার এই গবেষণাপ্রটি দীর্ঘ দশ বছরের চিন্ত। এবং তিন বছরের পারশ্রমেক 
ফল। “বাঙল। সাহত্যে চারপ্রাচন্রণ' ৫১৯৬১) গ্রন্থটি দেখে ডক্টর মধহারুল ইসলাম 
আমাকে এই বষয় নিয়ে একটি গবেষণামূলক কাজ করার পরামর্শ প্রদান করেন । তার 
সেই পরামর্শে অনুপ্রাণত হরে আম চট্রগ্রাম বশ্বাবদ্যালয়ের বাঙুল। বিভাগের তৎকালীন, 
প্রধান অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের তত্তাবধানে 'মুসালিমরাঁচত বাঙল। উপন্যাসে 
চারন্রাচন্রণ' এই শিরোনামে গবেষণ। শুরু কার। অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান 
রাজশাহী 'বিশ্বাবদযালয়ের উপাচাধ হয়ে চট্টগ্রাম ত্যাগ করার পর আম তার নর্দেশ- 
মতে। চট্টগ্রাম 'বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর আনিসুজ্জামানের তত্বাবধানে কাজ পুনরারস্ত 
কার। ড্র আনসুজ্জমান পৃবের বিষয় অনুমোদন না করার আমাকে চার চিপ 
বাদ 'দয়ে 'নুসালমরচিত বাঙল। উপন্যাস, এই শিরোনামে নতুন করে কাজ শুরু করতে 
হয়। 'কছুকাল পর ভারত-বাঙলাদেশ সাংহ্কাতিক চুস্তর অধীনে ভারত সরকারের, 
বৃন্তীনয়ে আমি কলকাত। বিশ্বাবদযালয়ের বাঙল। বভাগের অধ্যক্ষ ডন্তর আঁসতবুমার, 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্বাবধানে কাজটি পুনরায় আরপ্ত কার। 

বওম।ন গ্রবেবণার জন্য ১৯৮১ স।লে কলকাত। 'বিশ্বাবদ্যালর় আমাকে 'প-এইচ-ডভ 
ডিগ্রী প্রদান করেছেন। আমার এই গবেষণ। কাজের বাভিম্নস্তরে আম ভালাখত- 
[শক্ষকবৃন্দের কাছ থেকে নানাভাবে সাহাব্য ও সহযোগিত। লাভ করেছি। তার জন্যে 
আম তাদের কাছে কৃতজ্ঞত। নিবেদন করাছ। 'বশেষত ড্র আঁসতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর আঁনসুজ্জামানের খণ অপারশোধ্য । প্রখ্যাত লেখক ও সমাজ- 
1বজ্ঞনী প্রশ্নাত বিনয় ঘোষ মহাশয় আমাকে এই ব্যাপারে শুধু উপদেশই প্রদান করেনান, 
তার 'বশাল গ্রন্থাগার থেকে বইপ€ দিয়েও আমায় সাহায্য করেছেন । আমার কাজ, 
তান দেখে যেতে পারেনান এই বেদনা আমায় 'চরাঁদন পাঁড়ত করবে। 

মুসালম রাজনীতির উত্থানপতন সম্পর্কে আম যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয়ের ইাতহাস; 
1বভাগের অধ্যাপক ডক্টর অমলেন্দু দে, সাহাত্যক শ্রীমাহর আচাষ ও জনাব আবদুল 
আাঞগজ অল আমান, অধ্যাপক। শ্রীমতী শাস্ত আচাধ, 1বাশিষ্ট সাংবাদক ও. 
সাহাতাক শ্রীগোরাকশেোর ঘোষের কাছ থেকে আম নানাপ্রকার সাহায্য ও. 
সহযোগিতা লাভ করোছ । সাংবাদক শ্রীনরঞজন হালদার তার ব্যংন্তগত সংগ্রহ থেকে 
বহু বইপন্ধ পড়তে 'দয়ে আমায় সাহাব্য করেছেন। এছাড়া আমার অনুজ চট্টুগ্রাম্ 
[বশ্বাবদ্যালয়ের ইসলমের ইতিহাস ও সংস্কাতি 1বভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব 


মহম্মদ ইনাম উল হক এবং বাঙল। বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব ভূইয়া 
ইকবালের কাছেও আম নানাভাবে ধণী। এই গ্রন্থের নির্ঘণ্ট তোর করে 
দিয়েছেন আমার অনুজপ্রাতম সহকমাঁ জনাব গোলাম মুস্তফা । তাদের সবার কাছে 
আম কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করাছ । বতমান গবেষণা-কর্মে ধার সাহাধ্য ও সহযোশিত। 
আমাকে সবাধিক অনুপ্রাণিত করেছেন, তান আমার স্ত্রী বদরুল্িসা খানম । 

প্রকাশনার দায়ন্ব গ্রহণ করায় রত্বা প্রকাশনের রুচবান কর্ণধার শ্রীক্ষি তীশচন্দ্র দে 
খ মুন্দুণ সৌকধের জন্যে সাহাত্যক বন্ধু শ্রী শ্যামল বসু-কে আস্তারক ধন্যবাদ জানাই । 

গবেষণা পন্রটিকে বাস্তব রূপ প্রদানের জন্যে আমাকে বহু গ্রস্থাগারে কাজ করতে 
হয়েছে । এসব গ্রন্থাগারের মধ্যে কলকাত। বিশ্ব বিদযালক্স গ্রন্থাগার, কাঁলকাত। ন্যাশনাল 
লাইব্লোর, কলকাত। বঙ্গীয় সাহত্য-পার্ষংশ্গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়া লাইব্রোর, আনন্দবাজার 
পান্রক। গ্রন্থাগার, ঢাকার বাংল। একাডেমী গ্রন্থাগার, ঢাকা 'বস্বাবিদ্যলয় গ্রন্থাগার, এবং 
চট্রগ্রাম 'বিশ্বাবদ্য'লয় গ্রস্থাগারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এসব গ্রন্থাগারের কম- 
কর্তাদের কাছে কুতজ্ঞত। প্রকাশ কগাঁছ। এই প্রসঙ্গে আম [ীবশেষভাবে কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করাছ কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রোরর সহকারী গ্রন্থগারক শ্লীগোবন্দ রায় ও 
শ্লীআনলবরণ রায় এবং চট্রগ্রাম বশ্বাবদযালয় গ্রন্থাগারের মিসেস 'সাঁদ্দক। জামানের 
কাছে। ঠারা শুধু লাইবোরর বইপন্রের খোঞখবরই দেনান, বাইরের নানাপ্রকার 
সূত্র সম্পর্কেও আমায় অবাঁহত করেছেন । 

সবশেষ আম বাঙলাদেশ ও ভারত সরকারের কাছে যথাক্রমে বৃঁস্তর জন্যে 
মনোনয়ন এবং বৃত্ত প্রদানের জন্যে কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করাঁছ। এছাড়া কলকাতায় 
আ'[তথেয়তার জন্যে ইাশ্ুয়ান কার্টান্সল ফর কালচারাল রিলেশ্যানস+-এর কর্মকতাদের 
[নকটেও আম ধণী । 
বাঙল৷ বিভাগ রশীদ আল ফারুকী 


চট্টগ্রাম 'বিশ্বাবদযালয় 
বাঙলাদেশ 


উৎসর্গ 


বাবা 
অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরুল আবসার-স্মরণে £ 


যান আমার মতামত অনুমোদন করেনান, বিস্তু নিজের বিবেক ও বুদ্ধর নির্দেশ- 
অনুযায়ী চলতে আমাকে বাধ। দেনান ; 

ধার পথ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছিলাম, 'কিস্তু তার সততা, সতাদষ্ঠা ও 
নীতপরায়ণতার কাছে সবদাই অবনতমন্তক ছলাম। 


ভামক। 


সূচীপত্র 


প্রথম পারচ্ছেদ £ রাজনোতক, সামাজিক ও সাংগ্কাতক পটডুমিকা £ 


প্রথম অধ্যায় 
প্বতীয় অধ্যায় 
তৃতীয় অধ্যায় 


£ রাজনোৌতিক পটভাঁমিক। 
£ সামাজিক পটভূমিকা 
£ সাংহ্ণাতক পটভূমিক। 


স্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ £ বাঙলা উপন্যাসের ধার। ও মুসালমপ্রয়াস 
তৃতীয় পারচ্ছেদ £ মুসালমরাঁচত বাঙল। উপন্যাস £ 


চতুর্থ পারচ্ছেদ £ মুসালমরাঁচত বাল! উপন্যাসে জীবনবোধ 


উপসংহার 


প্রথম অধ্যায় 

[দ্বতীয় অধ্যায় 
তৃতীর অধ্যায় 
চতুর্থ অধ্যায় 

পণ্টম অধ্যায় 

যষ্ঠ অধ্যায় 


£ মীর মশাররফ হোসেন 

£ মোজাম্মেল ছক 

£ কাজী ইমদাদুল হক 

£ মোঃ নাজবর রহমান 

£ কাজী নজরুল ইসলাম 

£ অন্যান্য লেখকের উপন্যাস 


১৪ 
৯৬৪ 
১৭০ 
৯৮০ 
১৬৬ 
২১৩ 


৩৯৪ 


৯০১০ 
৯৯১-১২০ 


১২৯-১৪২ 
১৪৩-৩৪৭ 


৩৪৮-৩৯৩ 


ভুমিকা 


॥ এক ॥ 


১৮৬৫ হীঃ বহ্কিমচন্দ্র চট্রাপাধ্যায়ের “ছর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের 
মাধামে যে শিল্পকর্মের উদ্বোধন হলো তার গতি অনতিবিলম্বে তীব্রতা 
লাভ করলো । এই পাশ্চাত্য শিল্পরীতির অন্থুকরণে বাগুলায় 
যেসব উপন্যান রচিত হয় তা মান ও গুণের দিক দিয়ে অচিরেই 
যুগান্তর স্ষ্টি করলো । অতএব এসব রচনা ব্যাপকভাবে আলোচিত 
ও সমালোচিত হতে থাকলো । পরবর্তীকালে দেখা গেলো, শুধু 
উপন্যাসের ইতিহাস নিয়েও বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে__যাতে 
যুগপৎ ইতিহাস ও আলোচনা-সমালোচনা স্থান লাভ করেছে। 
এসব আলোচন। ছভাগে বিভক্ত । একভাগে রয়েছে সম্পুণ বাঙলা 
সাহিতোর ইতিহাস প্রসঙ্গে উপন্যাস; অন্যভাগে শুধু উপন্যাসের 
আলাদা ইতিহাস । এসব ইতিহাসের অনেকগুলোই-যে বাঙলা 
সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্ধন্বী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 
ইতিহাস-রচয়িতা হিসেবে স্থকুমার সেন, মনোমোহন ঘোষ, গোপাল 
হালদার, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভদেব চৌধুরী যে অবদান 
রেখেছেন তার তুলনায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অচ্যুত গোস্বামী, 
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের অবদান যে কোন দিক দিয়েই নুযুন 
নয় তা যেকোন সমালোচকই স্বীকার করাবন । এদের ভেতর 
পার্থক্য হলো শুধু দৃষ্টিভঙ্গির । কেউ হয়ত নিছক টৈল্লিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে গোটা শিল্পপ্রকরণটি' পর্যবেক্ষণ করেছেন, কেউ বা তার 
সঙ্গে ব্যক্তিগত মতাদর্শ যোগ করেছেন । এই প্রয়োগবিভিননতার 
জ্ন্যে-ষে আলোচন। টবচিত্র্য লাভ করেছে তা বলাই বাহুল্য । কিন্ত্ত 


একটি ক্ষেত্রে এই ইতিহাসকারদের ভেতর এক্য রয়েছে; তা হলো 
সি 


বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


উপন্যাস রচনায় মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে উদাসীন্য । এই মনো- 
ভাব ছনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে । এর একদিকে রয়েছে দায়সারা- 
গোছের আলোচনা__যাতে অমনোযোগও ছুলক্ষ্য নয়; অন্যদিকে 
সাবিক অন্বাকৃতি । 

লৃকুমার সেনের লেখাতে এই অমনোযোগের ছাপ বেশ স্পষ্ট। 
তিনি মুসলমানদের উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 
একস্থলে বলেছেন, 

“মুসলমান সংসারের চিত্রঘটিত উপন্যাস লেখায় দক্ষতা দেখাইয়া- 
ছিলেন “মতিঢুর'এর (১৯০৭ ) জেখিক৷ মিসেস আর. এস" হোসেন, 
'অপরিচিতা'র লেখক মনির হোসেন, 'গরীবের মেয়ের লেখক 
নজিবর রহমান । 

“মীর পারবার'এর (১৯১৭ ) ও “নদীবক্ষে'র লেখক কাজী 
আবছুল 1 ওছুদ | ( জন্ম ১৮৯৭ ), “রূপের নেশা'র লেখক গোলাম 
সোস্তফা ( জন্ম ১৮৯৭ ) “মাবছুল্লাহ? এর লেখক কাজী ইমদাদুল 
হক, “কাট ফুলে'র লেখক শাহাদাৎ হোসেন-_-ইহারাও অল্পবিস্তর 
খযাতিলাত করিয়াছিলেন '”১ এর ভেতর বেগম রোকেয়ার 
“মতিচুর” ( উভয় খণ্ড ) উপন্যাস না হওয়] সত্বেও তাকে উপন্যাসের 
তালিকাভুক্ত করা হয়েছে । অথচ তার একমাত্র উপন্যাস «পদ্ম 
রাগের' উল্লেখ পর্যন্ত নেই । সম্ভবদ্ধ “মতিচুর” তিনি দেখেননি । 
কাজী আবতুল ওত্বদের “মীর পরিবার*ও উপন্যাস নয় । নজরুলের 
উপন্যাস সম্পর্কে ভার পরিবেশিত তথাও ভুল । নুকুমার সেন 
হৃরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিশী সাহিত7স্রন্যতীর উপন্যাস 
সম্পকে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন । প্রায় তিন পৃষ্ঠা ব্যাপী বিস্তৃত 
তার আলোচন] সরস ও হৃদয়গ্রাহী । কিন্তু নূরন্েছা খাতুনের 
উল্লেখযোগ।তা। অনেক মুসলিম ওপন্যাসিকের* চেয়ে কম। অথচ 
বিস্তুত আলোচনার ক্ষেত্রে তাদের কোন রচনাই তার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেনি । এর কারণ সহ্ছবতঃ অন্যান্য উপন্যাস তার চোখে পড়েনি । 


বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৩ 


অবশ্য এসব ক্ররটি-বিচ্যুতি সত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই 
যে, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান অবদান সম্পর্কে তিনি 
যতটুকু খবরাখবর পরিবেশন করেছেন আর কেউ তার ক্ষুদ্রাংশও 
পারেনি । 

মনোমোহন ঘোষ তার ইতিহান গ্রন্থে ১৯২০ থেকে ১৯৪০ এর 
লেখকদের আলোচনায় কাজী নঞ্জরুল ইসলাঙ্জের নাম করেছেন 
বটে, কিন্তু তার উপন্যাস সম্পর্কে কোন কথাই বলেননি «৭ অথষ্ভ 
নঙ্জরুংলর সবকয়টি উপন্যাসই তার আলোচিত সময়সীমায় লিখিত 
ও প্রকাশিত। উপন্যাপশি/ল্প মুললমানদের অবদান সম্পকে 
অপিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসেও, কোন আলোচনা সংযো- 
জিত হয়নি । তবে ভূদেব “চীধুরী মীর মশাররফ হো:সনের উপন্য।স 
সম্পর্কে আলোচন] করেছেন বটে, কিন্তু “রত্ুবতী' উপন্যাসের নাম 
'রত্বাবতী” লেখাতে মনে হয় কোন ভূগ স্ত্র থেকে তিনি নামটি 
নিয়েছেন | 

উপন্যাসের ইতিহাসের ভেতর শ্রাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বঙ্গ- 
সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা”, (১৩৪৫ ) অচ্যুত গোম্বামীর “বাংলা 
উপন্যাসের ধারা' (€ ১৩৬৪ ), সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বাংলা 
উপন্যাসের কালান্তর €( ১৩৬৮ ) এ নানাভাবে এই শিল্পরূপ খিশ্লেষিত 
হয়েছে, কিন্তু মুসলিম প্রসঙ্গ কোথ ও নেই। 

অবশ্য বাংলাদেশের সমালোচকের। মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে 
বেশ আলোচনা করেছেন। এসব আলোচনার ভেতর মুহম্মদ 
আবছৃল হাই ও সৈয়দ আলী আহসানের “বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত" 
(১৯৫৭), কাজী আবছুল মান্নানের “বাংলা সাহিত্যে মুসলিম 
সাধনা? (১৯৬১) আনিনম্ুআামানের “মুস্িমমানস ও বাংলা 
সাহিতা' ( ১৯৬৪ ) ইতিহাস বা ইতিহাসমূলক। এসব গ্রন্থে সাবিক 
মুসলিম অবদানের পরিচয় রয়েছে বটে, কিন্তু উপন্যাসশিল্প তেমন 
গুরুত্ব পায়নি । মুসলিমরচিত বাংলা উপন্যান নিয়ে লিখিত একমাত্র 


৪ বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


গ্রন্থ হলে। আবুল হাসানাতের “মুসলিম রচিত উপন্যাস” € ১৯৭০ )। 
লেখক একটি বিস্তৃত পরিধি চয়ন করেছেন বটে, কিন্ত খুব কম 
উপন্যাসই তার আলোচনায় ধরা পড়েছে । রাজিয়া ন্ুলতানা 
“কথাশিলি নজরুল (১৯৭৫ )-এর শেষে ১৯৩১ সাল পর্যস্ত 
লিখিত বা প্রকাশিত মুসঙ্গিমরচিত উপন্যাসের একখানা কালানু- 
ক্রমিক তালিক' প্রদান করেছেন । তাতে বহু উপন্যাসের নাম যেমন 
বাদ গোছ, তেমনি বছ ভিন্নধমী রচনাকেও উপন্যাসের তালিকাভুক্ত 
করা হয়েছে । তবু এটি সর্বাধিক তথ্যবহুল তালিকা । এছাড়া 
প্রবন্ধের মাধামও মুসলমান লেখকদের রচনা বা কোন বিশেষ 
লেখক সম্পর্কে আালোচনা করতে গিয়েও কেউ কেউ মুসঙগিমরচিত 
উপন্যাসের উপর আলোকপাত করেছেন। এসব আলোচনার ভেতর 
মুনীর চৌধুরীর “মীর মানস” (১৯৬৫ ) এ মীর মশাররফ হোসেনের 
উপন্য।স সম্পকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় ৮ বাকি রচনাগুলো 
প্রাহই গতানুগতিক । 

মোটকথা উভয় বাঙলায় লিখিত সাহিত্যের ইতিহাসে মুসলিম- 
্লচিত উপন্ঠান অবহেলিত হয়েছে বলেই এর প্রতি আমার দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হয়। যদিও আমি বিশ্বাস করি, সাহিত্যকে কোনপ্রকার 
সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভাগ করা উচিত নয়, তথাপি এসব 
স্থ্টিকর্মীক অবলুপ্তির গহ্বর থেকে উদ্ধার করার অন্ুপ্রেরণাতেই 
আমি একাজে হাত দিয়েছি । তাছাড়া এসব উপন্যাস সমকালীন 
সমাজের গুরুত্বপূর্ণ চিত্র বহন করছে । বাঙলাদেশের সমাজজীবনের 
বিব্নের ইহতিহ।স জ্ঞানার জন্যও এসব উপন্যাসের স্যাক্ষয নির্ভর- 
যোগ্য । 

ছুই 

বাঙলা সাহিতোর এতিহাসিক ও সমালেচকদর মধ্যে অনেকেই 
মীর মশাররফ হোসেনের রত্ববত্তী” (১৮৬৯ )কেই বাঙালী 
মুসলমান রচিত প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা দান করেছেন । আমি 


বাংল৷ উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৫ 


“রতুবতী'কে উপন্যাস বলে মনে করি না-তার কারণ পরে 
বিশ্লেষিত হয়েছে । আমি মনে করি মার মশাররফ হোসেনের 
জনপ্রিয় গ্রন্থ “বিষাদ-সিন্কু'ই ( ১৮৮৫ ১৮৯১) বাঙালী মুসলমান- 
রচিত প্রথম উপন্যাস বলে গণ্য হতে পারে । এই পথ ধরে পঞ্চাশ 
বছরের মধ্যে আমরা আরে পঁচাত্তর জন মুসলমান ওুপন্যাসিক এবং 
তাদের রচিত প্রায় দেড়শ উপন্যাসের সাক্ষাৎ পাই । কাজী নজরুল 
ইসলামের বচন ( ১৯৩০ ) দিয়ে বাঙাল; মুসলমান রচিত উপন্যাসের 
ধারার প্রথম পবের সমাণ্তি বলে গণ্য কর। যায় ' এই হিসেবে 
বর্তমান গবেষণাগ্রন্থে আমি ১৮৮৫ থেকে ১৯৩০ গ্রীগ্াব্দ পর্স্ত 
বাঙালী মুসলমান-রচিত উপন্যাস আলোচনা করেছি । যেসব 
উপন্ঠাস ১৯৩০ এর মধ্যে পিখিত বলে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, 
পরবতাঁকালে প্রকাশিত হলেও, তা আমার বিশ্লেষণের অন্তর্ভ,স্ত 
করেছি । 
১৮৮৫ থেকে ১৯৩০ সাল-_-এই পঁয়তাল্লিশ বছর আমাদের 
সামগ্রিক জীবনে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ কাল । ১৮৮৫তে ভারতের জাতীয় 
শ্রেসের প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে 
ব্যাপক গণঙ্কাগরণের প্রকাশ । পরবর্তা রাজনৈতিক ঘটনাবলী র 
বীজও এই সময়ের মধ্যে রোপিত হয়। ম্ৃতরাং কি উপন্যাসের 
বিচারে, কি রাষ্্রিক জীবনপ্রবাহের বিশিষ্ট প্রকাশে এই কালকে 
খণ্ডিত করে দেখার যুক্তি রয়েছে । এই কারণেই আমি এই 
কালসীম। গ্রহণ করেছি । 
মুসঙ্গমানরচিত বাঙলা উপন্যাসের এই আঙ্গোচনায় আমি আশা 
করি, সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পক্ষে কিছু প্রয়োজনীয় উপাদান 
সংযোজন করতে সমর্থ হয়েছি । সেই সঙ্গে একথা বলাও প্রয়োজন 
যেঃ বর্তমান আলোচনায় আমি এসব উপন্যাসের শিল্পরূপ বিশ্লেষণে 
তেমন প্রবৃত্ত হইনি । তার একটি কারণ এই ষে, সমকালীন বাঙলা 


উপন্যাসের শিল্পরূপের মাপকাঠিতে এসব উপন্যাসে কোন অভিনবত্ব 
--১ক 


৬ বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


লক্ষ্য করা যায়না । বরঞ্চ অনেকক্ষেত্রে বাউলা উপন্যাসে বিধৃত 
সমাজচিত্র আমার কাছে বেশি মুল্যবান বলে মনে হয়েছে ৷ সমকালীন 
জীবনধারার-__আচার-আচরণ* ভাবনা-চিস্তা, বিশ্বাস-বিরোধের_ 
যে চিত্র এতে আছে তা বাঙালী মুসলমান সমাজের একটি পর্বের 
নির্ভরযোগ্য দলিল বলে বিবেচিত হতে পারে । এই কারণে আমার 
আলোচনায় প্রধানতঃ উপন্যাসের এই সমাজচিত্র গুরুত্ব লাভ 
করেছে । 

গবেষণা গ্রন্থটি মূলতঃ চারভাগে বিভক্ত ঃ (ক) রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকা, (থখ) বাঙলা উপন্যাসের ধার! 
ও মুপলমপ্রয়াস, (গ) মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাস, এবং (ঘ) 
মুনলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসে জীবনবোধ । 


(ক) প্রথম অধ্যায়ে ১৮৮৫ থেকে ১৯৩০ এই কালসীমার 
ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি ব্যাখ্যা 
করা হয়েছে । এই পর্ধে যতদূর সম্ভব এই কালের গুরুত্বের উপর 
আলোকপাত করা হয়েছে । ১৮৮৫ সাল থেকে আমাদের পর্যালোচনা 
শুরু হলেও মুনলিম-মানস বিশ্লেষণ করার জন্যে আমাদের আরো 
পেছনে যেতে হয়েছে । এই প্রসঙ্গে অন্ততঃ মুসলিম প্রতিরোধ 
আন্দোলনগুলো এবং সিপাহী বিপ্লব বিশ্লেষণ করা বিশেষ প্রয়োজন । 
কারণ পরবত্তাঁকালে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর যে রাজনৈতিক 
কর্সপ্রয়াস পরিলক্ষিত হয় তার পেছনে এই সময়টির প্রভাব খুবই 
স্পষ্ট-_যা মূলতঃ আলিগড় আন্দোলনকে কেন্র করেই আত্মপ্রকাশ 
করে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর তার বিরুদ্ধে মুসলিম সম্প্রদায়ের 
বিক্ষোভ ও বিদ্বেষ এই আন্দোলনের প্রতাক্ষ ফল । আমার ধারণা, 
পূর্ববত্তা পদক্ষেপ যথাধথ বিশ্লেষিত না হলে পরের ঘটনা ক্রম উপলব্ধি 
করতে অসুবিধে হয় । তবে এই পর্বে মূলতঃ আমি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার 
পর থেকে ঘে আন্দোলনপ্রবাহ স্বাধীনতার আকাজ্কায় পর্যবসিত 


বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


হয়, তার ত্বরূপ উপলন্ধি করতে চেষ্টা করেছি । এর ভেতর সর্বাধিক 
বিভ্রান্তিকর ঘটনা হলো বঙ্গভঙ্গ এবং তার বিরুদ্ধে উথিত ব্যাপক 
আন্দোলন । আমি মনে করি পরবরতা আন্দোঙসনধারায় এই ঘটনার 
প্রভাব গভীর । সেকারণে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নানাদিক বিশ্লেষিত 
হয়েছে । 

একই কথা সামাঞ্জিক অবস্থা পর্যালোচনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । 
সেকারণে ছিন্দু সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারগুলো বিশ্লেষণ করতে হয়েছে । 
এই বিশ্লেষণে গুরুত্ব পেয়েছে রাজ] রামমোহন রায়ের সতীদাহবিরোধী 
আন্দোলন, রাজা রাধাকাস্ত দেব, ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের 
ধর্মসংস্কার আন্দোলন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগরের বিধবাবিবাহ 
আন্দোলন! এর সাথে যুক্ত হয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষার সপক্ষে ব্যাপক 
আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী । 

সাংস্কৃতিক পটভূমিকার একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে মুসলিম- 
শিক্ষা প্রসঙ্গ । শিক্ষার বিষয়টি সামাজিক অধ্যায়েও আলোচনা 
করা যেতো । কিন্তু আমার ধারণা, মুসলিম সমাজে শিক্ষার প্রচলন 
ছওয়ায় তার সাংস্কৃতিক জীবনেই সর্বাধিক আলোড়ন স্ুচত হয়েছে। 
উপরন্ত পরবতাঁকালে মাতৃভাষা ও সাহিত্য নিয়ে যে বিতর্কের স্মুচনা 
ছয় তাও এই শিক্ষান্থভৃতির ফল । এই সাহিত্যচর্চ৷ রাজনৈতিক ও 
নামাজিক জীবনের চাইতে বেশি প্রভাবিত করে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় 
দীবনকে | তছৃপরি ব্যক্তির যে সাংস্কৃতিক বিকাশ বহুলাংশে সমাজকে 
প্রভাবিত করে তা উৎসারিত হয় শিক্ষাকে কেন্দ্র করে । উল্লিখিত 
চারণে এই পরেও আমি ধারাবাহিকতার জন্যে পেছন থেকে 
মালোচন। শুর, করেছি । 


(খ) এই নধ্যায়ের একদিকে রয়েছে বাঙলা উপন্যাসের উদ্তব 
১ বিকাশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, অন্যদিকে উপনাসে মুসলমানদের 
সাদি কর্মপ্রয়াস। এই অধ্যায়ের পরিধি অভান্ত সীমিত । কারণ 


৮ বাংল৷ উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


এযাবৎ উপন্যাসের যেসব ইতিহাস রচিত হয়েছে, তাতে উপন্যাস 
সম্পর্কে এত ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচন] রয়েছে যে, এই অধ্যায়ে 
আমাকে মুলতঃ তার পুনরাবৃত্তিই করতে হবে । সেকারণে আমি তার 
ধারাটি ধরে সে ধারার সাথে মুসলিম প্রয়াসকে যুক্ত করে দিয়েছি 
মাত্র? আমার বিশ্বাস, এতে মুল ধারাটিও অক্ষুপ্নর থাকলো, 
গবেষণাপত্রের অযথা কলেবরও বুদ্ধি পেলো না। 


(গ) এটিই আমার গবেষণার মুল অংশ | এই অধ্যায়ে ১৮৮৫ 
থেকে ১৯৩০ সালের ভেতর লিখিত বা প্রকাশিত উপন্যাসগুলো! 
সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে । যতদুর সম্ভব আলোচনাটিকে 
পূর্ণাঙ্গ করার জন্যে উপন্যাসগুলোতে বিস্তৃত পাঁচটি বিষয় পর্যবেক্ষণ 
করা হয়েছে । সেগুলো হলো, কাহিনীনির্মাণকৌশল, চরিত্রচিত্রণ- 
রীতি, এসন উপন্যাসে সমকালীন হিন্দু ওপন্যাসিক প্রভাব, ভাষা, 
এবং সমাচ্জচেতনাবোধ । 

ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনের ফলে আমরা যেসব 
শিল্পরূপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, এবং নানাপ্রকার পরীক্ষানীরিক্ষা 
চালিযেছি, তার ভেতর একট হলো উপন্যাস । কিন্তু সেই পরীক্ষা - 
নরিক্ষা এসব উপন্যাসে তেমন প্রতিফলিত হয়েছিলো। বলে মনে হয় 
না। কারণ মুসলিম ওপন্যাসিকদের অনেকেই ইংরেজি সাহিত্যের 
সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না । তবে ধার পরিচিত ছিলেন তাদের 
উপন্যাসেও সই পরিচয়ের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। প্রথম 
পক্ষ সম্পরকক কোন মন্তবোর অবকাশ না থাকলেও দ্বিতীয় পক্ষের 
ভেতর এই অনুপস্থিতির কারণ বুঝা বেশ মুশকিল । তবু আমার 
ধারণ, বৃহত্তর মুসলিম সমাজকে উপন্যাসে উপস্থাপিত করার জন্যেই 
বোধ হয় তারা এই জটিল পরীক্ষানীরিক্ষা পরিত্যাগ করেছেন। 
একমাত্র ক্কাজী আবছুল ওছুদ্‌ ও কাজী ইমদাছুল হক-এর আংশিক 
সফপতা ছাড়া এ'র সব লেখকের মধ্যেই পাশ্চাত্যরীতি অনুপস্থিত 


বাংল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৯ 


বলে মনে হয়। এসব লেখক উপন্যাসের ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে 
গ্রহণ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় বা তার সমসাময়িক 
সাহিত্যিকদের । ছয়েকজনের ভেতর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রভাব 
দেখা গেলেও, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই নবনব পরীক্ষানীরিক্ষার ছাপ 
এসব উপন্যাসে ছর্লভ। সেকারণে আমি সর্বত্রই সাধারণ অনুভূতি 
দিয়ে এসব উপন্যাস পর্যবেক্ষণ করেছি এবং সেভাবে বিশ্লেষণ 
করেছি» অযথা দর্শনের জটিল তত্ব প্রয়োগ করিনি । 

আলোচনাটি মোট ছুভাগে বিভক্ত । প্রথম ভাগে পাঁচজন 
বিশিষ্ট ুপন্যাসিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । তারা হলেন 
মীর মশাররফ হোসেন ( ১৮৪৭-১৯১২ ), মোজাম্মেল হক (€ ১৮৬০- 
১৯৩৩ ), কাজী ইমদাডুল হক ( ১৮৮২-১৯২৭ ), মোহাম্মদ নজিবর 
রহমান সাহিত্যরত্ব (১৮৭৮-১৯২৩), ও কাজী নজরুল ইসলাম 
( ১৮৯৯-১৯২৩ )। আমি মনে করি, মুসলিম গুপন্যাসিকদের ভেতর 
উল্লিখিত পাঁচজনের বিশেষ স্থান রয়েছে । সে কারণেই এই 
বিভক্তিকরণ। দ্বিতীয় ভাগে অবশিষ্ট লেখকবৃন্দ সম্পর্কে আলোচন। 
করা হয়েছে । উপন্যাসগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে । 
সেগুলো হলো, এতিহাসিক, সামাজিক, লোককাহিনীনির্ভর, ও 
প্রতিক্রিয়াজাত | ছুটে উপন্যাসকে৯ এই বিভাগের বাইরে রাখতে 
হয়েছে । কারণ, বপবিচারে সেগুলো একটুখানি আলাদ]। | 


(ঘ) এই অধ্যায়ে মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসে জীবনের 
নানাপ্রকার সমস্যার প্রতিফলন দেখানো হয়েছে । যাতে তাবৎ 
সমস্যা সন্নিবেশিত কর যায়ঃ সেজন্যে সেগুলোকে চার ভাগে ভাগ 
কর] হয়েছে । সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও ইতিহাস। সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনধারার সঙ্গে ধর্ম ও ইতিহাসকে যুক্ত করা যেতো । 
কিস্ত আমি ইচ্ছে করেই তাকরিনি। কারণ এই উপমহাদেশের 
জনসাধারণের ভেতর ধর্ম নানাভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছে । ফলে 


১০ বাংল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


ধর্মকে কেন্দ্র করে স্যষ্টি হয়েছে নানাপ্রকার জটিলতা । সেই জটিঙতা 
যাতে পাঠকের সামনে চক্ষুগ্রাহা হয় সেজন্যে এই ধর্মানুভূতির স্বরূপ 
উদঘাটনের চেষ্টা হয়েছে । ইতিহাসকে মোটামুটি ছুতাগে ভাগ করে 
মুসলিম ভ্রীবনে তার প্রভাব পর্যবেক্ষণ কর] হয়েছে । এক ভাগে 
রয়েছে অতীতের ইতিহাস* অন্যভাগে মুসঙ্লিম-মানসে সমকালীন 
রাজনীতির প্রভাব । 

এই অধ্যায়ে আমি কোন প্রকার সমস্যাই বিশ্লেষণ করিনি । 
কারণ, প্রথম পরিচ্ছেদেই তা কর হয়েছে । এখানে শুধু সমস্যাগুলো! 
তুন্সে ধরেছি এবং যে ব্যক্তি বা উপন্যাসকে কেন্দ্র করে সমস্যাটি 
আত্মপ্রকাশ করেছে তার নাম উল্লেখ করেছি । এজাতীয় ব্যাখ্যা 
লেখকের মানসিকতার প্রতি কটাক্ষপাতের মতে! মনে হতে পারে 
বলেই আমি তা পরিহার করেছি । 


প্রথম গরিচ্ছোদ 
রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভুমিক! 


গ্রথম অধ্যায় 


॥ এক ॥ 
১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতনের পর থেকে এদেশে 
মুসলিম শাসনের অবসান ধরে নিলেও মীরকাশিমই সম্ভবতঃ সর্বশেষ 
প্রতিরোধী । “দেশের সম্মান ও স্বাধীনত! রক্ষার্থে মীর কাশিমের 
এই সংশ্রাম বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গৌরবময় এঁতিহ্য '”*১ 
তবু সাবিকভাবে মুসলমানদের অধঃপতনের সুচনা হয় ১৭৯৩ খ্রী 
রচিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে । এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে 
হিন্দুর্দের প্রাধান্য বেড়ে যায় বলে মুসলমানেরা জমিদারী হারাতে 
থাকেন ।২ তবে শাসনক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রাধান্য ম্চিত হয়েছে 
তারও আগে মুশিদকুলি খার আমল থেকে৷ এরপর নবাব 
আলিবদ্দি খা আপন উত্তরাধিকারীকে মুসলিম আইনসম্মত অংশীদার- 
দের সম্ভাব্য উৎপাত থেকে রক্ষা করার জন্যেও শাসনব্যবস্থার উচ্চ- 
পদে হিন্দু আমল] নিয়োগ করেন।৪ হিন্দু আমলাদের দ্বার কতজন 
মুদলমান জমিদার সম্পত্তিচাত হয়েছিলেন, বা নিজেদের বিশ্বাস- 
ঘাতকতায় কতজন জমিদারা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেনৎ তার 
সঠিক হিসাবে না গেলেও মোটামুটি এই অবস্থাটা অন্মান করা 
যায়। ১৭৯৩ ঘীঃ পর সমগ্র বাউলাদেশে হিন্দু ও মুসঙ্গমান ছুটো 
আলাদ। শ্রেণীতে জমিদার ও প্রজা-_বিভক্ত হওয়ার মুল কারণ 
এটাই । সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির সচনা আরো বছ পরের কথা । 
কারণ এত সচেতনতা সত্বেও হিন্দ্র-মুসলমানের ভেতর সম্প্রীতি 
তখনো ব্যাহত হয়নি ।৬ 

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম প্রতিরোধ আন্দোলনগুলো 
শেষপর্যস্ত এই শ্রেণীচেতনার ভিত্তিতেই একীভূত হয়। ইংরেজরা 


১৪ বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


হয়তো এজাতীয় আন্দোলনের সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে 
দেয়নি । তাই বার বার তারা এদেশের মান্ধুষকে নিজেদের অস্তিত্ব 
সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছে । এ কারণেই হয়তো ফোট 
উইঙ্গিয়ম কলেঞ্জের ভিত্তি স্থাপনের জন্যে তারা টিপু স্থলতানের 
পতনের স্মরণীয় দিনটিকে বেছে নিয়েছে । ইংরেজের এই প্রচারণা 
এই দেশে কি পরিমাণ বিপর্যয় স্যষ্টি করেছে তার প্রমাণ নবাব 
সিরাজুদ্দীলার চরিকব্র ব্যাখ্যা এবং তার কথিত “অন্ধকুপ-হত্যা” 
সংক্রান্ত ঘটনা । অনেকে এই হত্যাকাণ্ডকে যেমন অলীক বলে 
প্রশন্নাণ করেছেন ৮, তেমনি অনেকে একে প্রত্যক্ষভাবে হোক বা 
পরোক্ষ ভাবে, সত বলে মেনে নিয়েছেন ৯ আবার কেউবা যুক্তির 
সাহাযো একে ষুগধর্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন ।১* উপরস্ত উনবিংশ 
শতাব্দীর গোটা বিবেকী কাঠামোটাই এই অপব্যাখ্যার উপর 
ঈাড়িয়ে। 

তবু মুসলিম-মানসে জাগরণের ঢেউ এসেছিলো-_-যা একদিন 
সশন্ত্র বিপ্রবে রূপান্তরিত হয় । ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই অভ্যু্থান 
ফরায়েজী ও ওয়াছাবী আন্দোলন নামে খ্যাত । 

১৮১৮ খ্রীঃ থেকে বাঙলাদেশে ফরায়েজী অন্দোলনের ত্চন। 
হয়। এই আন্দোলন মূলতঃ আরম্ভ হয় ধর্ম সংস্কারকে কেন্দ্র করে। 
হিন্দু ধর্ন ও সংস্কৃতির প্রভাবে মুসলিম ধরমীঁয় জীবনে যে বিপর্ধয় 
নেমে আসে তা-ই এই আন্দোলনের প্রেরণামূল। আরবী 
ফেরায়েজ' শব্দ থেকে এই আন্দোলনের নাম “ফরায়েজী” হয়েছে । 
“ফরায়েজ' আরবী “ফরজ' শব্দের বহুবচন ।৯১ ফরজ হচ্ছে আল্লার 
অবশ্যপালনীয় নির্দেশ । মুসলমানদের ধর্মের অবশ্যপালনীয় বিধান- 
সমুহের প্রতি আন্ুগত্য দাবিই এই আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য । 
হাজি শরিয়তউল্লাহ (১৭৮১ ১৮৪০ ) এই আন্দোলনের উদগাতা। 
তিনি ফরিদপুরের বিস্তৃত অঞ্চলের জনসাধারণকে এই আন্দোলনের 
প্রতি উদ্ধ,দ্ধ করেন। এই কারণে এটিকে “নংস্কার আন্দোলন, 
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( রিফর্ম মুভম্যাণ্ট ) আখ্যাদান১২ যুক্তিসঙ্গত । 

সাধারণ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী হিন্দ্র জমিদারেরা প্রজা- 
সাধারণের কাছ থেকে বিভিন্ন পুজা-পার্বণের জহ্যে াদা আদায় 
করতেন । এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের ধর্মকর্ম 
উদ্বদ্ধ করতে গিয়ে হাজি শরিয়তউল্লাহ ছিন্তু জমিদারদের পুজা- 
পার্বণে ঠাদ1 দেওয়া নিষিদ্ধ ধোষণ1 করেন এবং ধমাঁয় অধিকারবলে 
প্রকাশ্য স্থানে গো-কোরবানী প্রদান করেন। ফলে তিনি এবং 
তার দল জমিদারের রোষানলে পতিত হন। অতএব এই সংঘর্ষই 
গোটা আমন্দোলনটিকে একটি বাপক জমিদারবিরোধী অন্দোলনে 
রূপাস্তরিত করে । 

হাজি শরিয়তউল্লার মৃত্যুর পর তার পুত্র মোহসেনউদ্দীন ছুছু 
মিয়া €( ১৮১৯-১৮৬২ ) আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন । এই 
আন্দোলনের তিনটি ধারা লক্ষ্যণীয় । ক) জমিদার নীলকরদের 
অন্যায় জুলুম প্রতিরোধ করা১*, (খ) হিন্দু সমাজের অনুকরণে 
মুসলমানদের ভেতর প্রাহ্র্ভত উচ্চ-নীচ € আশরাফ-আতরাফ ) 
ভেদাভেদ অন্বীকার করে সামাজিক বৈষম্য দূর করা১৪ 
(গ) যেহেতু সমগ্র পৃথিবীর মালিক আল্লাহ, সেহেতু জমির উপর 
তার বান্দার (চাষী ) আধকার প্রতিষ্ঠা করা 1১ এই দাবিগুলা 
আদায় করতে গিয়ে ফরায়েজীদের বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে হয়। এই যুদ্ধের প্রস্ততি হিসেবে তিনি একটি 
স্বশৃঙ্খল শাসনতান্ত্রিক কাঠামো নির্মাণ করেন_যা “ফরায়েজী 
খেলাফৎ? নামে পরিচিত ।৯৬ ছুতু মিয়1 অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে 
এই আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন--ঘা স্থানীয় শাসকদের ও 
ভাবিয়ে তোলে । এই ব্যবস্থা কি পরিমাণ নিথু'তভাবে পরিচালিত 
হতে! তার খানিকট। পরিচয় রয়েছে ফরায়েজীদের জন্যে গঠিত 
বিচারবিভাগীয় প্রতিবেদনে ।১* 

হছু মিয়ার মৃত্যুর পর তার দ্বিতীয় পুত্র আবছুল গফুর ওরফে 
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নোয়। মিয়া €( ১৮৫২-১৮০৮৩ ) ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেন এবং সফলতার সঙ্গে এই আন্দোলন পরিচালন। করেন । এই 
অঞ্চলে তার প্রভাব এতদূর বিস্তৃত ছিলে যে, “নোয়ামিয়ার মুখের 
কথা তাহাদের কাছে বেদ ।...এ অঞ্চলে নোয়া মিয়া ইংরেজ রাজোর 
উপর একপ্রকার আপনার রাষ্ট্র স্বাপন করিয়াছিল ।”১৮ তবে নোয়। 
মিয়শ শেষ জীবনে ধমাঁয় সংস্কারেই অধিক সনোযোগী হন । মাওলানা 
কেরামত আলি জৈনপুরীর সাঙ্গ জুমার নামাজ নিয়ে বিতর্ক এর 
পরিণতি । নবীনচন্দ্র সেন এই বিতর্কে “জুম্মার যুদ্ধ' নামে 
আখ্যায়িত করেছেন ১৯ 

নোয়া মিয়ার পর থেকে ফরায়েজী আন্দোলন ধীরে ধীরে 
স্তিমিত হয়ে যার । মোহসেনউদ্দীন ছুছু মিয়ার নেতৃত্বকালকেই 
(১৮৪০-৪৭ ) এই আন্দোলনের বত্ব্ণধুগণ আখ্যায়িত করা যায়। 
কারণ তার আমলেই বিভিনপ্রকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
কর্মস্চী গৃহাত হওয়ায় এর একটা স্ৃষ্পষ্ট রূপ ফুটে ওঠে ।২ জনৈক 
এতিহাসিক “ফরায়েজী প্রজা আন্দোলনের সহিত রাজনীতির 
সম্পর্ক ছিল না” বলে দাবি করেছেন ।২১ কথাট এই আন্দোলনের 
প্রথম দিক সম্পর্কে সত্য হলেও পরে এই অবস্থা ছিলো না। 

ফরায়েজী আন্দোলনের সময়ই সর্বভারতীয় পর্যায়ে ওয়াহাবী 
আমদ্দোলনের স্মচন! হয়। এই আন্দোলনের আদিগুর ছিলেন 
শাহ ওয়ালিউল্লাহ ( ১৭০৩-১৭৬৩ )। “ইসলামের নীতি ও বিধান- 
গুলিকে যুক্তি ও বিচারের সাহাযো প্রতিষ্ঠা” করাই তার এই 
আন্দোলনের উদ্দেশ্য ১২ এজন্যে তিনি “মুসলমানের রক্ষণশীল 
মধ্যযুগীয় মনোভাবকে বহুক্ষেত্রেই বিপ্রবীর সাহস নিয়ে আঘাত 
করেছেন ।”'২৩ শাহ ওয়ালিউল্লার পুত্র শাহ আবছ্ধল আধীষ 
(১৭৪৬ ১৮২৪ ) এই মতধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান। শাহ আবহুল 
আযীষই প্রথম ভারতবর্ধকে “দারুল হর্ব” বা শত্রুর দেশ বলে 
ফতোয় প্রদান করেন .**৪ শাহ আবঘ্তল আধীয উদার প্রকৃতির 
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লোক ছিসেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে 'ঈশ্বরাণুপ্রাণিত পুরুষ বঙ্গে মনে 
করতেন ।২ শুধু ভাই নয়, তিনি ইংরেজি শিক্ষা সমর্থন করে 
ফতায়াও প্রদান করেছিলেন ।২৬ ওয়াহাবী বিদ্রোহ সয়দ আহমদ 
ব্রেপভী ( ১৭৮৬-১৮৩১) ছিলেন তারই শিষ্য | টৈয়দ আহমদ 
ব্রেশভীর গুণে মুগ্ধ হয়ে শাহ আবছুল মাধষীষের পুত্র শাহ আবছুল 
হাই এবং তার জামাতা শাহ ইসমাইল “দহুলভী €( ১৭৮২-১৮৩১ ) 
তার শিষ্যত্ব গ্রথণ করেন । ফলে চারিদিকে সৈয়দ আহমদের ম্বনাম 
ছড়িয়ে পড়ে। 

ধর্সস-স্কারের প্রেরণায় উদ্ধ,দ্ধ হয়ে ওয়াহাবীরা একটি সংগঠন 
স্থঙি করেন__যাকে টৈয়দ আহমদ ব্রেপভী "তরিকা-ই-মোহাম্মদীয়া, 
বলে উল্লেখ করেছেন ।২* ১৮১৮ শ্রীঃ এই আন্দোলনের স্চনা হয়। 
তখন পশ্চিম ভারতে শিখদের যথেষ্ই প্রভাব ছিলো । এই প্রভাব 
খর্ব করার জনো টপয়দ আহমদ শিখাদর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণ। 
করেন । শিখদের সঙ্গে কয়েকটি সংঘর্ষে জয়ী হয়ে তিনি ১৮২৭ শ্রী: 
“ইমাম' রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং এই অঞ্চলে তার নামে খুতবা 
পাঠ চালু করেন ।২৮ এই উপলক্ষ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে ওয়াহাকীরা 
যে কর্মতৎপরতা আরম্ভ করেছিলেন তা সীমিতভাবে হলেও তাদের 
জয়ের মাল্য পরিয়ে দিয়েছিলো । ১৮৩১ শ্রীঃ বালাকোটের যুদ্ধে 
সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পর তার শিষ্য বিলায়েৎ আলি ও ইনায়েৎ 
আলি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এতদিন এই 
আন্দোলন শিখদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিলো । বিস্তু ১৮৪৭ 
খ্রীঃ বৃটিশ কর্তৃক পাঞ্জাব হস্তগত করার পর ওয়াহাবীদের এই 
এলাক) থেক বিভাড়িত করা হয়। “তখন থেকে ওয়াহাবী 
আন্দোলন ব্রিটিশ-বিরোধী রূপ ধারণ করে ”২৯ এই আন্দোলন 
১৮৭১ গ্রীঃ প্রদমিত হয় । সিপাহী বিপ্লব সম্পর্কে সাংগঠনিকভাবে 
ওয়াহাবীদের কোন ধারণা ন1 থাকলেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে তারা এই 


বিপ্রবেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 
-ই 
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ওয়াহাবী আন্দোলন ম্বাধুনিক ভারতের প্রথম অর্থনৈতিক 
আন্দোলন: __-যেখান থেকে ভারতে কৃষক আন্দোলনের জ্চনা 1৩5১ 
অথচ তাকে ইংরেজ এবং তার সহযোগীরা বিভিন্নরূপে চিত্রিত 
কারেছে । কিন্ত একথ! মনে রাখা দরকার এই আন্দোলনের নেতারা 
যেমন বহিরাগত্ত নন, তেমনি “কোনও রাজা বা রাজপুরুষের স্বার্থে 
বা নেতৃত্বে এ আন্দোলন পরিচালিত হয়নি 1” প্রথম দিকে 
স্যার সৈয়দ আহমদ খানও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন | 
তবু ওয়াহাবা আন্দোলন বার্থ হলো তার নেতা সৈয়দ আহমদ 
ব্রেলভীর ধর্মান্ধ অভিবাত্তি এবং উপজাতীয়দের ভেতর প্রচলিত 
নিযমকান্বনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্যে ৪ তিনি নিজেকে 
"খলিফা" হিসেবে দাবি করে” দেশে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা 
করতে চেয়েছিলেন ফলে উপজ্জাতীয় বিদ্রোহীরা পুনবিদ্রোহ করে 
এবং বিশ্বাসবাতকতার মাধামে ওয়াহাবীদের আন্দোলনে বাধ" স্যষ্টি 
করে ৩৬ নচেৎ সরকার প্রথম দিকে ওয়াহাবীদের সম্পরকে যেরূপ 
নিলিপ্তু ও অজ্ঞ ভিলোত তাতে এই আন্দোলন আরো জোরদার 
হতে পারতো । 

ওয়াহাবী আন্দোলনের আরেকটি রূপ বাঙলাদেশে সক্রিয় হয়ে 
উঠেছিলো মীর নেসার ম্মালির ( ১৭৮২-১৮৩১ ) নেতৃত্বে । ইতিহাসে 
নেসার মাল তিতুমীর নামে প্রসিদ্ধ তিতুমীর প্রচুর লখাপড়। 
করলেও প্রথমদিকে একজন গুরুর অভাবে মানসিক অস্বর্ভির ভেতর 
ছিলেন । এই অবস্থায় ১৮২২ শ্রী মককাশরিফে তার সঙ্গ সৈয়দ 
আহমদ ব্রেলভীর সাক্ষাৎ হয় । তিনি ত্রেলভীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে 
তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ' 

১৮২৭ শ্রী; থেকে তিতুমীর তীঞ্গ সংস্কার আন্দোজন্‌ সুচনা? করেন । 
এই আন্দোলনের মুল বক্তব্য ছিলো ইসলামের পুরনো দিনের 
গান্ভীর্য ফিরয়ে শানা এবং বিজাতীফ সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে তার 
যে অবক্ষয় সচিত হরেহে ত; প্রতিরোধ করা ৮ এক্ষত্রে তাকেও 
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ফরায়েজীদের মতো অমুলক বাধার সম্মুখীন হতে হয়! অবশ্য 
তিতুমীর ধমীঁয় সংস্কারের মাধ্যমে কিছু কিছু মানবতাবাদী ও অর্থ 
নৈতিক পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিলেন । যেমন তার নির্দেশের ভেতর 
একটা ছিলো “হিন্দু কৃষকদের সঙ্গে একতাবদ্ধ হয়ে জমিদার ও 
নীলকরদের অত্যাচার দমন কর] 15» একারণে বাধাটাও ছিলো 
প্রতাক্ষ । এই বাধার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন পু'ড়ার 
জমিদার ও নীলকর কৃষ্চদেব রায়। তিনি তিতুমীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ, 
দড়ি রাখা, মসঙ্রিদ্দ প্রস্তুত করা এবং মুসলমানী মতে নাম রাখার 
বিরুদ্ধে বিভিন্ন হারে ট্যাক্ম ধার করলেন । এছাড়া আরো বিধান 
জার করা হলো যে, যারা গো-কোরবানী দেবে তাদের হাত কেটে 
ফেলা হবে ।৪* অতএব “তিতৃমারের "ধর্মসংস্কারের কাজ জমি- 
দারের কাছে বাধা পোয়ে অত্যাচারী জমিদার. শদখোর মহাজন ও 
কালাস্তক নীলকরবিরোধী সংগ্রামে পরিণত হয় ।”১ 

এই সংগ্রামে তিতুমীর প্রথমদিকে গঠনমূলক পথে অগ্রসর হতে 
চেয়েছিলেন । কৃঞ্ণদেব রায়ের নিকট প্রেরিত স্মারকলিপিতে তার 
প্রমাণ রয়েছে । কিন্তু সেই পথ শেষপধস্ত একট। ব্যাপক দাঙ্গার 
স্চনা করে 1৪ তখন দেশে ইংরেজের আইন-আদালত চালু 
হয়েছে । তিতুমীর জমিদার-নীলকরদের বিরুদ্ধে থানায় বিচার 
প্রার্থনা করলেন ।৪৩ কিন্তু রামরাম চক্রবতাঁ নামে জনৈক “দারো- 
গার জমিদারের কাছে ঘুষ”?5৪ খাওয়ার ফলে তিতুমীর কোন বিচার 
পেদশেন না। অতপর তিনি দারোগার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের 
করলেন । কিন্তু দারোগার কারসাজিতে কোটের সুবিচার থেকেও 
বঞ্চত হলেন 1৪৭ এই অবস্থায় জমিদার, তিতুমারের সমর্থকদের 
উপর আরে! জোরঙুলুম শুরু করে দিলেন।*, অতপর সমস্ত অবস্থা 
বিবেচনা করে তিতুমীর নিজেই এর প্রতিকারের সংকল্প গ্রহণ 
করলেন।৪৭ এরপর বিক্ষুব্ধ ওয়াহাবার] পুড়া গ্রামে প্রবেশ করেন 
এবং একটি গরু হত্যা করে তার রক্তে মন্দিরের দেওয়াল রঞ্জিত করে 
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দেন। তারা ঘোষণা করেন যে এখন থেকে ইংরেজ রাজত্বের 
অবসান হয়েছে এবং মুসলমান রাজত্বের স্চনা হয়েছে 1৪৮ এভাবে 
ধঘর্যটি ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং সশস্ত্র অভূথথানে রূপান্তরিত 
হয়। এবার “শুধু জমিদার, মহাজন আর নীলকরের বিরুদ্ধেই নয় 
সাআজ্যবাদী ইংরেজের বিরুদ্ধেও তিনি জড়ায়ে নামেন ১৪৯ 
নারকেলবেড়িয়ায় তার সেনাবাছিনীর অন্যতম নেতা শেখ গোলাম 
মান্ুম বাশের কেল্লা তৈরি করে সম্মিলিত জমিদার-মহাজন-নীলকর 
ও ইংরেজ শক্তির মোকাবেলা করেন। এই অসমযুদ্ধে কয়েকজন 
অন্ুচরসহ তিতৃমার নিহত হন এবং শেখ গোলাম মাসুমের ফাসি হয়। 

তিতুমীর একজন অসমসাহসী যোদ্ধা ছিলেন। তার ভেতর 
সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী বা তার পরবর্তী অন্ুচরদের মত রাস্্রীয় ক্ষমতা 
দখলের আকাঙ্ক্ষা ছিল না, তিনি ইংরেজের রাষ্ট্রীয় ও শাসন- 
বিভাগীয় কাঠামো স্বীকার করেই আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়ে- 
ছিলেন ** তিনি ছিলের প্রথম বাঙালী যিনি সীমিত পরিসরে 
হলেও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আওয়াজ তুলেছিলেন । যেহেতু তিনি 
হিন্দু যুসল্গিম নিবিশেষে তাবৎ অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেহেতু তাকে স্বাধীনতা আন্দোলনে “প্রথম 
ব/ঙালী শহীদের গৌরব”” প্রদান করা যায় ।১ 

ভারতে যখন মুসলিম সংস্কার আন্দোলনের রূপ ধরে ব্যাপক 
গণযুদ্ধ সংগঠিত হচ্ছিলো, তখন হিন্দ্র-সমাজেও সংস্কারের জোয়ার 
এসেছে এই সময়ে এই ছুটো পরস্পরবিরোধী সংস্কারপ্রয়াস 
ছটো সম্প্রদায়ের মানসধর্মের ভেতর মৌলিক পার্থক্য স্চিত 
করছে ' “এই পার্থকাকে মোটামুটিভাবে শ্রেণীগত পার্থকাই বলা 
চলে । কারণ হিন্দুধর্মের সংস্কার আন্দোলন ছিলো! মূলত মধ্যশ্রেণীর 
আন্দোলন । মধ্যশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো । কিন্তু মুসলমানদের 
স্কার আন্দোলন ছিলো মুলতঃ কৃষক শ্রেণীর আন্দোলন ।”?৫১ 
একারণে জনৈক এতিহাসিক একে মুসলমানদের একটা “গণ- 
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আন্দেলন” রূপে আখ্যায়িত করেছেন ৩ 

এই ধারার বিদ্রোহী মুসলমানদের দ্বারা কোথাও কোথাও 
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলপনও সংগঠিত হয়েছিলো । ১৮৭১ গ্রী: ২০ 
সেপ্টেম্বর আবছুল্লাহ নামে এক বাক্তি প্রধান বিচারপত্তি নর্মানকে 
হত্যা! করেন ৭৪ কলকাতা টাউন হলের সামনে এই হত্যাকাণ্ড 
সংগঠিত হয়। শের আলি নামে জনৈক আন্দামানে নির্বাসিত 
কয়েদী আন্দামান সফররত ভাইসরয় লগ্ড মেয়োকে হত্যা করেনা ৎৎ 
অতএব এত্দ্দারা একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, “ইহারাই 
বাঙলার প্রথম সন্ত্রাসবাদী এবং ইহাদের মধ্য হইতেই প্রথম বাজ্জ- 
নৈতিক আনাম দ্বীপাস্তর দণ্ডে দণ্ডিত হুইয়াছিঞ্স”*৬ শুধু তাই নয় 
“ওহাবী মামলা তদিনকার্র ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুদের 
স্বাধীনতা স্পৃহাকে প্রেরণা দেয়, হিন্দুর মনেও ইংরেজ বিরোধ 
বাড়িয়ে তোলে ।১+৫৭ 

বাঙলাদেশে এপর্যায়ে যেসব প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে- 
ছিল তার ভেতর উল্লেখযোগ্য হলো শাস্তিপুরে তাতিদের বিদ্রোহ, 
চোয়াড় বিদ্রোহ, দেবী সিং্হের বিরুদ্ধে রংপুর ও দিনাজপুরে কৃষক 
বিদ্রোহ, উত্তরবঙ্গে সন্যাসী ও ফকিরদের বিদ্রোহ, ময়মনসিংহের 
পাগলাপন্থীদের বিদ্রোহ ইত্যাদি । 

॥ দুই ॥ 

ফরায়েজী ও ওয়াহাবী আন্দোলন ভ্ডিমিত হওয়ার আগেই 
ভারতবর্ষে সিপাহী বিপ্লবের সুচনা হয়। যদিও হিন্দু-মুসলমান- 
শিখ সবাই এই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তবু এতে 
মুসলমানদের ভূমিকাই ছিলে! ব্যাপক ও বিস্তৃত ।*৯ কারণ 
ইংরাজেরা মুসলমানদের কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়েছে, অতএব 
ইংরেজের বিরুদ্ধে মুসলমানের বিদ্বেষ থাকা স্বাভাবিক । এই বিপ্রবে 
মুসলমানদের ব্যাপক উপস্থিতির আরো একটা কারণ হলো, 


ফরায়েজী ও ওয়াহাবী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মুসলিমমানসে যে 
-_২ক 


২২ বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


জাগরণ স্ুচিত হয়েছে তার প্রতিক্রিয়া সম্ভাব্য সকল রাজনৈতিক 
স্তরেই বিশ্যস্ত । ফলে গ্বভাবতঃই প্রতিক্রয়া স্টি হয়েছে সহজে । 

সিপাহী বিপ্লবের জন্তে প্রায় সব এতিহাসিকই রাইফেলের 
টোটায় নিষিদ্ধ পশুর চবি সংযোজন বা তার সম্ভাবনাকে দায়ী 
করেছেন ৬১ তবে এছাড়াও অন্য কারণ ছিলো । সিপাহীদের 
সঙ্গে হুব্যবহার, অধোধায় কর বৃদ্ধি, ছ'াটাই এসবের অন্তর্গত 1১২ 
অনেকে এই বিদ্রোহের অন্তনিহিত কারণসমূকে বাক্তব ও চক্ষুগ্রাহা 
করে তৃলেছেন সমকালীন ঘটনাপরম্পরার ভেতর দিয়ে । কেকে 
আযীষ বিভিন্ন ইংরেজ লেখকের মতামত উদ্ধত করে এর একটা 
ধর্ধয় ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকা অঙ্কন করতে চেষ্টা করেছেন__যার 
ভিত্তিযুূলে মুসলমান ও খ্ীষ্টানদের ধমীঁয় অনৈক্য অনেকাংশে ক্রিয়া- 
শীল বলে মনে হয় ১৬ স্যার সৈয়দ আহমদ খান সিপাহী বিদ্রোহের 
প্রাক্কালে ব্যক্তিগত বিপদাপদের ঝুঁকি নিয়ে বুটিশের প্রতি সমর্থন 
প্রদান করেছিলেন ।৬* কিন্তু তিনি পরবতাঁকালে 'আসবাবে 
বাঘাওয়াতে হিন্দ' নামক গ্রন্থে এই বিপ্রবের শস্তনিহত কারণ- 
সমূহের ভেতর ইংরেজের সাবিক নিলিপ্ততা ও অজ্ঞতাক্ষেই বেশি 
দায়ী করেছেন ১» তবে এ সম্পর্কে যত প্রকারের মতামতই প্রদান 
করা হোক না কেন বা একে যেভাবেই বিস্তৃত কর হোক না কেন, 
এর ভেতরকার উত্তপ্ত অবস্থাকে অস্বীকার ফরার কোন উপায় নেই । 
এই প্রসঙ্গে এই আন্দোলনের পেছনে ওয়াহাবীদের বাক্তিগত উ7গ্াগে 
অংশগ্রহণ এবং সিপাহীদের ভেতর চাপাতি বিলির কথাও বিশেষ- 
ভাবে স্মরণ কর। যেতে পারে ।৬৬ 

নিপাহা বিপ্লব সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল । এই বিপ্লব 
এত ব্যাপক ও বিস্তৃত রূপ পরিগ্রহ করেছিলো যে, ভারতে বসবাস- 
কারী ইংরজেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে 1৯ এই ভীতি বাংলাদেশের 
সংস্কারপ্রেরণাতেও যথেষ্ট বাধা স্য্টি করেছিলো! ৬ স্যার টৈয়দ 
আহমদ খান এই বিদ্রোহের উভয় দিকই প্রত্াক্ষ করেছেন। এসব 


বাংল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান” ২৩ 


দেখে তিনি এত বিমধ হয়ে পড়েছিলেন যে, কোন এক পর্যায়ে তিনি 
দেশত্যাগ করে মিশর চলে যাওয়ার কথাও ভেবেছিলেন ২৯ 

বৃটিশ সরকার অত্যন্ত নির্মমভাবে সিপাহী বিপ্লব দমন করেন । 
একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যেঃ এই দমননীতির প্রভ্যক্ষ শিকারে 
পরিণত হয়েছিলেন মুসলিম সমাজ | সিপাহীদের নিবিচারে হত্যা 
করা হয়েছে, বিচারের নামে তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করে 
অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছে, নিরাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছে ।৭০ 
১৮৫৮ শ্রী; রাণী ভিক্টোরিয়া ভারত শাসনের ভার গ্রহণ করে সাধারণ 
ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং বিভিন্নপ্রকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। 
কিজ্ত ফলতঃ তার পক্ষে কিছুই কার্যকর করা সম্ভব হয়নি '”১ মোঘল 
সাম্রাজ্যের শেষ প্রতিনিধি সম্রাট বাহাছুর শাহর দৌহিত্র ও দুই 
পুত্রকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়।২ তিনি কিছুকাল 
আত্মগোপন করেছিলেন । পরে তাকে সুদূর রেন্গুনে নির্বাসিত 
কর। হয় ! সম্রাট একজন কবি ছিলেন । তিনি কবিতার ভেতর 
তার শেষ জীবনের সীমাহীন একাকিত্বের কথা ব্যক্ত করেছেন ৭৩ 
সম্রাটের এই অবস্থার জন্য দায়ী ছিলেন তার প্রধানমন্ত্রী । তিনি 
বূটিশের চর ছিলেন বলে বাদশাহর প্রতি তার কোন আন্ুগত্যই 
ছিলোন] ।”* সিপাহী বিপ্রব প্রমাণ করলো, ইংরেজের এই সাফল্যের 
পেছনে কাজ করেছে তাদের এঁক্য, তাদের সামরিক (শ্রষ্ঠত্ব নয় 1৭ 
১৭৫৭ শ্রীঃ যেখানে কাজ করেছিলো তাদের ষড়যন্ত্র "৬ 

সিপাহী বিপ্রবের স্বরূপ নিয়ে অনেকে অনেক প্রকার মস্তব্য 
করেছেন । কেউ কেউ এই আন্দোলনকে সামন্তবাদী শক্তির 
পুনরুথানপ্রয়াস বলে আখ্যায়িত করেছেন-__যার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া- 
শীল মুসলিম রাজশক্তির পুনরুস্তব স্ুচনার চেষ্টা হয়েছে ৷?" আধুনিক 
ঞাতহাসিক ও বুদ্ধিজীবীরা একে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম 
বলে আখ্যায়িত করেছেন ।"* তাদের মতে “বিদ্রোহটি সর্শ্রেণীর, 
সবস্তরের মানুষের একটি জাতীয় অভ্ভাঙ্থান 1””৯ অনেকের মতে 


২৪ বাংল উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান, 


“ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এটিই সব্প্রথম গণবিদ্রোহ 1৮৮ এই 
মতামতগুলো আলোচন] কর। যেতে পারে । 

এই বিদ্রোহের পেছনে-যে সামস্তবাদী ও রাজতান্ত্রিক পুনরু- 
থানের ন্ুৃপ্ত আকাতক্ষা কাজ করেনি এমন কথা বোধহয় বল] ঠিক 
হবে না। কারণ এই বিদ্রোহে ধারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের 
অনেকেই ইতঃপৃরে পরস্পরবিরোধী দ্বন্দে লিপ্ত ছিলেন__যা কোন 
কোন ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর সশস্ত্র যুদ্ধে পরিণত হয়েছিলো ।৮”১ বিশেষতঃ 
মুমলিম-শিখ যুদ্ধের কণ। বলা যেতে পারে । যার ফলে বিদ্রোহে 
অংশগ্রহণকারীদের ভেতর কথনো কখনে৷ তাত্ক্ষণিক নিলিপ্ততাও 
দেখা গেছে । যমন মুসলিম শক্তি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ার সংবাদ 
পেয়েও শিখ যোদ্ধারা তাদের উদ্ধারের চেষ্টা না করে নিজেদের 
অভিযান নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন ।৮”২ এখানে একট কথা মনে রাখা 
প্রয়োজন যে ভারতের চারিদিকে সেসময় বিভিন্ন প্রকার বিদ্রোহ 
দেখা দিলেও সর্বভারতীয় জাতীয় চেতনাবোধ তখনো গড়ে ওঠেনি |৮৩ 
যেখানে জাতীয় চেতনা গড়ে ওঠার কোন ম্বযোগই খটেনি, সেখানে 
এজাতীয় অভ্যুত্থানকে জাতীয় পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা সত্যি ছরাহ। 
অবশ্য এসব ঘটনা থেকে এই আন্দোলনের সাবিক চরিত্র সম্পকে 
সর্বশেষ সিদ্ধান্তে আসা যায়না । কারণ এই বিদ্রোহের পেছনে 
দূলবদ্ধভাবে ন। হলেও বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্রঙ্গাবে ভারতীয় গণ-আন্দোলন- 
গুদে।-যে কাজ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই ।৮৪ বিশেষ করে 
ফরায়েজী ও ওয়াহাবী আন্দোলনের অন্তনিহ্িত শ্রেণীচেতনা এই 
বিদ্রোহের ক্ষেত্রে কার্ষকর হওয়? খুবই স্বাভাবিক । অবশ্য খন 
এজাতীয় আন্দোলন-অভ্যুথথানে সর্বস্তরের জনসাধারণের কোন ভূমিকা 
ছিলো না। ১৭৫৭ খ্রীঃ ফেমন, ১৮৫৭ হীঃও ঠিক তেমনি । নচেৎ 
১৭৫৭ ঘ্ীঃ শিরাজুদ্রোলার পতনের পর লর্ড ক্লাইভের মুশিদাবাদ 
নগরে প্রবেশের সময় ষফতলোক তামসগীর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 
তারা শুধু টিল ছুঁড়লেও নাকি ইংরেজেরা শেষ হয়ে যেত।৮ 


বাংল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ২৫ 


কিন্তু ওয়াহাবী বা ফরায়েজী আন্দোলনে-যে জনসাধারণ ব্যাপকভাবে 
ংশগ্রহণ করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর কারণ এই 
যে' এসব আন্দোলনে জনসাধারণ যেমন নিজেদের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে 
অনুভব করেছিলেন, সিপাহী বিপ্লবে তেমনটি করেননি । 
সিপাহী বিপ্লব যখন সংঘটিত হচ্ছে তখন বঙ্রদেশে পুনর্ভাগরণের 
যুগ। এই সময় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহষি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত মাইকেল মধুন্ছদন দত্ত, রামগোপাল ঘোষ, 
নবীনচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়সহ অনেকেই জীবিত ছিলেন। 
বঙ্গদেশে তখন অস্বাভাবিক দ্রেতগতিতে সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের 
আন্দোলন চলছে । বিধব। বিবাহ আন্দোলন তখন তুঙ্গে । অথচ 
এমন একটা ঘটনা সম্পর্কে এসব মনীষী “তেমন কোন কৌতুহল 
প্রদর্শন” করেননি 1৬ বরং এতবড় একটা ঘটনার পরও ইংরেজ 
সম্পর্কে বাঙালীর মোহভঙ্গ হয়নি । বাঙালীর এজাতীয় আচরণ 
বিপ্লবীর! ক্ষমা করেননি | “বেরিলিতে বাঙালীদের প্রতি সিপাহীদের 
বণ] এত ছূর্বার হয়ে উঠেছিল যে, অনেককে বেত্রাঘাত করা হয়েছে । 
সেকালে ফরাকাবাদ বা কানপুরে ইংরেজদের মতই বাঙালী বাবুরা 
বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন” ৮* মহমি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সে সময়ে 
সিমলায় যে অস্বাভাবিক অবস্থার ভেতর দিন কাটাচ্ছিলেন সেকথা 
তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন ।৮* শুধু তাই নয়, নেতাজী 
ন্বতাষচন্দ্র বস্ুকেও এজন্যে পরবতাঁকালে আক্ষেপ করতে হয়ে- 
ছিলো ৷” তবু শ্রাঘার কথা এই যে, বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ যখন 
ইংরেঙ্জের সঙ্গে মিতালীতে ব্যস্ত, তখন বাঙলাদেশের মাটি থেকেই 
( ব্যারাকপুর ) এই বিপ্লবের স্বচনা | 
এই বিপ্লবের ফলে বৃটিশ সরকার উপলব্ধি করতে পারে যে, 
অতপর এতবড় একটা সাআজ্যের দায়িত্ব ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর 
উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। কারণ ইতিমধ্যেই কোম্পানা 
শাসনের বিরুদ্ধে যথেষ্ট বিক্ষোভ ইংল্যাণ্ডে পুর্জীভূত হয়েছে-_যার 
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আওতায় রবার্ট ক্লাইভ ও লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসও পড়েছেন। 
ওয়ারেন হেপ্টিংসের বিরুদ্ধে বৃটিশ পার্লামেন্টের বিতর্ক সর্বজনবিদিত । 
১৮৫৭ শ্ীঃ বিদ্রোহ ভারতের প্রতিক্রিয়ান্ষচচক । অত্তএব ১৮৫৮ হ্রীঃ 
১ নচেম্বর এক ঘোষণাবলে ভারতের শাসনতার কোম্পানীর হাত 
থেকে সরাসরি পার্লামেণ্টের হাতে চঙে গেলো এবং ভারতের 
জনসাধারণ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রঙ্ছাকুলের অন্তর্গত হঙেন। 
ভারতের সমন্ঠাবলী দেখাশুনার জন্যে একজন ভারত সচিব নিয়োগ 
কর] হলে।। ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সমস্যার স্মাধান সহজ হয়ে 
পড়লো । 

এই বিপ্লবের ফলে ভারতের শিক্ষিত জনসাধারণের ভেতর একটা 
আত্মপ্রত্যয়ের স্যট্টি হলো । ফলে তারা সর্বভারতীয় পর্যায়ে চিন্তা 
করতে আরম্ভ করলেন ' সিপাহী বিপ্লবের দিনে সর্বসাম্প্রদায়িক 
পদক্ষেপে ক্রটিবিচ্যুতি যাই থাক না কেন, এই অনুভূতি তাদের 
গভারভাবে নাড়া দিলো । ফলে ইংরেজের সামনে ছুটো সমস্যা 
দেখা দিলো।। প্রথমতঃ ইতঃপূৰে যেসব গণঅভুযুথানের স্চন। 
হয়েছিল৷ তার প্রভাব তে রয়েছেই । দ্বিতীয়তঃ এই বিপ্লবের 
ফলে মধ্যবিত্বমানসে তার প্রতিক্রিয়া অবশ্যস্তাবী হয়ে পড়লো । 
এই উভয়বিধ প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধ করার জন্যে সরকারী উদ্ভোগে 
১৮৮৫ গ্রীঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম 1৯ পরবত্তাকালে এই 
প্রতিষ্ঠানই ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে পরিচর্যার মাধ্যমে পুষ্ঠ 
করেছে । 

এই বিপ্লবের ফলে মুসলমানেরাও লাভবান হয়েছেন। এতদিন 
ইংরেজের ধারণ] ছিলো, মুসলমানের সর্বাবস্থায় তাদের বিরোধী । 
এইরূপ ফকির-ফরায়েজী-ওয়াহাবী বিদ্রোহে যেমন দেখা গেছে, 
তেমশি সিপাহী বিড্রোহেও দেখা গেলো । ফলে মুসলিম 
সম্প্রণায়ের উপর দমননীতি চললে! বেশি । এই অবস্থায় স্যার 
সৈয়দ আহমদ খান তার বিখ্যাত “আস্বাবে বাধাওয়াতে হিন্দ, 
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নামক গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। এই গ্রন্থে স্যার টসয়দ সম্পূর্ণ বিদ্রোহ 
পর্যালোচনা করেন এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে এই বিদ্রোহের 
পেছনে ইংরেজের দায়িত্ব বিশ্লেষণ করেন। তিনি দ্যর্থহীন কণ্ঠে 
ঘোষণা করেন যে, এই বিদ্রোহে মুসলমানদের কোন অস্বাভাবিক 
ভূমিকা ছিলো না। উপরস্ত তিনি মুসলিম-মানসের অবক্ষয় সম্পর্কেও 
আলোচনা করেন এবং তার জন্যে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার 
প্রতি অনিহাকে দায়ী করেন । এজন্ছে স্যার টৈয়দ আহমদ খানকে 
অনেকে রাজ রামমোহন রায়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন ।৯ কারণ 
উভয়ে ইংরেজি শিক্ষার জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, উভয়ে মাতৃভাষা 
চর্চা করেছেন এবং উভয়ে প্রথমদিকে ইংরেজি জানতেন না। বলা 
বাহুল্য, সরকারী পর্যায়ে এই গ্রন্থের প্রতিক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূত 
হয়।৯ অতঃপর ইংরেজ উপলব্ধি করতে পারলো যে, মুসলমানদের 
এভাবে বিচ্ছিন্ন রেখে এদেশ শাসন করা ঘাবে না। অতএব তারা 
একদিকে বিদ্রোহীদের কঠোর হস্তে দমন করলো, অন্যদিকে সাধারণ 
মুসলমানদের প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করলো । আলিগড়ে 
মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠার এটাই হলে। অন্যতম কারণ । 
॥ তিন ॥ 

সর্বভারতীয় সিপাহী বিপ্রব ভ্িমিত হলেও বঙ্গদেশে এবং 
ভারতের অন্যান্য ক্ষেক্ে গণবিক্ষোভ প্রশমিত হয়নি । ১৮৯ গ্রীঃ 
ব্যপক আকারে “নীল বিদ্রোহ” সংগঠিত হয়ঃ ১৮৭৩ শ্বীঃ পাবনায় 
দেখ! দেয় “কৃষক বিদ্রোহ' । এইসব ইংরেজ সরকারের জন্যে অশুভ 
সঙ্কেত। সিপাহী বিপ্লবের আগে যেসব আন্দোলন সংগঠিত হয়ে- 
ছিলো তাকে যেভাবে চিত্রিত করা হোক না কেন, শ্রেণীচেতন! 
ছিলে। সেসব আন্দোলনের মৌল প্রকৃতি । তবে হয়তো বিভিন্ন 
কারণে তাতে সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য ছিলো । ফকির বিদ্রোহ, 
ফরায়েজী-ওয়াহাবী আন্দোলনে যেমন মুন্লিম প্রাধান্য ছিলো, 
তেমনি ছিলো সন্যাসী বিদ্রোহ বা সাওতাল বিদ্রোহে হিন্দু ও 
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উপজাতীয়দের প্রাধান্য । ইংরেজ উপলব্ধি করতে পেরেছে এসব 
বিদ্রোহ দমনে যত নির্মমতা প্রদর্শন কর হোক না কেন, তাতে কোন 
লাভ নেই । 

এতো গোলা সাধারণ লোকের কথা-্যার৷ বিভিন্ন দাবিদাওয়া 
সামান রেখে এসব আন্দোলন পরিচালনা করেছেন । তখন বাঙালী 
মধাবিত্ত সমাক্র গড়ে গুঠেছে এবং তারা নিজেদের অস্তিত্ব বেশ সরবে 
ঘোষণা করাত চাইছেন | হিন্দু মেলা, শিবাজী উৎসব এজাতীয় 
অভ্যুতথানেরই বহিপ্রকাশ। যদিও এজাভীয় আন্দোলনের 
উদ্যোক্তারা ভারতবর্ষকে শুধু হিন্দুর দেশ মনে করতেন ৯৩ তবু এই 
আন্দালনের অন্তনিহিত আবেগ.ক অস্বীকার করা যায় না। এই 
মাবেগ গড়ে ওঠেছে স্বাজাত্য ও ত্বাধীনভাবোধকে কেন্দ্র করে । 
ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এই বোধ আরে গাট 
হয়েছে । এই সময়কার লেখকেরা ইংরেজের প্রতি বিশেষ অনুগত 
হয়েও তাদের লেখায় সগৌরবে স্বাধীনতার জয়গান করেছেন এবং 
বিভিন্ন রূপকের মাধামে নিজেদের সত্যিকার মনোভাব উচিয়ে 
ধরেছেন 

ইংরেজের জন্থো হিন্দু-মুসলমান প্রশ্রের চাইতেও বড় হলে৷ তাদের 
স্বার্থ । হিন্দু-মুসলমান স্বস্য ধর্ম ও সমাজের ক্ষেখ্জে যাই করুক ন৷ 
কেন, তা তাদের জন্যে সমস্যা নয় । সম) হলো বৃটিশ স্বার্থের পক্ষে 
বা বিপক্ষে তারা কি করছে । এই স্থার্থপ্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে 
বৃটিশ ইগ্ডয়। এালোসিয়েশন, ইগ্ডিয়ান এ্যাসেপিয়েশন ইত্যাদি 
প্রতিষ্ঠানের জন্ম ' কিস্ত এসব প্রতিষ্ঠানের তেমন গণভিত্তি ছিলো 
না। কারণ এসব প্রতিষ্ঠান নিজেদের ভেতরকার উদ্দেশ্যকে গোপন 
রাখতে পারেনি থা চেষ্টা করেনি । অতএব সরকারের স্বার্থে সরকার 
ও জনগণের মধ্যে যোগশ্তত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইংরেজ নিভিলিযন 
স্যার আলেন অক্টাভিয়ান হিউমের (১৮২৯ ১৯১২) উদ্ভোগে 
১৮৮৫ থীঃ তদননিপ্তন ““বড়লাটের শুভ আশির্বাদ নিয়ে কংগ্রেস 
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মহাসভার বোধন” হলো 1৯৪ অশ্য এই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে 
“রাজভক্তি ও রাজানুগত্যের কথা প্রচুর থাকিলেও ভারতের আথিক 
রাজনৈতিক বহু সমস্যা নিবারণকরনার্ধে প্রস্তাব বেশ স্পই্উভাবেই 
ব্যক্ত হইয়াছিল ।””৯ 

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে মুসলমানদের মধোও ছুয়েকখান 
প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছিলো । তবে এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ 
রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন। এর ভেতর উল্লেখযোগ্য হলো 
মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন (১৮৫৬ ), নওয়াব আবদুল লতিফের 
মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি (১৮৬৬ ), সেপ্ট0াল মোহামেডান 
এ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৮ )। এসব প্রতিষ্ঠান মুলত: তাদের কার্ধ- 
কলাপ সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাতেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলো । 

যে উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন জাতীয় কংগ্রেসই প্রথম 
জনসাধারণের রাজনৈতিক মঙামত সরকারের সামনে তুলে ধরে। 
এ কারণে ১৮৮৮ খ্রীঃ থেকে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি সরকার বিরূপ 
হয়ে ওঠে ।৯* প্রতিষ্ঠার পর থেকেই-যে এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে 
মুসলমানদের উৎসাহ বাড়ছিলো একথা মুসলমান লেখকরাই স্বীকার 
করেছেন ।৯* অবশ্য এসব অধিবেশনে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের 
তুঙগগনাঘ বাঙালী মুসলমানংদর প্রতিনিধি ফম ছিঙগো। কিস্তুপরে 
ধীরে ধীরে এই প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের উপস্থিতি ক্ষীণ হতে 
থাকে ।*৮ এর মুল কারণ হলো সর্বভারতীয় মুসলিম এঁক্যের প্রতি 
তাদের প্রবল ঝোক--যার গভীরে বাঙালীবিরোধী প্রচারণ1 বিশেষ 
ভাবে কাঁজ করেছে। 

যে সময় জাতীয় কংগ্রেস ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষের জন- 
সাধারণকে বৃটিশবিরোধী জাতীয় আন্দোলনের দিকে টেনে নিয়ে 
যাচ্ছে সে সময়,উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের €( ১৮১৫ 
১৮৯৮.)নেতৃত্বে মুসলমানদের পুনর্জাগরণ স্থৃচিত হয়েছে । তিনি উপলব্বি 
করেছিলেন, এতদিন মুসলমানের সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে 
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মূলতঃ নিজেদেরই বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন । এখন যে কোন 
মূল্যে হোক ইংরেজ্সের সঙ্জে পরিপূর্ণ সহযোগিতার জন্যে তিনি 
মুসলমানদের আহ্বান জানালেন । তিনি বৃটিশ শাসনকে «দেশবাসী 
ভাইদের কল্যাণ ও নিরাপত্তার পক্ষে বরককতব্বরূপ' মনে 
করতেন ।৯* এবং এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আলিগড় আন্দেলন- 
ক রীদের নিকট বুটিশ ছিলে। খলিফাতুল্লাহ (আল্লার প্রতিনিধি) ।৯০* 
এজন্যে তিনি মুসলমানদের কোনপ্রকার রাজনৈতিক বিক্ষোভে অংশ- 
গ্রহণের বিরোধী ছিলেন .১৯ এই নতামতের উপর ভিত্তি করে 
তিনি এর বিরুদ্ধে পেট্রিফটিক এঢাসোসিয়েশন* গঠন করেন এবং এই 
গঠনকার্ধকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে আন্দোলন বলে অভিহিত করেন ।১০২ 
তার মতে “ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের ভিত্তিই হলো 
এ্তিহ্াসিক ঘটনাবলী, অতীত ও বর্তমানের বিস্মৃত্তির উপর এবং 
হিন্দুস্তানের বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব অন্বীকারের উপর ।”'১** 

স্যার সৈয়দ আহমদ সেদিন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিলেন তা তার পূর্ববর্তাঁ কার্যকলাপের সঙ্গে সামঞ্জীস্তুহীন ।১০৪ 
কারণ তিনি ইতঃপুবে হিন্দু-মুসলিম এঁক্য সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন । 
এই একা যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্যে এবং হিন্দু জনসাধারণের 
ধর্মীয় আবেগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তিনি আলিগড় 
কলেজের চৌহদ্দির ভেতর গে'হতা পর্মন্ত নিষিদ্ধ করেছিলেন ।১* 
শুধু তাই নয়, পাঞ্জাবের এক সমাবেশে বন্তৃতাকালে তিনি এই 
মনোভাব বাক্ত করেছিলেন যে' এককভাবে হিন্দু ব; মুসলমানের 
উন্নতিতে এদেশের উন্নতি নেই ৯৬ তিনি হিন্দু-মুসলিম-শ্রীষ্টান- 
অধ্যুসিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদেও বিশ্বাসী ছিলেন ।৯০৭ 

আসলে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের এই ভূমিকার পেছনে একটা 
প্রচ্চন্ন বাঙালীভীতি কাজ করেছিলো । ১৮৮৭শ্রীঃ ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনের প্রাকালে তিনি লক্ষৌতে এক 
বক্তৃতায় স্পষ্টই এহ ভাতির কথা ব্যক্ত করেছেন ।১৮ অতএব তার 
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ংগ্রেসভীতিকে বাঙালীভীতি মাখ্যাপ্রদান যুক্তিসঙ্গত 1১৯ কারণ 
তখন সমগ্র ভারতের জনমত বাঙালীরাই নিয়ন্ত্রণ করছিলেন । 
এক্ষেত্রে উত্তর-পশ্চিম ভারতের জনসাধারণ অনেক পিছিয়ে 
ছিলেন ।১১* এই বাঙালীভীতি ১৯৪৭ সালের পরও কিভাবে 
বাঙালী মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তা সবাই জানেন । আমরা 
পরবত্তা অধ্যায়ে তৎকালীন বাঙালী মুসলিম-মানসে এর প্রতিক্রিয়। 
বিশ্লেষণ করবে৷ | 
ংগ্রেসের প্রতি মুসলমানদের মনোভাবে যে দ্রুত পরিবর্তন শ্যচিত 
হচ্ছে সে সম্পর্কে হিন্দু বুদ্ধিজীবীসমাজ বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন । 
একারণে তাদের কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান সম্পকে কংশ্রেস 
নেতৃবৃন্দ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান । কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের 
আথিক অবস্থা বিবেচনা! করে আসা-যষাওয়ার ভাড়া পর্যস্ত প্রদান 
করা হতো ১১১ শুধু তাই নয়, সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে যে সাবিক 
খ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্বেও কোন বিষয়ে যদি সংশ্লিষ্ট শ্রেণী বা 
সম্প্রদায়ের লোক তাদের স্বার্থজড়িত বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেন, 
তাহলে তা গ্রাহা হবে না ।১১২ 
এসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ চিত্ত করে 
স্যার তসয়দ আহমদ সরকারকে “ভাগ কর ও শাসন কর”-নীতি গ্রহণ 
করতে পরামর্শ প্রদান করেন এবং “অবস্থান্ুসারে মুসলমানকে দিয়ে 
হিন্দু দমন অথবা হিন্দ্ুকে দিয়ে মুসলমান দমনের স্পষ্ট প্ররোচনা 
দেন? 1৯৯০ তিনি-যষে অত্যন্ত স্থপরিকলিতভাবে এ কাজ করেছেন 
তার প্রমাণ হলো ইংরেজের বিকৃত ইতিহাস পরিবেশন সম্পকে 
সচেতনতা ।৯১৪ অবশ্য স্যার সৈয়দ “ভাগকর ও শাসনকর'র কথা 
বললেও এই নীতির কথা ইংরেজদের মনে বু আগেই এস- 
ছিলো! ।১৯ এ প্রসঙ্গে আরে। একটা কথ! উল্লেখযোগ্য যে তিনিই 
প্রথম এদেশে পৃথক নির্বাচন প্রথার কথা বলেন ।১৯৬ 
কংগ্রেস সম্পর্কে মুসলমানদের মনোভাব যাই থাক না কেন, এই 
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প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হিন্দু-মানসে ব্যাপক আন্দোলনপ্রবণতা গড়ে 
ওঠে । ফলে ভারতব্যাপী ইংরেজ্বিরোধী আন্দোলনের সুচনা হয়। 
এর ফল ছলো এদেশে জ্রাতীয় মুক্তি আন্দোলনের স্ৃত্রপাত কংগ্রেস 
এই চেতনার মূলে পরোক্ষভাবে জনসিঞ্চন করেছে । কারণ কংশ্রেস 
নিয়মতান্ত্রিক আন্দোল নর নামে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে দাবি 
আদায়ের যে পথ অবলঘ্বন করেছিলো তা চরমপন্থী নেতৃবৃন্দকে 
বিদ্রোহী করে তোলে । এই বিদ্রোহের ফলে বঙ্গদেশে বিপ্লবী 
কর্মতৎপরতার স্মচনা হয়।৯৯৭ এছাড়া বিপ্লবের সঙ্গে সম্পকহীন 
কিছু বুদ্ধিজীবীর মনেও কংগ্রেস সম্পর্কে এজ্ঞাতীয় প্রশ্ন উদয় 
হয়েছিলো । এই বুদ্ধিজীবীদের ভেতর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন ।১১৮ 
তারা লেখনীর মাধ্যমে বা বিভিন্ন প্রত্তিষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয়তা- 
বাদের মন্ত্র প্রচার করেন। বরিশালের প্রখ্যাত জননেতা অশ্বিনী- 
কমার দত্ত তৎকালীন কংগ্রেস অধিবেশনগুলোকে “বাষিক তিন 
দিনের তামাশা” বলে অখ্যায়িত করতেও কুষ্টিত হননি ।১১৯ 

ছিন্দুদের কংগ্রেসবিরোধা ধারণাকে কেন্দ্র করে জাতীয় চেঙনার 
সঞ্চার এবং মুসলমান কর্তৃক তার বিরোধিতা ইংরেজদের একটা 
নতুন পথের সন্ধান প্রদান করলো । এই পথে ইন্ধন জোগালো 
কিছু ধর্মান্ধ হিন্দুর আচরণ, যা তদের গো-প্রীতিকে কেন্দ্র করে 
আত্মপ্রকাশ করে ১৮৯৩ শী: পুণাকে গোবধ নিবারণী সভা" 
স্থাপনের পর থেকে এর সৃচণ।__ষাকে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
“হিন্দু জাতায়তাবোধের প্রথম আত্মচেতনার বিকৃত রূপ” বলে 
অখ্যায়িত করেছেন ৯” এতদিন বিভিন্ন ইংরেজ হিন্দু-মুসলমানের 
ভেতর বিভেদ স্ষ্টির ষে প্ররোচনা দিয়ে আসছিলেন এবং স্যার সৈয়দ 
আহমদ খান যেকথ। প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছেন ইংরেজ এতদ্দ্ার। 
সে পথের সন্ধান পেলো । তারা বুঝলো “এই বিষয়টিকে “জিয়াইয়া, 
রাখিতে পারিলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মিলনের বাধাকে চিরস্তন 
করিয়া রাখা যাইবে ।? ৯২১ 


বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৩৩ 


এই পথে তার প্রথম পদক্ষেপ হলো বঙ্গভঙ্গ । 

এই পর্বে আরেকটি ঘটনা মুললিম মানসে প্রভূত আলোড়ন স্থৃষ্টি 
করে । তাহলো, ১৮৮৫ শ্রীঃ রচিত “বঙ্গীয় প্রজাব্বত্ব আইন' (বেল 
টেনানসি আক )। এই আইনের মাধমে জমির উপর চাষীর 
অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে । ফলে সাধারণভাবে লাভবান হয় 
মুসলমানেরা । কারণ বঙ্গদেশের বেশির ভাগ প্রজাই মুসলমান । 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময়-যে এই পদক্ষেপ মুসঙ্গমানদের ভেতর 
প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করেনি, একথা বলা যায় না। 

॥ চার ॥ 
ংগ্রেপকে কেন্দ্র করে হিন্দু সমাজের সাবিক অভ্যুত্থান না 

ঘটলেও হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও যুবসমাজের ভেতর তা প্রচুর প্রতিক্রিয়া 
স্ষ্টি করে । এই প্রতিক্রিয়া-ষে প্রধানতঃ ইংরেজ শাসনে বিপন্ন 
করবে তা ইংরেজের পক্ষে বুঝতে কোন অসুবিধে হবার কথা নয়। 
ফলে বঙ্গদেশের হিন্দু মুসলমানের ভেশুর বিরোধ বাধিয়ে নিবিস্দে 
শাসন করার দূরভিসন্ধি নিয়ে ইংরেজ তথাকথিত প্রশাসনিক সুবিধের 
নামে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব করলো । এই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ইতিহাসে ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । কারণ “ইহার বিরুদ্ধে যে 
তীব্র আন্দোলনের স্বত্রপাত হয় তাহাই কালক্রমে ভারতের স্বাধীনত। 
সংগ্রামে পর্যবসিত হয় ।” ১২২ 

বঙ্গভঙ্গের কারণ সম্পর্কে সরকারী ভাষ্তের সাথে বেসরকারী 
ভাষ্যের কোন মিল নেই । সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে 
সমগ্র বঙ্গপ্রদেশ ( ছোট নাগপুর ও উড়িষ্যাসহ ) একজন শাসকের 
পক্ষে নিয়ন্ত্রণ কর! খুব কঠিন। একারণে তার বিভক্তির প্রস্তাব আসে। 
ইংরেজ যে কারণটিকে মূল প্রস্তাবের অঙ্গীভূত্ত করে চুড়াস্ত আঘাত 
হেনেছে তা হলো, বঙ্গভঙ্গের ফলে একটা আলাদ। মুসলিম প্রদেশ 
স্থষ্টি হবে, যা তুলনামুলকতাবে পশ্চাদপদ মুসলমান সমাজকে আঘিক 


ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এগিয়ে আসতে সহায়তা করবে 1১২৩ এই 
৩ 
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কারণটিই শেষপর্যস্ত গোটা আন্দোলনকে একটা আত্মঘাতী পথে 
টেনে নিয়ে যায়-_য। ইংরেজ অভিপ্রায়ের পরিপূরক । 

তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে লর্ড কার্জন এই কাজটি করে- 
ছিলেন। এক, বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দ্রসমাজের ক্রমবর্ধমান আন্দোলন- 
প্রবণতার মূলে বাধা সৃষ্টি করা। কারণ এতে একটা আলাদা 
মুসলিমপ্রধান প্রদেশ ( পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ ) স্থষ্টি হবে এবং 
হিন্দু ধ্যুসিত প্রদেশে (পশ্চিমবঙ্গ, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্য' ) বাঙালী 
শিক্ষিত হিন্দুলমাজ সংখ্যালঘুতে পরিণত হবেন_্যীরা এখন বৃটিশ 
শাসনের বিরুদ্ধে একট] বিরাট ছুমকিন্বরূপ ।১২৪ ছুই, হিন্দু মুসল- 
মানের ভেতর স্বার্থের সংঘাত স্থ্টি করে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে 
ফেলা .-২৭ এতে অন্য অর্থে ইংরেজ শাসনতান্ত্রিক স্বিধে পেতে 
পারে । তিন, আসামের চা-প্রধান অঞ্চল এবং পূর্ববঙ্গের পাট-প্রধান 
অঞ্চলকে একই শাসনকাঠামোর অস্তভুক্তি করা ।১২৬ 

বঙ্গভঙ্গ লর্ড কার্জন্রর দীর্ঘদিনের চিন্তার ফল একথ' তার ভারত- 
ত্যাগের পর স্পষ্ট হয়ে গেছে ৯২৭ শুধু তাই নয়, বিভিন্ন পর্যায়ে 
বঙ্গভঙ্গের যেসব প্রস্তাব এসে ছ তাতেও একথা আজ দিবালোকের 
মতো স্পঞ্থ । ১৮৯৬ খ্রীঃ চট্টগ্রামের কমিশনার ডব্লিউ বি এল্ডহাম এবং 
তার কিছুকাল পরে স্যার এগু,ফ্রেজার ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দুদের 
প্রাধান্থের আশঙ্কায় বঙ্গভণ্ঙ্গর প্রস্তাব করেছিলেন ৯৮ ১৯০৩ শ্রীঃ 
৩ ডিসেম্বর সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব এইচ এইচ রিজলে প্রথম এই 
এতিহাসিক ঘোষণ। প্রদান করেন 1১২৯ 

প্রাথমিকভাবে তিনটি পর্যায়ে বঙ্গভাঙ্গর প্রস্তাব আসে । প্রথমত, 
চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরাকে বঙ্দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
আসাম প্রদেশের সাথে যুক্ত করা। চট্রগ্রামের অধিবাসীরা এর 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন ১০ দ্িস্তীয়ত, চট্টগ্রাম বিভাগের 
সঙ্গে ঢাকা ও ময়মনলিংহকেও বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসামের 
আন্তভুক্ত করা । উন্তয় সম্প্রদায়ের লোকই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৩৫ 


প্রত্তবাদ জানান ১১ এবার লড“ কার্জন বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে জনমত 
সংগ্রছের জন্গে পূর্ববঙ্গ সফরে গেলেন এবং সফরের নাম করে জন- 
গণকে উক্কানীমূলক ও ভীতিপ্রদ প্রচারণার মাধ্যমে বশীভূত করতে 
চাইলেন ।৯৩২ এই সফরের ফল হলে তার তৃতীয় প্রস্তাব। এবারের 
প্রস্তাবে পরিকল্পিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সঙ্গে সমস্ত উত্তরবঙ্গ 
এবং ফরিদপুর ও বরিশাল জেলা অন্তভূক্ত হলো। চূড়াস্ত প্রস্তাবটি 
অত্যন্ত গোপনে তৈরি হলো-_যা গ্রহণ করতে ভারতসচিবও ইতঃস্তত 
করেছিলেন .১ প্রথমদিকে ইংরেজর] এবং এ্যাংলো৷ ইগ্ডিয়ান 
পত্রিকাগুলোও বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন ।১”৪ 

১৯০৫ শ্ীঃ ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ বিধিবদ্ধ হয়। 

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সমস্ত বঙ্গদেশব্যাপী প্রচণ্ড আন্দোলনের স্মচন! 
হয়। শিক্ষা-সংস্কতিতে অগ্রসর হিন্দ্ুসমাজ কোনমতেই এই প্রস্তাব 
মেনে নিলেন না। কারণ বঙ্গদেশে যখন শাসনপরিষদ গঠনের কথা 
বলা হচ্ছে তখন তারা পশ্চিমবঙ্গে বিহারী ও উড়িয়াদের দ্বারা এবং 
পূর্বব্ে মুনলমান ও আলামীদের দ্বার সংখ্যালঘুতে পরিণত 
হচ্ছেন ১২৫ ছোট-বড় জনসভা ও বিক্ষোভের মাধ্যেমে তারা নিজেদের 
মনোভাব ব্যক্ত করলেন। ১৬ অক্টোবর প্রতিরোধ দিবস হিসেবে 
প্রতিপালিত হলো । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর “উভয় বঙ্গের মিলনের 
চিহুম্বরূপ রাখি বন্ধন”-_ এর প্রস্তাব প্রদান করলেন এবং “রামেন্দ্র- 
হৃম্বর ত্রিবেদী বঙ্গবঙ্গের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশের জন্যে “অরন্ধনঃ 
পালন'' করার প্রত্তাব করলেন ।১০৬ শোকচিহৃম্বরূপ সেদিন সবাই 
উপবাসব্রত পালন করবেন ।১* দোকানপাট খোল হবে নাঃ গাড়ি- 
ঘোড়া কিছুই চলবে না। ১৬ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথকে শোভাযাত্রার 
পুরোভাগে রেখে বাঙলার আপামর জনসাধারণ “বন্দেমাতরম' ধ্বনি 
করতে করতে গঙ্গানানে শুদ্ধ হয়ে আন্দোলনের সুচনা করলেন 1১৮ 
এই আন্দোলনের সময় স্যার স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙগদেশের 
তথ ভারতবর্ষের অবিসংবাদিত নেত] হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে- 


৩৬ বাঙল। উপন্যাসে ঘুসলমান লেখকদের অবদান 


ছিলেন । 

বঙ্গতঙ্গকে কেন্দ্র করে ষে অভূতপূর্ব গণজাগরণের সুচনা হয় 
তাতেই এদেশে বিলাতি পণ্য বর্জন তথা স্বদেশী আন্দোলনের স্ষুত্র- 
পাত । কিন্তু এই আন্দোপন ধীরে ধীরে ধর্মায় রূপ লাভ করে। 
রমেশচন্দ্র মজুমর্দার এই আন্দোলনের তীব্রতার কারণ হিসেবে 
“বিদেশের দ্রব্য বর্জনকে হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত করা এবং মন্দিরে 
দেবমুতির সম্মুখে প্রতিজ্ঞ করা"'র কথ। উল্লেখ করেছেন ।৯৯ এই 
আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হলো কংগ্রেসের অভ্যন্তরে 
চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের ভেতর দ্বন্দ । ১৯০৫ শ্রী; কংগ্রেসের 
বারাণলী অধিবেশন থেকে এর স্বচনা এবং ১৯০৭ হ্বীঃ স্বরাট 
অধিবেশনে এর চূড়ান্ত রূপ লাভ। ফলত স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে 
সঙ্গে সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী সন্ত্রামবাদী আন্দোলনেরও স্থচনা হয়। 
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চরমপন্থী মতাদর্শের ফল হলেও তাদের একটা 
বিরাট অংশ প্রত্যক্ষভাবে এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন না ৯৪০ 

স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গভঙ্গকে বেন্দ্র করে ব্যাপকতা লাভ করলেও 
তার ন্বুচনা হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে ১৪১ বঙ্গভঙ্গকে বেন্দ্র করে 
এই আন্দোলন জোরদার হয়েছে এবং সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে 
পড়েছে । এই আন্দোলন্রের মূল উদ্দেশ্য হলো৷ জন্জীবনের বিভিন্ন 
স্তরে অনুপ্রেরণা স্ষ্টি করা এবং বিদেশী দ্রব্য কর্তনের ভেতর দিয়ে 
অর্থনৈতিক অবরোধ স্থষ্টি করা এ“সঞ্জিবনী' ও “অমুতবাঙ্জার পত্রিক?' 
প্রথম বিদেশী দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব করে এবং “হিতবদ্ধু অর্থনৈতিক 
চাপে কাজ হবে বলে অভিমত ব)ক্ত করে ১৭২ এই আন্দোলন ধীরে 
ধীরে এত ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, মুচি ঠাকুর, চাকর, ধোপা 
প্রমুখের ভেতরও ছড়িয়ে পড়ে ।৯৪ এই আন্দোলনের ফলে শুধু 
বিদেশী পণ্যই বজিত হলো না, বিদেশী শিক্ষার স্থলে জাতীয় শিক্ষা 
প্রবর্তনের প্রস্তাব ওঠলো এবং চারিদিকে জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত ছলো। রাজ। স্থবোধচন্দ্র মল্লিক জাতীয় শিক্ষার জন্যে এক 
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লক্ষ টাকা দান করলে কৃতজ্ঞ দেশবানী তাকে “রাজা” উপাধিতে 
ভূষিত করেন 1১৪৪ বিপিনচন্দ্র পাল সিলেটে জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
চালু করেন এখং অরবিন্দ ঘোষ বহু টাকার চাকরী পরিত্যাগ করে 
নামমাত্র বেতনে জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। 
এভাবে গোটা আন্দোলনটি সাআ্াজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলনে 
পর্যবসিত হয় । 

বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গে মুসলমানদের ভেতর তিন ধরনের মনোঙাব কাজ 
করেছে । প্রথমত, মুসলমানদের ভেতর অনেকে বজভঙ্গবিরোধী 
আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন । যেসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই 
আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন তারা হলেন আবছুর 
রম্বল, আবদুল হালিম গজনভী, মাওলান! মনিরুজ্জামান ইসলাম- 
বাদী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, মুঙিবুর রহমান খা, 
মাওলানা আকরম খ"?, মাওলানা ফররোখ আহমদ নেজামপুরী, 
আবুল কাসেম, লিয়াকৎ হোসেন প্রমুখ । “মোহামেডান ফ্রেণ্ডস 
এযাসোসিয়েশন' বঙ্গতঙ্গের ফলে কলকাতাকেক্দ্রিক শিক্ষ।-সংস্কৃতি 56 
এবং মোহসেন ফাণ্ড থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় ক্ষোভ প্রকাশ 
করেছে 1১৪ “সেপ্টণল মোহামেডান এযাসোসিয়েশনে'র সেক্রেটারী 
আমির হোসেন বঙ্গভাষী অঞ্চলকে অপ্রয়োজনে বিভক্ত করার বিরুদ্ধে 
মনোভাব প্রকাশ করেছেন এবং বর্তমান ব্যবস্থার কোন প্রয়োজনীয়তা 
নেই বলেও তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন ।১৪৬ “মোহামেডান 
এ্যাসোসিয়েশনে'র সভাপতি খান বাহাছুর মোহাম্মদ ইউসুফ বঙ্গ ভঙ- 
বিরোধী সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন । তবে মুসলমানদের চাপে 
ভাকে ঘোষণা করতে হয়েছিলো যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই সভায় 
যোগদান করেছেন, এসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে নয়।১৪ যে 
নবাব পরিবার বঙ্গভঙ্গের অন্যতম সমর্থক ছিলেন, তারই একজন 
সদস্য, খাজ] আতিকুল্লাহ, কংগ্রেস অধিবেশনে বঙ্জভঙ্গের বিরুদ্ধে 


মতামত প্রদান করেছেন।১৪৮ অবশ্য সাধারণ মুসলমানদের উপর 
৩-ক 


৩৮ বাঙল। উপন/সে মুসলমান লেখকদের অবদ।ন 


এসব ব্যক্তির তেমন কোন প্রভাব ছিলো না .১৪৯ জনৈক একিন- 
উদ্দীন বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেনঃ “নুতন প্রদেশ 
ভৌগোগ্সিক বৈষমা, অধিবাসীগণের বৈষম্য ইত্যাদি বছ বৈষম্যের 
কারণ হইয়া উঠিয়াছে, ভবিষ্যতে আমরা এই বিষময় ফল ভোগ 
করিব বলিয়াই আমর বিচলিত হুইয়াছি ।”১৫০ “মোহামেডান 
ফ্রেগ্ডস এ্যাসোসিয়েশনেশ্র মতে" তিনি মনে করেন “দেশের সামান্য 
উন্নতি এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহার প্রধান কারণ 
কলিকাতা মহানগরীর জ্ঞানী লোকদের সমবেত চেষ্টা । গভর্ণমেণ্ট 
নৃতন প্রদেশ সংস্থাপিত করিয়া এই উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতে 
যাইতেছেন 1১৫৯ একই সময়ে খায়েরুম্নেসা নায়ী জনৈকা মহিলা 
বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জন্যে সাধারণ নারীসমাজের প্রতি আহ্ব।ন 
জানিয়েছেন ১২ এছাড়া “মুসলিম ক্রনিক্যাল” পত্রিকা বঙ্গভঙ্গ- 
বিরোধা আন্দোলন সম্পর্কে খবরাখবর পরিবেশন করে জনসাধারণকে 
সচেতন করার কাজে সহায়তা প্রদান করেছে 1১৩ বঙ্গভঙ্গবিরোধী 
আন্দোলনের দিন কলেজ 'স্কায়ারের সমাবেশে প্রায় পাঁচশ মুসঙ্গমান 
উকিল উপস্থিত ছিলেন-ধ।র! প্রায়ই হিন্দু উকিলের অধীনে কাজ 
করতেন ব৷ তাদের সাহায্য -পতেন ।১৫৪ 

দ্বিতীয়ত, বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে তার পক্ষে-বিপক্ষে যে 
আন্দোলনের স্চনা হয়েছে সে আন্দোলন সপ্পর্কে মুসলিম জনসাধ।- 
রণের অজ্ঞতা । বলা বাহুল্য এই অজ্ঞতার পেছনে কাজ করেছে 
অশিক্ষা ও রাজনীতিবিমুখত1 1১৭ পরবত্াাঁকালে প্রকাশিত 
পত্রপত্রিকায় এ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচন] সমালোচনা হয়েছে। 
এই অজ্ঞতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারকে 
কেন্দ্র করে 1১৩ 

তৃতীয়ত, মুসলিম জনসাধারণ কর্তৃক এই আন্দোলনের 
বিরোধিতা । এসব মুসলমান বঙ্গভঙ্গের সাথে সাথে শদ্দেশী ও 
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনেরও বিরোধিতা করেছেন। ধার] বৃহত্তর 
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জাতীয় এক্যের জন্যে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছেন তারা ধন্চবাদাহ 
এখানে কোন সন্দেহ নেই। তবুর্যারা এই আন্দোলনে সমর্থন জানাতে 
পারেননি তাদের যুক্তিকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 
ষে কোন কারণে হোক, মুনলমানেরা যখন শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসর 
তখন তুলনামূলকভাবে অশ্রনর সমাজের প্রতি ক্ষোভ, ভয় ব৷ ঘ্বণ। 
থাকা স্বাভাবিক । এই অবস্থায় ব্রভঙ্গ তাদের মনে আশার সঞ্চার 
করেছে, তাদের সামনে ভবিষ্যৎ আত্মনিয়ন্ত্রণের পথ খুলে দিয়েছে । 
এবার তারা কোন্প্রকার প্রতিযোগিত। ছাড়াই নিজেদের প্রতিষ্ঠ। 
করার স্বযোগ পাবেন । এই হলো স্বতস্ফুর্ত সমর্থনের দিক । অন্যু- 
দিকে সমসাময়িক হিন্দ্রু নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের 
অন্তরালে যে ধর্ম ও সম্প্রদ্দায়বোধ প্রচ্ছম রেখেছিলেন তা মুসলমান- 
দের এই আন্দোলনের বিরোধী কার তোঙার পথে সহায়তা প্রদান 
করেছে । ফলত ষেবিকৃত আবেগ নিয়ে হিন্দুনেতৃবৃন্ন আন্দোলনটি 
পরিচালনা করেছেন, সেই একই বিকৃত আবেগ নিয়ে মুসলিমনেতৃ- 
বৃন্দ তার বিরোধিতা করেছেন। একারণেই স্যার স্থরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ও আন্দোলনটিকে “আত্মঅন্বীকৃতিযূলক' বলে 
আখ্যায়িত করেছেন।১*৭ “বন্দেমাতরম' শ্লোগানের পেছনে 
বস্িমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ধমাঁয় আবেগ কাজ করলেও বিংশ 
শতাব্দীতে এই মন্ত্রের অনুসারীরা যদ্দি সজ্ভানে এতে ধর্মীয় ভাব 
আরোপ না করতেন, তাহলে দেশকে "মাতা" হিসেবে বন্দনা করার 
ক্ষেত্রে মুসলমানেরা আপত্তি নাও করতে পারতেন । বঙ্গভঙ্গজনিত 
কারণে মুসলমানদের ভেতর শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ উৎসাহ স্থষ্টি হয়ে- 
ছিল্লে1১৮--যা পরবত্তাঁকালে সুস্থ সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে 
সহায়ক হতে পারতো | প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই বিভাজনকে 
কেন্দ্র করে ইংরেজ যে ম্ুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিলো সে সম্পর্কে 
অনেক মুসলমান সচেন্তন ছিলেন । তাদের অনেকেই বুঝেছিলেন 
“ইংরেঙ্গের এই ভেদনীতিই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ক্ষীণাদপি 


৪০ বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


পার্থকে;র রেখা--তাহাকে স্ৃবৃহতৎ করিয়া তুলিয়াছে_-তাই আজ 
হিন্দু মুনলমান হইতে বহু দূরে__তাহাদের মধ্যে যে সাম্য তাহাতে 
আজ শ্রীতির অভাব ঘটিয়াছে ।”+১৫৯ 

বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফলপ্রান্তি আপেক্ষিক 
হলেও স্বদেশী আন্দোলন মুসলমানদের আথিক স্খ-ম্বচ্ছন্দ্যের উপর 
প্রত্যক্ষভাবে আঘাত হেনেছে । কারণ গ্রামের বেশির ভাগই 
মুসপমান, এবং তাদের আথিক মবস্থা খারাপ । এদের কেউ চাষা 
বাদ করেন, কেউ বা ছোটখাট ব্যবপা করে ভরণপোষণের ব্যবস্থা 
করেন । এসব ছোটখাট বাবসায়ীদের প্রায় সবাই স্বল্প প্ুঁজি- 
সম্পন্ন তাদের অনেকেই একহাটে পণ্য ক্রয় করে অন্য 
হাটে তা বিক্রি করেন। এর তেতর্ুঅনেকেই বিদেশী জিনিসপত্রের 
ব্যবনাও করতেন। তাদের মাথিক অবস্থা এত খারাপ ছিলো যে 
একবার ঞ্রিছু পণ্য নই হলে তার পক্ষে আবারো পুঁজি বিনিয়োগ করা 
অসম্ভব । অতএব এই আন্দোলনের সঙ্গে তাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন 
জড়িত। একারণে স্বদেশীদের ব্যবহারকে “অমানুষিক জোর জুলুম 
ও অত্যাচার", আধখ্যায়িতকরণ১৬ অস্বাভাবিক নয়। এই বাস্তব 
দিকটি সেদিন আন্দোলনকারীরা ভেবে দেখেননি । অবশ্য দেশী 
দ্রব্য সরবরাছের নামে এক শ্রেণীর দেশীয় ব্যবসায়ী যে ফেঁপে 
ওঠেছিলো সে সম্পর্কে নেতৃবৃন্দ সচেত্বন্‌ ছিলেন ১৬৯ এর সঙ্গে 
যুক্ত হয়েছে শ্বদেশী আন্দোলনে ধর্মীয় প্র।ধান্য । সেদিনকার বিশিষ্ট 
চিন্তানায়কেরাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিবাজী উৎসব বা 
“মুসলমান ধর্মবিরোধী এই প্রকার উৎসবকে টিলক, অরবিন্দ, 
বিপিনচন্দ্র' ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি চরমপন্থী নেতার সেদিন প্রাণপণ 
করিয়া যেরূপ ভাবে জাতীয়তাবাদের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, 
তাহাকে তো ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ বজ্িতে পারি না। এই 
নৃতন জাতীয়তাবোধ পৌরাণিক হিন্দু-ত্বর উপর প্রতিষ্ঠিত ।”৯৬২ 
সমসাময়িক মুসলিম পত্রপত্রিকা এই অবস্থার পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণ করে 
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বলে বিকৃত প্রচারণার মাধ্যমে জনসাধারণের ভেতর তা ছড়িয়ে 
পড়ার স্থযোগ পায় ।১০ স্বদেশী আন্দোলনের এই আধিক ক্ষয়- 
ক্ষতির দিকটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “ঘরে বাইরে+ (১৩২২) উপন্যাসে 
যথাযথ উদঘাটিত হয়েছে । শুধু তাই নয়+ এই সময় উত্থিত হিন্দ্ু- 
মুনলিম সমস্যা সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে মুসলমানদের অনগ্র- 
সরতার পেছনে হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্ররোচনার নিন্দা করেছেন 
প্রথমদিকে বঙ্গতঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থেকেও 
রবীন্দ্রনাথ এসব কারণে পরে এই আন্দোলন থেকে সরে পড়েছিলেন । 
রামেন্দ্রন্বন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত এক পত্রে তিনি এই আন্দোলন 
থেকে সরে আসার কারণ প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলেছেন, “উন্মাদনায় যোগ 
দিলে কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে 
অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, 
অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আযু আছে? আমার 
এই প্রদীপটিকে ভ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া! থাকিব ।”১৬৪ 

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রানবাদী আন্দোলনও তীব্র 
রূপ ধারণ করে । সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও একই প্রকারে ধমীঁয় 
রূপ লাভ করে । হবিষ্যান্ন আহার করিয়া সংযমী থাকিয়া পরের 
দিন গঙ্গান্ান করিয়া--"ধুপ দীপ নৈবছ্য চন্দনাদি সাজাইয়৷ ছন্দো- 
গ্যোপনিষদ হইতে টৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়৷ মস্তফে গীতা” স্থাপন 
করে যাতে দীক্ষা নেওয়া হয়৯৬৫ তাতে মুললমানের অংশ গ্রহণের 
কোন উপায় নেই । বল বাহুল্য কারণ সেই একই-_ধমাঁয়। 
“কানীপুজা, চণ্ডী ও গীতা পাঠ প্রভৃতি বিষয় রাজনৈতিক কর্ম- 
সাধনার মধ্যে আনিয়! তাহার উদ্দেশ্যকে ধর্মায় আকার দান করা 
হুইল”, বলেই “হয়তো বাঙালী মুসলমান ও খ্বীষ্ঘান সমাজের লোক 
এই বিপ্লববাদে যে গদান করিতে পারে নাই ।৮১৬৬ শুধু তাই নয়, এই 
ধর্মীয়ভাবকে ন্ৃস্পষ্ট সাম্প্রদায়িক আদর্শে রূপ দেওয়ার জন্যে হিন্দুরা 
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প্রথমদিকে দীক্ষাকার্ধ নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতেন ১৬" অতএব 
এই আন্দোলন সম্পর্কে আলোচন করতে গেলেই মুললিম-মানসে 
হিন্দু চরমপন্থী সাল্প্রদায়িকতাবাদীদের কার্ধকলাপকে বিবেচনায় 
আনতে হবে । এ প্রঙঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, পরবতাঁকালে 
যখন হিন্দুদের ভেতর থেকে এই ধর্মাঁয় ভাব তিরোহিত হয়েছিল 
তখন বহু মুসলমানও সন্ত্রামবাদী আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন 
এবং বিভিন্নভাবে আন্দোলনে সহায়তা প্রদান করেছিলেন ।১৬৮ 
আবহুর রাজ্জাক খান নামে জনৈক মুসলমান চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার 
লুগঠনের সময় চারটি রিভলবার সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন ।১৬৯ অবশ্য 
একথা ভুলে গেলেও চলবে না যে, যে-ফরায়েজী ও ওয়াহাবী 
আন্দোলনকে এদেশে প্রথম সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বলে আখ্যায়িত 
করা হয়১"* তাও ধর্ম বোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছিলো। 1১৭১ 
মুসলিম-মানসে হিন্দুবিরোধী ধ্যান ধারণার স্ুত্রপাতে হিন্দুদের 
দায়িত্ব যাই থাক না কেন বৃটিশ এই অবস্থার পূর্ণ স্বষোগ গ্রহণ 
করলো! । বঙ্গভঙ্গের পরই একটা মুনলিম প্রতিনিধি দল ১৯০৬ গ্রীঃ 
১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে ভাইসরয় লর্ড মিণ্ট:র সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন । তারা ক্রমবর্ধমান হিন্দু প্রাধান্য থেকে নিজেদের রক্ষা 
করার উদ্দেশ্যে পুথকনির্বাচনের প্রস্তাবে ভাইসরয়কে রাজি করান ।১*২ 
ভাইসরয় সেই প্রতিনিধি দলের কাছে মুলঙ্গিম খার্থ সংরক্ষণের 
উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের পরামর্শ প্রদান করেন ।১৩ যে 
মুহসিন উল মুলুককে যুক্ত প্রদেশের লেঃ গভর্ণর রাজনৈতিক কার্য- 
কলাপের জন্যে অপদস্ত করেছিলেন গ্িনিই এই প্রতিষ্ঠান গঠনের 
ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ।১৪ সে পরামর্শের পরি- 
প্রেক্ষিতে ১৯০৬ খ্রীঃ ৩১ ডিসেম্বর মুনলিম লীগ গঠিত হয়। ১৯০৭ 
সালে করাচীর অধিবেশনে মুললিম লীগের গঠনতন্ত্র গৃহীত হয় এবং 
তাতে স্পষ্ট ভাষায় ইংরেজের প্রতি আন্ুগত্য প্রকাশ করা হয় ।১৭৭ 
এই দলই পরবতাঁকালে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের নামে কিভাবে 
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জাতীয়তাবাদের মূলে আঘাত হেনেছে তার ইতিহাস মাওলানা 
আবুল কালাম মাষাদ তার আত্মজীবনীতে বিবৃত করেছেন । সেখান 
থেকেই মুসলমানদের ভিন্নপথে যাত্রা শুরু হয়। 

ইতোমধ্যে ভারতীয় রাজশীতিতে জাতীয়তাবাদীদের ভেতর 
বিভক্তির কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে । সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে 
বিপর্যস্ত সরকার শেষপর্যন্ত নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের সম্তুষ্টি- 
বিধানের জন্যে মর্লেমিপ্টসংস্কার প্রবর্তন করে সাংবিধানিক রাজ- 
নীতির ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করেন এবং অন্দিকে মুসলমানদের 
জন্যে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করেন। 

কিন্তু এত করেও বঙ্গভঙ্গ ঠেকানো গেল না'। ১৯১১ সালের 
১২ ডিসেম্বর দিলীর দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলো! এবং ভারতের 
রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানাস্তরিত হলো । লর্ড কার্জন 
যেমন পার্লামেণ্টকে না জানিয়ে বঙ্গভঙ্গ করেছিলেন, তেমনি রদ 
করার ব্যাপারেও পার্লামেণ্টকে জানানো হলো না .১* এভাবে 
ভারতের জনসাধারণের ভেতর যুগপৎ স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়ে 
এবং সাম্প্রদায়িকতার বীজ উপ্ত করে বঙ্গভঙ্গ রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে 
কিছুকালের জন্যে অপসারিত হলো সত্য, কিন্তু এতদ্বারা সম্্রাসবাদী- 
দের বিপ্লবী কার্ধকঙ্গাপ বন্ধ হলো! না, বরং চলতেই থাকঙ্গো 1১৭" 

॥ চার ॥ 

বঙ্গভঙ্গ রদ হলো হিন্দ্রু মধ্যবিত্ত সমাজের প্রবল আন্দোলনের 
ফলে। একথ] উভয় সম্প্রদায়ই উপলব্ধি করতে পারলেন ৷ হিন্দু্দর 
আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে গেলো । পক্ষান্তরে মুললমানরাও হতাশ 
হয়ে পড়লেন এবং ইংরেজের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেললেন। 
তাদের ভেতর আন্দোলমের স্পৃহা জেগে ওঠলো উভয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যে একটা সুস্থ ও উৎসাহব্যঞ্ক মনোভাব স্ষ্টি হওয়ার প্রারস্তেই 
প্রথম মহাযুদ্ধের সুচনা হয়। এই যুদ্ধে নরমপন্থীর] দেশ রক্ষার 
নামে আবারে। ইংরেজতোষণ-নীত্তি অবলম্বন করলেন-_রমেশচন্দ্র 


8৪ বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


মজুমদার যাকে “হাস্তাম্পদ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।১*৮ এই 
স্বযোগে ইংরেজ ১৯১৫ হ্রীঃ “ভারত রক্ষা আইন" (ডিফেন্স অব 
ইণ্ডিয়! এ্যাকু ) প্রবর্তন করে ব্যাপক দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ 
করলো । 

ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই অবস্থার পূর্ণ স্থবযোগ গ্রহণ 
করলেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৬ শ্রীঃ “হোমরুল লীগ” গঠন 
করলেন । মিসেস আানি বেসাত্ত ও বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে 
এই প্রতিষ্ঠান স্বায়ত্বশাসনের দাবি উত্থাপন করলে] ।১৭৯ এই সময় 
ছুটে! বিরাট ঘটন। ভারতীয় রাজনীতিতে আলোড়ন স্টি করে। 
একটা কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধের অবসান_যা স্বৃচিত 
হয়েছিলো ১৯০৭ শীঃ; অপরটি হিন্দ্রুমুসলমানের মিলনের স্মারক 
হিসেবে স্বাক্ষরিত “লক্ষৌ প্যান্ট” (১৯১৬ )। বলভঙ্গ রদ হওয়ার পর 
মুসলিম-মানসে যে প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১২ থীঃ 
থেকে মুসলিম লীগ প্রায় কংগ্রেসের কাছাকাছি এসে পৌঁছে । অথচ 
বঙ্গভঙ্তকে কেন্দ্র করে ইংরেজ যে ভেদনীতি গ্রহণ করেছিলো তার 
পরিণতি হিসেবে মাত্র কয়েকবছর আগেও বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাজ] সংঘটিত হয়েছিলো ।১৮০ এসব 
কারণে ইংরেজ নরমপন্থীদের খুশি করার জন্যে কিছু শাসনসংক্কারের 
প্রস্তাব করলো । ১৯১৮ শ্ীঃ ৮ জুলাই এই প্রস্তাবগুলে “মনণ্টেগ্ড- 
চেমস্ফোর্ড রিপোরটট” নামে আত্মপ্রকাশ করে। কংশ্রেস এই 
ব্রিপোর্টের উপর আলোচনার জন্যে বোম্বেতে অধিবেশন আহবান 
করে । কিস্তু এই অধিবেশনে নরমপন্থীর। অংশগ্রহণ ন৷ করে কার্ধত 
কংগ্রেস থেকে অপসারিত হয়ে যান এবং ২৯ আগস্ট ল্ এডউইন- 
মন্টেগুর পরামর্শ অনুযায়ী “ন্তাশন্যাল লিবারেল লীগ" গঠন করেন ১৮২ 

এসব রাজনৈতিক ডামাডোলে সন্ত্রাসবাদী আল্দোলন চাপা 
পড়লো না। বরং ত1 ধীরে ধীরে গভীয় থেকে গভীরতর হতে 
থাকলে! । গুগ্তহত্যা ও রাজনৈতিক ডাকাতি অবিরাম চলতে 
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লাগলে! । এই অনমসাহসী বক্ষযুবকের! তাদের সন্ত্রাসবাদী কার্ষ- 
কলাপের মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের ভিত ধরে নাড়া দিলেন । যুদ্ধ- 
কালীন সময়ে “ভ রতরক্ষ। আইন" বলে তাদের দমন করার ম্মযোগ 
থাকলেও যুদ্ধের পর এই আইন বাতিল হয়ে গেলে সেই সুযোগ 
চলে যায়। এর বিকল্প হিসেবে রচিত হয় কুখ্যাত রাউলাট 
আইন? ।১৮৩ এই আইনের সাহায্যে সন্ত্রাসবাদীদের সাজা প্রদান 
করা সহজ হয়ে পড়লো । অর্থাৎ শাসন-সংস্কার ও দমননীতি 
একযোগে চললো । ১৯১৯ শ্রীঃ ৬ ফেব্রুয়ারি “র'উলাট আইন' 
বিধানসভায় উত্থাপিত হলো এবং ১৮ মার্চ তা আইনে পরিণত 
হলে । এই আইনের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবষব্যাপী আন্দোলনের 
স্ুত্রপাত হয় । এই সময় পাঞ্জাবের জালিয়ানাওয়ালাবাগে ভারতের 
ইতিহাসে বর্বর ও নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়-_যার প্রতিবাদে 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকৃর ইংরেজপ্রদত্ত “নাইট, উপাধি পরিত্যাগ করেন। 
মহাত্স! গান্ধীজী এই আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের স্থচনা 
করেন। এখান থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর নেতৃত্বের 
সুচনা 1১৮৪ 

রাউলাটবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে খেলাফৎ 
আন্দোলনের স্চন। হলো! খেঙ্জাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে মুলত: 
মুসলিম বিশ্বের ম্বার্থ জড়িত ছিলো । প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক ঘটনা- 
চক্রে জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করায় এই আন্দোলনের বীজ অগ্কুরিত 
হয়। যেহেতু মুসলমানদের কাছে খেলাফত মাননীয় মর্যাদাবহ১৮ৎ 
সেহেতু তুরস্কের তদানিস্তন শাসক নুলতান আবদুল হামিদ খলিফা 
হিসেবে শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন । এই অবস্থায় ভারতীয় মুসলমানেরা 
দ্বিধায় পতিত হন একদিকে মিত্রশত্তির সপক্ষে বুটিশ, অন্যদিকে 
তার বিরুদ্ধে মুনলিম জগতের একমাত্র খেলাফতের দাবিদার তুরস্ক । 
কিন্তু যুদ্ধচলাকালীন সময়ে ইংরেজের সূজজ এ ব্যাপারে ভারতীয় 
মুললমানদের একটা রফা হলো এই শর্তে যে, যুদ্ধশেষে তুরস্কের 
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কোন ক্ষতি করা হবে না ।১৬ কিস্তু কার্ধত হলো তার উপ্টোটা। 
যুদ্ধ শেষে ১৯২০ খ্রীঃ ১৫ মের সন্ধি মতো দেখা গেলো, গোটা তুরস্ক 
সআ্রাজ্য সাম্রাঙ্যবাদীদের ভেতর ভাগাভাগি হয়ে গেছে । এই 
অবস্থায় ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় বিক্ষুন্ধ হলেন । গাহ্ধীজী এই 
অবস্থার প্রতিকারের জন্যে মুসলমানদের অসহযোগ আন্দোলনের 
পরামর্শ প্রদান করেন। *এই উপলক্ষ্যেই গান্ধী সর্বপ্রথম তাহার 
এই ব্রঙ্গাস্ত্রের উল্লেখ করেন 1৮১৮৭ ২৮ মে খেলাফৎ কমিটি কর্তৃক 
তার এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। এমনিতে অন্য একটি কারণে এই 
দিনে জনমত বিক্ষুন্ধ ছিলো । এই দিন ( ২৮ মে) জাঙ্গিয়ানওয়ালা- 
বাগ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে হাণ্টারের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটির 
রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিলো, যাতে জনমত প্রায়ই উপেক্ষিত 
হয়েছে ।৯৮* অতএব এই উত্তপ্ত অবস্থায় ১ ও ২ জুন কেন্দ্রীয় 
খেলাফত কমিটির ডাকে হিন্দু-মুসলমানদের এক মিজিত সভা অনুষ্ঠিত 
হয় এবং ১ আগস্ট এই কমিটি সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী পূর্ণ হরতাল 
অ'হবান করে ।১৮৯ যুদ্ধে ইংরেজের সাহাধ্য করায় গান্ধীজী যেসব 
পদক পেয়েছিলেন এই উপলক্ষ্যে তিনি সেগুলো পরিত্যাগ করেন 1১৯* 
১৯২০ রী: ৪ সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ 
আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচাঙ্গিত খেলাফৎ আন্দোলন সম্পরকে 
অনেকেই বিরূপ মন্তব্য করেছেন। কেউ এই আন্দোলনে “এক- 
জাতীয়ত্বে'র বদলে “বিপন্ন প্রতিবেশীর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন” 
লন্চ্য করেছেন»১৯১ কেউবা এই আন্দোলনকে “'মুসলমান-তোষণনীতি' 
বলে আখ্যায়িত করেছেন ।১৯২ ব্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই আন্দোলন 
সমর্থন করেননি । কারণ তিনি মনে করেন, “এমনতরে। মিলনের 
উপলক্ষ্যটা কখনোই স্থায়ী হতে পারে না ।”১৯ এমনকি শরতচন্দ্রের 
মতে) উদার ও সহনশীল লেখকও এই আন্দোলন প্রসঙ্গে মস্তব্য 
করেছেন, “খিলাফৎ আন্দোলন হিন্দুর পক্ষে শুধু অর্থহীন নয়, 
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অসত্য ।”'১৯৪ এই প্রবন্ধে খেলাফৎ আন্দোলনবিরোধিতার নামে 
তিনি এমন সব উক্তি করেছেন যা মনেকের কাছেই আপত্তিকর মনে 
হতে পারে । কেননা *হিন্দ্স্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এদেশকে 
অ্ধীনতার শৃঙ্খপ হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব এক৷ হিন্দুরই ”'১৯ৎ 
-_জ্জাতীয় মন্তব্যের সঙ্গে প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে কথিত বন্কিমচন্দরের 
“হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে"”,১৯৬ অথব! “আমি হিন্দু, 
তুমি হিন্দু রাম হিন্দুঃ যু হিন্দু, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে । এই 
লক্ষ লক্ষ হিন্দু মাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই মজল”'১৯-_জাতীয় 
মন্তব্যের কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। আসলে কি ব্যাপারখানা 
তাই? একে কি সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক গণ্ডির বাইরে বিশ্রষণ কর 
যায়না? মহত্ব গান্ধী হিন্দু-মুসলিম একের যে ডাক দিয়েছিলেন 
তাতে কি মুললিম বিশ্বে সাআ্রাজ্যবাদী বিভেদনীতি ও দমননীতির 
প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হয়নি? এই প্রশ্রগুলোর জবাব ইতিহাসের 
পাতায় লিপিবদ্ধ আছে ।১৯৮ পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু তার আত্ম- 
জীবনীতে এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুনলিম এঁক্যের যে 
চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন১৯৯ তাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে । 

এসব হলো এই আন্দোঙ্গনের বাস্তব দিক । কিস্তু এসব দিক 
দিয়ে এর সার্থকতা বিচার করা ফাবে না । কারণ খেলাফত মুসঙ্গ মান- 
দের জন্যে যত মর্ধাদা পূর্ণ প্রথাই হোক ন। কেন২০* আধুনিক গণতান্ত্রিক 
ও জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রথা সমর্থনের কোন যুক্তি 
নেই। কারণ এই প্রথা সমর্থন করা মানে পেছনের দিকে ফিরে 
তাকানো, যাকে কোন অর্থেই সুস্থ লক্ষণ বলা যায় না। এই প্রথা 
সম্পর্কে তুরস্কের জনসাধারণের ভেতর যত হুর্বলতাই থাক না কেন 
পরবর্তীকালে মোস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে এই প্রথার বিলুপ্তি২ৎ১ 
_তাদের ভেতর প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার উত্তরণ স্থচিত করে। 
কিন্তু তথাপি ভারতীয় জাতীয় আন্দে'লনে মুসঙ্গমানদের অতীত 
ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মা! গান্ধী কর্তৃক এই আন্দোলনের প্রতি 
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সমর্থনকে বিজ্ঞ পদক্ষেপ বলেই মনে হয় । আজ ধার এই আন্দো- 
লনের নেতৃত্বপ্রদানকে হিন্দু-মুসলিমবিভেদের কারণ বলে উল্লেখ করে 
দেশবিভাগের জন্যে ( বঙ্গদেশ) দায়ী করেছেন,২*২ তার ভুলে 
গেছেন যে, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই এই বিষবৃক্ষ 
রোপিত হয়েছিলো । 

১৯১৮ খ্রীঃ যেসব নরমপন্থী কংখ্রেস পরিত্যাগ করেছিলেন তারা 
মণ্টেগু-চেমস্ফোড রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে যে সংস্কার স্ুচিত হয় 
তার আওতায় ১৯২১ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। 
এই নির্বাচনে স্যার স্ুুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জয়যুক্ত হয়ে মন্ত্রিসভায় 
যোগদান করেছিলেন। 

এদিকে অসহযোগ আন্দোলনের এক পর্যায়ে (১৯২২ খীঃ ৫ 
ফেব্রুয়ারী ) গোরক্ষপুরের চৌরিচোরা গ্রামে হিংসাত্মক কার্যকলাপ 
পরিলক্ষিত হওয়ায় গান্ধীজী ১২ ফেব্রুয়ারি বারদৌলিতে অনুষ্ঠিত 
কংগ্রেসের কার্করী সংসদের সভায় অসহযোগ আন্দোলন প্রত]- 
হারের প্রস্তাব করলেন । এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ ফেব্রুয়ারি 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে 
দেয় ।২৬ ফলে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিরও অবনত্তি ঘটে ।২০৪ এই 
সময় দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯২২ শ্রীঃ 
গয়া৷ কংগ্রেসে নির্বাচনের মাধ্যমে কাউন্সিল পবেশের প্রস্তাব করেন। 
কিন্ত সে প্রস্তাব অগ্র!হা হয়।২০ গয়াতে ১৯২২ শ্বীঃ ৩১ ডিসেম্বর 
পণ্ডিত মতিলাল নেহরুসহ চিত্তরঞ্জন দাস “স্বরাজ্য পার্ট”, গঠন 
করলেন ।২০৬ “প্রকৃতপক্ষে নিজস্ব গঠনতন্ত্র ও কর্মস্চি নিয়ে স্বরাজ্য 
পার্টির অভ্যুদয় হয় ১৯২৩ খ্রীঃ মার্চ মাসে ।,২৭ এই পার্টি কংগ্রেসের 
ভেতর থেকে কাউন্সিল প্রবেশের আন্দোলন শুরু করে এবং ১৯২৩ 
খীঃ “হিন্দ্-মুসলিম প্যাক্ট' নামে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা প্রকাশ করে। 
এই প্যাক অনুসারে, জনসংখ্য। অনুপাতে বিভিন্ন পরিষদে আসনসহু 
“সমজ্ত সরকারী পদের শতকরা ৫৫ ভাগ পাবেন মুসলিম 
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সম্প্রদায় ।””২*৮ ১৯২৪ শ্রী: জানুয়ারী মাসে নরমপন্থীদের পরাজিত 
করে ত্বরাজ্য পার্টি লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রবেশ করে 1২০৭ 
কাউন্সিল অধিবেশনে ১৯২৪ হ্বীঃ মার্চ মাসে খান বাহাদুর মশাররফ 
হোসেন এক প্রস্তাবে হিন্দু-মুসঙ্গিম প্যাক্ট অনুযায়ী ঘোষিত সংখ্যা- 
সীমায় না আসা পর্যন্ত শতকরা আশি ভাগ চাকরী মুসলমানদের 
জন্যে সংরক্ষিত রাখার দাবি জানান ,২১* এই প্রস্তাব এক জটিল 
অবস্থার স্ষ্টি করে । শেষপধস্ত এই জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে 
চিত্তরঞ্জন দাশ ঘোষণ। করেন যে, “স্বরাজ আইন অর্জনের পরই 
হিন্দু-মুললিম প্যাক্টু কার্যকর হবে ।”?২১১ 

স্বরাজ্য দলের মাধ্যমে চিত্তরঞ্জন দাশ হিন্দু মুসঙ্গিম সম্পর্কোম্নয়নের 
যে প্রয়াস চালিয়েছিলেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । কিন্তু এই 
প্রচেষ্টার ফলে উদ্ভূত উভয় সম্প্রদায়ের অনমনীয় মনোভাবের দরুণ 
হিন্দু মুলগিম সম্পর্কের অবনাত ঘটতে থাকে এবং পরিণামে তা 
ভয়াবহ আকার ধারণ করে । ১৯২৪ থেকে ১৯৩০ পর্ষস্ত বঙ্গদেশের 
প্রায় সর্বত্রই দাঙ্গাহাঙ্গামা সংঘটিত হয় । উভয় সম্প্রদায় স্ব ব্য ধর্ম- 
সম্প্র?ায়ের উন্নতিবিধানকল্পে বিভিন্ন প্রক'র প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করে । “শুদ্ধিসভ'ঃ হিন্দুসভা, হিন্দুমিশন, হিন্দু সংগঠন, 
বিভিন্ন আঞ্জুমান? খেলাফত কমটি,তনজীম কমিটি, তবলীগ,জমিয়ৎ-ই- 
উলাম।”২১২ ইত্যাদি এই আন্দোলনের অঙ্গীভূত হয় এবং সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গাহাঙ্গামার মুলে জলসিঞ্চন করে । এই সময় কোন কোন স্থানে 
স্থানীয় কৃষকেরাই দাঙ্গাহাঙ্গামার পুরাভাগে থেকে ব্য ন্ব সম্প্রদায়ের 
লোকদের প্ররোচিত করতে থাকে । অমলেন্দু দে এই সময় অনুঠিত 
এজাতীয় দাঙ্গাহাঙ্জাম। প্রলঙ্গে বলেছেন, “হিন্দু ও কংগ্রেস পরিচালিত 
কাগজে এই দাঙ্গাফে পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারূপে উল্লেখ করা 
হয়। কিন্তু এই দাঙ্গার মূল ছিল অর্থনৈতিক । প্রায় সব মহাজনই 
ছিল হিন্দু । যে অল্পসংখ্যক মুসলমান মহাজন ছিল তাদের বাড়ীও 


আক্রান্ত ও লুষ্ঠিত হয় ।'২১৩ 
--৪ 
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এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রভাব গোট। ভারতীয় রাজনীতিকেই 
প্রভাবিত করে । পাট একটি প্রধান বাণিজ্য-মাধ্যম হয়ে ওঠার 
ফলে দ্রুত একটি পাটব্যবসাকেন্দ্রিক মুসলমান-মধ্যবিত্তসমাজ গড়ে 
ওঠে । ফলে মুলপনানের! আরো দৃঢ়তার সাথে সাম্প্রদায়িক 
সমণ্যা নিয়ে এগিয়ে আসেন । এর ফলে “অল ইগ্ডিয়। মুলল্গিম 
কনফারেন্স ও “মুপলিম লীগ' পৃথক-নিবাচন প্রথা ও সাম্প্রদায়িক- 
বাটোয়ারার সপক্ষে আরো জোরালোভাবে মতামত প্রকাঁশ 
করেন ৯৪ এই সময় রচিত হয় কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলি 
জিন্নর এতিহাসিক “চৌদ্দ দফ।' । এভাবে মহাত্ম। গান্কণ ও চিত্তরঞ্জন 
দাশের এক্য প্রচেষ্টা বার্থতায় পর্যবপিত হয় এবং ভারতবর্ষের রাঞ্জ- 
নীতিতে ছটো সম্প্রদায় পরস্পরবি:রাধী পথে এগিয়ে যায়। 

এই সংসদীয় রাজনীতির গোলকরধাধায় বঙ্গদেশের বিপ্রবীর। 
প্রভাবিত না হয়ে নিজ নিজ পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসেন। 
রাজনৈতিক হতা। ও ডাকাতির মাধ্যমে তারা এদেশের সপ্ত মানুষের 
মনে আবেগ সঞ্চার করেন এবং তাদের দেশপ্রেমের অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষা- 
গ্রহণেব আহবান জানান। এই সময় বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের 
সন্ত্রসবাদী আন্দোলন অসাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করে। 

১৯৩০ শ্রীঃ ১ জানুয়ারি রাভি নদীর তীরে পণ্ডিত জওহরঙগাল 
নেহরু ভারতবার্যর জাতীয় পতাক। উ/ত্তালনেব মাধামে২৯৭ ব্বাধী- 
নতার যে অমোঘ মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তাই বাস্তবে রূপলাভ করার 
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তি. ৮৮ 1৮7)010061, '03111015 01 73011821111 006 11151501101) €021)- 
(1 (0810008, 190) 1২: 17 11১১৩ 4.5 011৬৩ ৬৭4৩ 79 
0011096196107) 01 10012 85 8 ০01)61%. 21)616 ৮/০1০ 73০10898115, 
10110100512171, 9110175) [২8]10005 0170 11901911175) 0001 100 [1)0191), 
আনিসুজ্জামান, প্রাগুস্ত, ৫০। 
অক্ষয়কুমার মেন্রেয়, প্রাগুন্ত, ৩৮৩ 2 [ উদ্ধৃতি] “110 617197৩৫ 007০ ০11 


৫৫০, 


৮৬ 
৮৭ 


৮৮ 
৮৯ 


*১০ 
৯১৯ 


৯১৭ 


৪১৩ 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


৮/11]. 200 701000005, 2114 500 5270০9৮5,--0186 1171590100715, 8170 
৮/০1০ 91)50126015 1101) 01180 0099.58010) 1105 190৮6 21191817060 10 
50100 10781151104 01500591705 7; 2170 11 01710 118.0 217 1110111190101) (0 
1176 469(109৮০] (110 170101১0705, (116 ০০৮1 19৮6 0315 1 ৮5111 
১1015 410 51017057,  €01155 2৮109106. 

সুীলকুমার পুপ্ত, প্রাগুন্ত, ২২৩ । 

মাহর আচাধ, “বাঙালী বু'দ্ধজীঁবী মানস ও সমাজ ভাবনা” ( কলকাতা, ১৯৭৭ ) 
৬৩। 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রগুন্ত, ১৯৯। 

দুষ্টব্য 2 “17108110160 210 709 ৯615 220 11 ৮405 1170 7391771565 
৮/110 0০119১0 110 ০01] 10 (1017 01015) ০1161077165. [10 
13০17591505 091 1016 (৬/911$611) 0011100]% 00110911019 0৬6 1 (0 21010 
(91010208168 51, 10111 06 0176 00009 01 301089166 1501) 9170 
৮/011161) (0101৩ (16 1991 5101 091 111019.. 110 09990 €0 20০001)- 
[1151) 11150 0170 1১ 30181581620 10101016110. ৯0119,5 8996 : 
1৬1155101) ০91 1116 (0399190 17 1,6017210 4৯ 01001775110 
০0101701151 17৬10৮০1010, 1974 ) 235. 

১.1, 11001700001, 0100, 010. 29, 

সরদার ফজলুল কারম, ' ঢাক বিশ্বাবদ্যালয়ের হাতহাস £ অধ্যাপক আবদুর 
রাজ্জাকের সাক্ষ।ৎকার”, "বাচগ্রা' (ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭৭) ১৮। 

৯. 1৬. 1101070)0001111, 00), 01055 29 2 211 076 11701807106, 1116 
9991 ৬/05 11811512109, 70660 110010, 015005920 2104 170০0911)0 
9(91011)5 10911101611 1012019 19001705, 6. €. 0109 8190110101076111 01 
11)012115 (9 010 1১8151101৮0 097011,) ৮1710] ০9581 2177051 
৮/111)11) 0 ৮০০] ০1170 00011021101) 01 0116 83১০1, 

[বাপনচন্দ্র পার্ল, “1হন্দুমেলা ও নবগোপাল মিত্র", বিঙ্গবাণী' € অগ্রহায়ণ, 
৯ ২৯)৪ সেকালে এই ভারতবধ্ট। কেবল হিন্দুরই দেশ, মুসলমান খুষ্টান প্রভৃতির 
এই দেশের উপর দ।বী-দাওয়। আছে ইহা শাঁক্ষত সমাজের মনে উদয় হয় নাই। 
এই সংকীর্ণ স্বাদোশকতার প্রেরণায় মহধি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদমাজকে হন্দুত্বের 
গাওর মধ্যে মাবন্ধ রাথতে চেষ্ট। কারযাঁছিলেন, এবং তাহারই জন্য কেশবচন্দ্রের 


বাঙল! উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান চে 


ব্াহ্মাববাহ 'বাধর ( ১৮৭২) প্রাতিবাদ করেন, আর সেই ম্বাদোশকতার প্রেরণাতেই 
নবগোপাল হন্দুমেল। প্রাতিষ্ঠ। করেন?” 

৯১৪ চারুচন্দ্র দণ্ত, পূরনে। কথ।”, প্রথম খণ্ড ( কলকাত।, ১৩৬৯ ) ৬৭। 

৯১৫ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুন্ত, ৭২। 

৯৬ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবান্দ্রজীবনী” প্রথম খণ্ড ( চতুর্থ-স ; কলকাতা, ১৩৭৭ ) 
২৭০ । 4৯10109011১ 010. 011. 59. 

৯৭ শেখ ওসমান আল, “কংগ্রেস ও মুসলিম জাতি”, 'হাফেজা', ফেব্রুয়ারী ১৮১৭ । 
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, «সামায়ক পত্রে জীবন ও জনমত' (ঢাকা, ১৯৭- ) ২০৬ ঃ 
“ক্রমে মুসলমানগণ নয়ন উন্মীলন কাঁরতেছেন, তাই এবার কংগ্রেসে চাল্লশজন 
মুসলমান প্রাতাঁনাধ উপাস্থত হইয়াছলেন।” 

৯৮ 97059. /171000, 9]. 010. 4১100061701 0. 388. 

৯৯ স্যার সৈয়দ আহমদ £ এলাহাবাদের “পাইওানয়ার' পান্রকায় লাখত পন্ন, ( ২২শে 
সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ ) “স্যার সৈয়দ আহমদের পন্রাবলী? [ অনুবাদ ] (ঢাকা, ১৯৬৭) 
৩০৮ । 

১০০ /৯17]1 ১921, 010. 011. 335: 14৯115910930110101050 1৬015111079 (0 
7০27ি]ারা। [11611 1959119 0 0112 70710151) ৮170 ৮/০1৪ 46950110600 5 
[11211095601191)) 01 0176 1610175991)096155 01 00০9৫ 07 69111). 

১০১ স্যার সৈয়দ আহমদ কতৃক ১০-১২-১৮৮৮ খ্রীঃ নিয়াজ মুহম্মদ খানকে লিখিত 
পন্র। “পন্রাবলী', প্রাগুন্ত ২০২। 

১০২ স্যার সৈয়দ আহমদ কর্তৃক ২৪-৮-১৮৯৮ তারিখে সৈয়দ মুহস্মদ বোখারীকে 
লিখিত পন্র । প্রাগুস্ত, ১৬০ । 

১০৩ স্যার সৈয়দ আহমদ কতৃক ২২-৯-১৮৮৮ তারখে এলাহাবাদের “পাইগ।নয়ার। 
পাঁন্রকায় 'লাখত পন্তু। প্রাগুন্ত, ৩০২-৩০৩। 

১০৪ সেকস্পায়র কতৃক স্যার সৈয়দ আহমদ খানকে লিখিত পত্র £ "০1171515076 
01:51. 09000891017, ৮/111) 1 112, 1)6910 ৮০08] 506৭1 800810 009 1019- 
67659 ০01 11)6 115]117)5 910176.  726016 (1১15 9০0) ৬/০16 21525 
1661) 20০৮ 076 ৮/91916 0017 9০981 ০091110৮170 11 99170121, 
00069৫ 0৮ 9. 1৮. 1102101001১ (010, ০10. 36). 

১০৫ 5. 7]. 10210010011, 90. 011. 47: 47726 925 ৪. 21681 01217010101) 
91 ন1108-1151117 1010 :0800 091 16559100917 11117015, 1) 


৫1৮ 


৯০৭ 


বাঙুল। উপনাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


[70101710105 91৭10511061 01 0০৮৮5 ৬/101)11) (109 0০01198৩ ১161101965.+ 
1010, 48: 117৩ 10906 1 01981 01190 11 99 & 100901: 111019, 11) 
৬/1)101) 01119 11117005 01 0111 1৮105111715 11001115160 2170 (119 
01110 00101701111 ৬25 100 06111110), 

১৮৮৪ খ্রীঃ ২৭ জানুয়ারি গুরুদাসপুবে এক ভাষণে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের 
বন্ত 2 [010701701 (1726 10179 ৮0105 17110819170 7৬191101776021) 
2879 0111 1790110 07 10115109005 ৫1511100101 01017615155 1] 
10050173, ৮/11511191 171117081০1 1৬191)0917)048) 01 5৬০1) (017715119175 


৮/1)6) 1:65100 17 11715 001)11%, 216 011 117 101015 7091010018100101)- 


01116 109 0170 8170 1176 52116 11101)” (69900190 0017) 00. 4. ৪০- 


৯০৮ 


59115 40211711001) 1৬101541100,751 09 4171] ১০1, 01). 011., 319-320. 

১৮৮৪ খ্রীঃ ২৮ িসেম্বর লক্ষৌর মুসলিম সমাবেশে স্যার সৈয়দ আহমদের 
ভাষণের অংশ 2 ৩৬, 1 95] 909, 188৬০ 1৬211 091276-21)5 2,10811)60 
[0 50101) 4, 70911101) 83 1989105 17151101161161191) 54000811010, ৮110] 
15 106065501% 191 10121)01 21010011061)761715 ৪5 (9 10011 (11617) 07) ৪. 
10৬০] ৬/11]। 1111100১ 0710121710951 067181111 1101. 1০৬/, | (8156 
1৬16110117049115 014 0110 11117001501 010] [010%1109 (095611)01, 2174 
951 ৮৮1)011101 01169 219 ৪0910 [0 00170196106 ৮111) 0116 36178%119 01" 
101217৬1951 00170001119 1701. ৬৬1191) (1115 15 (110 0259 180৮/ 021) 
00111991111৮0 2%01111112010115 09 11000900090 11109 001 ০০301. 
01111160017 8. 10701719171 ৮/1781 ৮/00110 06 1170 19581111141] 511001170- 
11101715 ৬/০1০ 81৬61) 0 001)1000011৬6 ০১111178010, 0৮67 911 
17005, 1101 01119 ০৬০] [৬1011017)6491)5 0010 ০৮৬6] 1২912%5 ০01 10161) 
[00510101 270 11)6 01৬০ 1২9)010005 1109 186 10091 0018010161) 076 
5৬,0105 91 (179) 21106591015, ৮/১০]এ 09 001809এ 89 10101 8. 13616911 
৮/1)0 01 5181) 019 (9019 107106 ৮৮০1 019,৮41 70110611715 017911, 
[0106 ৮/০]0 10710111110 10016 01 0176 0901107১111 ৮/1)101) ৮/6 
51106010 360 01 (176 1810155 961050106 2110 8001101 21৮ 908 
০১০০]! 11056 01 7391758115. 1 217) ৫61181750 00 966 0176 7391759811১ 


10198161175 707071655, ০০ 0106 00806907017 19--৬/1)81 ৮০001061116 


বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৮১১ 


১০৯ 


১৯১০ 


১১১ 


৯৯৭ 


৯১৩ 


৯১১৪ 


১১ 


[65016 01) (116 201711119012,0101) 01 1116 ০001101৮210 9081 01111 
(1721 0106 79100018170 0119 96 181112, ৮/110 21017012910 ০0 
০1116 17279৩00106 910017111191115 1106 5৬/0109 01 (119 1901100 
01 0116 025611915 01 0116 21119, 9০910101101) 11 06200 01001 
(116 13611698115 ? 71715 ৮/0010 ০6 075 ০০০10 ০1 1116 1১101)০- 
581 16 2009]0190. 11916101816 81) 01 /08--17017 9 50909৫ 19০991- 
(101, [২81565, 17911 ০0611110012 0195565, 11761) 01 110010 10911119 
10 ৮/1)017) 00০90 1)95 5101) 591001111005 ০01 11011090111 9০08 
20061 0786 076 00701107% 9170014 20৮1) 11091 (100 90106 91 
89176911 1019 2170 105 [901919 1101 (176 130176811 31)005, 11011 117 
(116 1781776 01 09 : 10111) 11700 (119 01011), 911 09/) 810 0০ 0 
10 17$70125' 09080০09660 117 47১01110107] 4১৮/2150101176 11 11010 
61094 0% 19171) [.1৬1০19176 ( 6৬ 16156, 1970) 44-45. 

4৮011 998], 9, 011. 324 : 4৯5০0 01690 (11917 (0 51210 9109০91 
[ি0ো) (001791595, ৮1101) ৬/05 2. 17710171617 701) 0৮ 13610598115 (0 
13217598115. 

10613078190 1300015 1709৮/ 1016 1000110 9101)101) 11017) 7১0511- 
8৬/2 €0 00101112017077, (03909190 00) ১11 110107% 001(01)5 
“5৬ 10919 0১ ৯1 90010110811) 13017010169) 4৯ 19019017117 
1৮191011759) (021000509, 1963 ) 47. 

০. বি. 1381101109) 01), 011.১ 72. 

1010. 75: 4১111 9681, 91১. 01., 49. 

আবু জাফর শামসুদ্দীন : নওয়াব আবদুল লাতিফের 'মুসাঁলম বাঙ্গাল। £ আমার 
যুগে' গ্রন্থের ভূমিকা | (ঢাকা, ১৯৮), দুই । 

স্যার সৈয়দ আহমদ কতৃক মুহাঁসন উল মুলককে লাখত পত্র । 'পন্তাবলী, 
প্রাগুন্ত ১৮। 

[বনয় ঘোষ, 'বাঙলার নবজাগাতি' ( কলকাতা, ১৩৫৫ ) ৯৮ । এই গ্রন্থে তান 
বাভন্ন ইউরোপীয়ের বন্তব্য উদ্ধত করে [বিষয়টির প্রাত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন। 


১১৬ 3৩1 7২, 1%01206 (6৫. )১ 910. 010. 46, 


৬০ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


১১৭ রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংল। দেশের ইতিহাস”, ৪র্থ খণ্ড ( কলকাতা, ৯৯৭৫ ) ১। 

১১৮ প্রাগুস্ত, &। 

১১১৯ /৮]010 9010) 010. 010.) 62 ) 117 1897 196 [4৯,700] 1079165160 
2581150 076 17016 ০01 176 001181935 0611) ০0111)60 10 116 
2101101981 (1760 099 “12195172877, 

১২০ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ভারতে জাতীয় আন্দোলন, ৭৭। 

১২১ প্রাগুন্ত । 

১২২ রমেশচন্দ্র মজুমদাব, প্রাগুন্ত, ২৪। 

১২৩ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী”, ২য় খণ্ড । চতুর্থ-স ; কলকাতা, ১৯৭৭ ) 
১৪৪ । রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুত্ত, ২২। [2] 30191, 1111019111৬] 15- 
111715+) 91. 

১২৪ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুন্ত, ২৫ । 40] 15919772294) 2077018 ৬1179 
[16600917), (059100628, 1959 4. ১929. /৯1)1050, 019. 010. 236. 

১২৫ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুস্ত, ২৬ । 76101৬21 99621, 0001 [1156019 
০917৬1০9০11) 1170197) (1,017001), 1955 ), 315 : 1011০ 71100) ৬591 
৮/25 16901 029181)09 09 1017০ 7৮1115111 ০251.+ 

১২৬ ১৪ 4৯171760, 0]. 010.) 236 : 473951065 [11656 90217068595 119 
৮/11016 01 1116 168, 1100511% ( ৮101) ০5০61011017 01016 1917)6911108 
581091)9 ) 810 1179 2158661[09161017 01 0176 00000 27-09৬/111 2198, 
৬/01104 0০ 01087171 01006 51116 2.0101111511211010+, 

১২৭ 1010, 232. 

১২৮ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুস্ত, ২৪। 

১২৯ 13095211101 1২817101917)1711700 1091177 13612110175 117 13০11581+ 
(83017099, 1974 ), 16. 

১৩০ ৯. বি. 13017611025.) 01১. 011., 17] 

১৩১ 1010, 171. 

১৩২ 1010, 172. 

১৩৩ 1010, 172-73,. 

১৩৪ 108, 174. 

১৩৫ ডি. 9.171152) 41176 111012171510010 (51955 (],010017, 1961 ) 395. 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 


॥ এক ॥ 


মুসলিম সমাজ গড়ে ওঠে ধর্মবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে ১ এই বিশ্বাস 
প্রঞ্কুতপক্ষে কতিপয় অন্ুশসনেরই ফল-_যা ইসলামের আদিষুগ 
থেকে চলে আলসছিলো। কিন্তু ইসলাম ধর্মের ব্যপ্তি ও বিস্তৃতির 
সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্নপ্রকার প্রশাসনিক জটিলতার দরুণ এতে নতুন 
নিয়মকানুন প্রবর্তন করতে হয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় 
থেকেই এই রদবদলের স্চনা ২ এই সময় রাষ্ট্র ও সমাজের 
অভ্যন্তরে আরবদের প্রাধাম্থ ও বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে আপ্রাণ 
চেষ্টা চালানো সত্বেও চ!রিদিকের বিজয়াভিষান তাকে সহঅবস্থানে 
বাধা করে এবং কখনো কখনো স্থানীয় লোকাচার ও স'স্কারের কাছে 
আত্মসমর্পণে প্ররোচিত করে। এজাতীয় আপোষ পথিবীর প্রায় 
সর্বত্রই তাকে করতে হয়েছে । বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিভক্তি এই 
আপোষেরই ফল ।৭ অবশ্য এই আপোষ অনেকাংশেই স্থানীয় 
অবস্থার উপর নির্ভর করে সংগঠিত হয়েছে । একারণে প্রায় প্রত্যেক 
ক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়া অবশ্যন্তাবী হয়ে পড়েছে । 

পরবর্তাঁকালে যেসব স্থানে ইসলামের প্রভূত সংস্কার সাধিত হয় 
তার ভেতর ইরানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইরানের 
প্রভাবে বলীয়ান হয়ে ইসলাম ভারতে প্রবেশ করে এবং “এশিয়ার 
মুললিম সভ্যতার ক্লাসিকাল মডেল হিসাবে মধ্যযুগীয় ভারতে অনুকৃত 
হয়ে অপ্রতিহত বিজয়াভিযান চালিয়ে যায়।””১ ভারতের বিশাল 
জনসংখ্যার সাথে ইসলাম ধর্ম বা সমাজের তেমন কোন সম্পর্কই 
ছিলো না। এখানে এসে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে তাকে কাজ চালাতে 
হয়| এজন্য তাকে বিশেষভাবে অবলম্বন করতে হয় সমন্বয় ধার] । 
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ইসপাম ধারে ধীরে হিন্দু ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে 
এসে ব্যাপক গ্রহণ-বর্জনের ভেতর দিয়ে তার আধিপত্য বিস্তার 
করতে থাকে । এই সময় সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী ব্যাপক ধর্মাস্তরণের 
কাজ চলে । এই ধর্মান্তরণের পেছনে একদিকে যেমন শাসক ও 
ধর্মপ্রচারকদের ভয়ভীতি ও জবরদস্তি কার্ধকর ছিলো” তেমনি 
ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মনোভাবও এক্ষেত্রে প্রচুর জলসিঞ্চন 
করেছে ৮ কারণ “ইসলামের মৌলিক সামাজিক যুল্যবোধ সানুষে 
মানুষে সামোর নীতির উপর প্রতিচিত ৯ তবু এত কিছু সত্বেও 
সম্রাট আক্কবরকে ( ১৫৪২-১৬৩৫ ) ষেমন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে সম- 
ন্বয়ের প্রয়োজনে নতুন ধর্ম চালু করতে হয়েছে»১ তেমনি সম্রাট 
ওরঙ্গজীবকে ( ১৬১৮-১৭০৭ ) ধর্মীয় অন্ুশাসনে আরো ব্যাপ্তি ও 
বিস্তৃতি প্রদান করার জন্যে এমন সব কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে 
যা পরবতী কালে মোঘল সাম্রাজ্যর ভিত্তিশুদ্ধ টলিয়ে দিয়েছিলো ।১১ 
এসবই ইসলামের প্রভাবপ্রতিপত্তির স্বাক্ষর । 

সর্বভারতীয় পর্যায় ইপলামের এই রাশ বঙ্গদেশেও পড়বে তা 
স্বভাবিক। তবু এখানে ইসলামের চেহারা তুলনামূলকভাবে ভিন্ন- 
রীপ। কারণ এখানেই ইসলামকে সর্বাধিক আপোষের ভেতর দিয়ে 
প্রসার লাভ করতে হয়েছে ।৯২ 

ইখতিয়ারউদ্দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি ১২০২ শ্রীঃ১১ প্রথম 
রাজ লক্ষন সেনকে পরাজিত করে গৌড় অধিকার করেন । তখন থেকেই 
বঙ্গদেশে রাজনৈতিক আধিপতোোর স্মুচনা হলেও মুসঙ্গমান ধর্মগ্রচার- 
কের] বছু পূর্বে বঙ্গদেশে এসেছিলেন ১ রাজশাহির পাহাড়পুরে 
খলিফা হারুন অ.ল রশী?দর (৭৮৬-৮০৯) সময়ের একটি মুদ্রাপ্রাপ্তি 
প্রমাণ করে যেঃ তার আগে কোন কোন আরব বণিকের পক্ষে ব্যবসা 
উপলক্ষ্যে এই দেশে আসা সম্ভব ।১৯ ব্যবসা উপলক্ষ্যে আরবেরা 
সর্বপ্রথম সম্ভবত চট্টগ্রামেই পদার্পণ করেন ।১৬ অতএব এদেশে 
মুসঙ্গমানদের অভিযান ভ্রিমুখী-_ব্যবসাবানিজ্য, ধর্মবিজ্তার ও রাজ্য- 
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বিস্তার । এই কারণেই এই অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্য। বেশি । 

বঙ্গদেশে মুসপিম সংখ্যধিক্যের কারণ কি এ নিয়ে বহু তর্কবিতর্ক 
হয়েছে । প্রথমদিকে এর কারণ হিসেবে ব্যাপক ধর্মান্তরণকে দায়ী 
করা হতো এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রচার করা হতো যে এই 
অঞ্চলের মুসলমানের নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বংশধর '৯* শুধু বজদেশে 
নয়, মধ্যযুগীয় ভারতের মুনলমানদের একটা বিরাট অংশও নবদীক্ষিত 
মুসলমানদের বংশধর '১৮ কিন্তু মুশিদাবাদের নবাবের নায়েব 
খোন্দকার মোহাম্মদ ফজলে রাবিব প্রথম এই প্রসঙ্গে বিতর্ক উত্থাপন 
করেন তার “দি অরিজিন অব দি মুসলমানস অব বেঙ্গল? গ্রন্থে । এই 
গ্রন্থে তিনি দাবি করেন যে অধিকাংশ বাঙালী মুসলমানই পাঠান- 
মোঘল বংশোদ্ভূীত।১ তবু একথ! অস্বীকার করার কোন উপায় 
নেই যে* বহিরাগত বলে দাবিদার মুসলমানদের অনেকেই যেমন 
রাজা-রাজপুরুষদের সঙ্গে আগত ফকির দরবেশাদর দ্বার] স্বেচ্ছায় 
ধর্মাস্তরিত হয়েছেন, তেমনি অনেকে এদেশে এসে বাঙালী মহিলা 
বিয়ে করেছেন ১০ এদের ক্ষেত্রে ফকির দরবেশদের প্রভাব কম 
নয়! তবু বাঙালী মুসলমানদের বেশির ভাগই যে ধর্মাস্তরিত নিষ্ন- 
বর্ণের হিন্দু এখানে কোন সন্দেহ নেই । এদের অনেকেই বংশাক্রমিক 
বৃত্তি যেমন পরিত্যাগ করেননি,২১ তেমনি তারা নিজেদের ““আচার- 
বিচার ও ধর্মবিশ্বাস”ও ছাড়তে পারেননি ।*২ একারণে এসব 
মুসলমান সর্বদাই সামাজিকভাবে আত্মীয়তা অনুভব করতেন হিন্দুদের 
সঙ্গে । ফলে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে মুসলমানেরা ধীরে ধীরে 
সর্বক্ষেত্রেই হিন্দুদের অনুকরণ করতে থাকেন । 

উনবিংশ শতাবীর শেষে ( ১৮৯৫ ) খোন্দকার মোহাম্মদ ফজলে 
রাবিবর এই গ্রস্থের ফলে মুনলমানদের মধো শ্রেণীচেতনার উদ্ভব 
হয় ।২৩ তারা অনুভব করতে থাকেন, তাদের ধমনীতে যে রক্তধারা 
প্রবাহিত, তার সাথে সাধারণ রক্তধারার কোন মিল নেই । অতএব 


তারা নিজেদের উচ্চবর্ণের মুসলমান বলে গণ্য করতে থাকলেন। 
ক 


30 বাঙল৷ উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


কিন্তু তারা মনে করলে তে। শুধু হবে না । সমাজে যে অবহেলিত 
শ্রেণী রয়েছেন তাদের অস্তিত্ব তো অস্বীকার করাযায়না। এই 
বাস্তব সত্যটি তাদের একট৷ দ্বন্দের ভেতর নিক্ষেপ করে। এই 
দ্বন্দের প্রতাক্ষ ফল হলো মুললিম সমাজে উচ্চ ও নীচ ভাব। ফলে 
সবাই রাতার[তি নিজেদের পশ্চিমদেশীয় মুসলমানদের বংশধর বলে 
দাবি করতে থাকেন । “কোন মন্তবড় লীর, কোন বিখ্যাত মওলানা, 
কোন্‌ সৈয়দ বা কোন কোরেশ বংশের সঙ্গে তাদের রক্তের যোগ 
রয়েছে তাই উল্লেখ করে তারা নিজেদের বংশকোৌলিন্য ঘোষণা 
করেন । ১৪ এই ধারণার সক্র তারা এমনও চিন্তা করতে থাকেন 
যে, যেলব মুসলমান এখন হীন ও অধঃপতিত হয়ে আছেন তারাই 
নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বংশধর । অতএব মুললমান সমাজেও তারা 
আপাংক্তেয় হযেখথাক্রেন। 

এ এ্রপঙ্গে একটা কথা উল্লেখযোগ্য ষে, মুনলমানদের ভেতর 
শ্রেণীচেতনার স্ুচন, হয়েছে মোঘল আমল থেকেই .২ তবে তখন এই 
চেতনার পেছনে একটা অবস্থানগত শ্রহমিক ছাড়া আর কিছুই 
ছিলো না। তাহলো শাসকের জাত হিসেবে স্বাচ্ছাবিক উচ্চমন্ট ত1-__ 
যাকে আজকের শ্রেণীচেতনার সঙ্রে তুলনা করা চলে । অবস্থানের 
গুণে তারা নিজেদের দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন এবং সেই 
ধারা মহ্ৃসরণ করে তাদের আগ্সীরস্বজনেরাও নিজেদের মমাজের 
মধ্যে সবার উপরে ধলে ধারণা করতেন । এই শ্রেণীর মুসলমানের! 
নিজ নিজ পূর্বপুরুষদের পদবীর সাহাযে তা্দর পরিচয় প্রদান 
করতেন। তাদের আয়ের একটা বিরাট উৎস ছিলো জাখেরাজ 
সম্পত্তি এবং শ্রেণীগুণে প্রাপ্ত বিভিন্ন মবযোগ স্বিধে ।২৬ ১৭৯৩ শ্তীঃ 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এই শ্রেণীর মুল কৃঠারঘাত গানে ২৭ রাজন্য 
বিতাগে হিন্দু প্রাধান্য আগে থেকেই ছিলো । সেই প্রাধান্যের উপর 
ভিন্তি করে তারা রাতারাতি মুসলমানদের স্থানচ্যুত করে ফেলেন ।৮ 
ফলে তাদের জীবনে নেমে আসে দুঃসহ দারিত্রয । স্যার উইলিয়াম 
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হাণ্টার €( ১৮১০-১৯০০ ) তার “আওয়ার ইপ্ডিয়ান মুসঙগমানস্‌" গ্রন্থে 
অত্যন্ত করুণভাবে এই স্বর্গচ্যতির বিবরণ প্রদান করেছেন । এদের 
সম্পর্কেই তিনি মন্তব্য করেছিলেন, গতকাল যাঁদের পক্ষে দরিদ্র 
হওয়া অসম্ভব ছিলো, আজ তাঁদের পক্ষে ধনী হওয়া অসম্ভব ।২৯ 
এই শ্রেণীর পোকের দরিদ্রে পরিণত হওয়ার আরেক কারণ হলে! 
মুসলিম উত্তরাধিকার আইন (ল অব ইনহেরিট্যান্স )।৩ এই 
আইনের ফলে সম্পত্তি এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে, এক স্থান 
থেকে অন্য স্থানে সহজে স্থানান্তরিত হয়। পরধতাঁকালে এই শ্রেণী 
মুসলিম সমাজজীবনে যে উত্থান-পতন ও আলোড়ন স্ষ্টি করে তা 
থুবই কৌতুকাবহ । 

॥ দ্বুই ॥ 
উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই হিন্দুমানসে জাগরণ ও সমাজ- 
সচেতনতার স্চনা হয়। এই জাগরণের তিনটি ধারা রয়েছে । 
পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার, ধর্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্কার আন্দোলন, 
এবং যুত্তবুদ্ধির চচ। | এই তিনটি ধার! বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজকে 
গভীরভাবে আলোড়িত করে-_যাঁর প্রভাব সমকালীন মুসলিম-সানসে 
অবশ্যস্তাবী হয়ে পড়ে । 
১. 
এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার স্থচনা হয়েছে বেসরকারী পর্যায়ে 
ইংরেজি ভাষায় কথোপকথনের মাধ্যমে ইংরেজের সংস্পর্শে আসা 
এবং তার অধীনে চাকরীবাকরী ল1ভই যার মুল উদ্দেশ্ট ১ সরকার 
প্রথমদিকে ইংরেজি শিক্ষার বদলে প্রাচ্য শিক্ষা বিস্তারের প্রর্থিই 
বেশি গুরুত্বপ্রদান করেছিজেন ।৩২ কিন্তু হিন্দু সমাজের ভেতর 
থেকেই এ সম্পর্কে ব্যাপক আন্দোলন পরিচালিত হয়। রাজা 
রামমোহন রায় €( ১৭৭২-১৮৩৩ ) এবং অন্যান্য বনু হিন্দু মনীষী 
পাশাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্যে প্রচেষ্টা চালান । ১৮১৭ খ্রীঃ 
প্রতিচিত হিন্দু কলেজ এক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ 
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করে। এর সঙ্গে সঙ্গে ডেভিড হেয়ার ( ১৭৭৫ ১৮৪২ ) ও রাজা 
রাধাকান্ত দেব ( ১৭৮৩-১৮৬৭ ) প্রচলিত ভার্ণাকুলার স্কুলগুলোর 
উন্নতির জন্যে প্রচেষ্টা চালান ৩ ১৮২৩ খ্রীঃ ৩১ জুলাই লর্ড অম- 
হার্ট “পাবলিক ইনষ্রাাকশন কমিটি? (জেনারেল কমিটি অব পাবলিক 
ইনষ্রাকশন ) গঠন করেন 5৪ এই সময় (১১ ডিসেম্বর, ১৮২৩) 
রাজ রামমোহন রায় পাশ্চাত্য শিক্ষার দাবি জানিয়ে লর্ড আমহাষ্ধকে 
তার বিখ)।ত পত্রখান। লেখেন ৩ এই উপলক্ষো শিক্ষা নিয়ে তখন 
যে বিতর্ক অন্ুতিত হয় তাই এাংলিসিষ্ট-ওরি:য়েপ্টালিই্ট বিতর্ক নামে 
পরিচিত । এই বিতকে ছুটে বিষয়ের প্রতি গুরুতরভাবে অবহেঙ্গা 
প্রদর্শন করা হয়। তাহলো, সাধারণ মানুষের শিক্ষা এবং মাধ্যম 
হিসেবে মাতৃভাষার স্বীকৃতি :» এরপরই ল্ড উইলিয়াম বেন্টিংক্কর 
এক মাদেশবলে ১৮৩৫ ঘ্রী;ঃ সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
শিক্ষ/র বাহন ছিসেবে ইংরেজি স্বীকৃতি লাভ করে ৫ ১৮৩৫ শ্রী: 
১ জুলাই ও ২৩ ডিসেম্বর এবং ১৮৩৮ শ্রীঃ ২৮ এপ্রিল উইলিয়াম 
আডম তার বিখ্যাত রিপোর্টে জনশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান 
করেন ।২৮ প্রচলিত শিক্ষাবাবস্থা সম্পর্কে মতামত প্রদানই ছিলো 
এই রিপোটের মুল উদ্দেশ্য ।*৯ তিনি প্রচঙ্গিত জনশিক্ষ!র উপর 
ভিত্তি ₹রেই জাতীয় শিক্ষাসৌধ গডে তুলবার প্রস্তাব করেন ।""৪* 
কিন্তু আরামের প্রস্তাব বাস্তবে কার্ধকর হয়নি! এরপর জনশিক্ষার 
বাপারে ক্রেডরিক হারলিডে. পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহষি 
দেবেন্দ্রণ!থ ঠাকুর, ভদব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ চেষ্টা চালান । বিস্ত 
এদের প্রচেষ্টায় ক্রনশিক্ষার কথা থাকলেও শিক্ষার বাহন হিসেবে 
বাঙলার কথা তেমন প্রতিধ্বনিত হয়ছন"১ যদিও এদের অনেকেই 
বাঙউপা ভাষা ও সাহিত্য56/য় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তবে 
ডিরোজিওর শিষ্যদের ভেতর মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের একটা প্রবল 
ইচ্ছা জাগ্রত ছিলে এবং তারা মেভাবে প্রচারণ!ও চালিয়েছিলেন। 
পরবতাঠকালে তাদের অনেকেরই মাতৃভাষ। চ্চায় সুনাম অর্জন তার 
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প্রমাণ । ভার্ণাকুলার এড,কেশন অবহেলিত হওয়া যে এদেশবাসীর 
পক্ষে ভালো নয় একথার প্রতি ডরিস্কওয়াটার বেখুনও বাঙালীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছিলেন '৪২ 

এরপর ১৮৬৭ খ্রীঃ ২৪ আগস্ট রেভারেণ্ড লঙ গভর্ণর জেনারেল 
স্যার জন লরেন্সের নিকট একটি নাট প্রেরণ করেন । তাতে ভার্ঁ- 
কুলার এড.কেশনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয় এবং মুসলমান- 
দের শিক্ষা বিষয়েও আলোকপাত করা হয় ৪5 এই রিপোটে 
রেভারেগ্ড লঙ বঙ্গদেশের গোটা সামাজিক্ক অবস্থা পর্যালোচনা 
করেন। তিনি সরক্ষারা স্কুল কলেজের ছাত্রদের বেতন বাড়িয়ে সেই 
অূ্থ ভার্ণাকুলার এড,কেশনের বাবস্থা! করার সুপারিশ প্রদান 
করেন ।8৪ কিন্তু শিক্ষিত ও বিল্তশালী ব্যক্তিরা এব বিরোধিতা 
করেন ।8 উত্তরপাড়ার জয়কৃঞ্চ মুখোপাধ্যায়,” মানিকতল।র 
রাজেন্দ্র শাল মিত্র," বুটিশ ইণ্ডিয়: এ্যাসে সিয়েশনের যত 'ক্দ্রমোহন 
ঠাকুর* প্রমুখ এই বিরোধীদের ভেতর অন্যতম । এভাবে শিক্ষিত 
ও বিত্তশালী হিন্দুদের বিরোধিতার ফলে ভাণাকুলার এড,কেশন 
অস্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে সাধারণ মানুষের ভেতর শিক্ষার 
আল! বিতরিত হয়নি । তবে ইংরেজি শিক্ষাকে কেন্দ্র করে একটা 
বরাট শিক্ষিত শ্রেণী (এ্ালিট ) গড়ে ওঠে-_-ারা পরবতার্কালে 
বিভিন প্রকার সংস্কারমূলক কাজে আন্মানিয়োগ করেন! 
২, 
উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের কাজ একযোগে 
পরিচাক্তিত হয়েছিলো । রাজা রামমোহন র।য় ১৮১৫ শ্রী; অগ্রসর, 
উদার, চিন্তাশীল ও সংস্কারপ্রয়সী কতিপয় ব্যক্তি” নিয়ে তার 
“আত্মীয় সভা” স্থাপন করেন ৪৯ রাজা উদাৰ মানসিকতায় প্রায় 
সব ধর্মের প্রভাব স্বীকার করেছেন, সব ধার্সর বিভিন্ন দিক আলোচনা 
করেছেন, সমালোচনা করেছেন এবং অবস্থাবিশেষে গ্রহণ-বর্তন 
করেছেন,” কিন্ত তিনি নিজেকে কোনদিন একটি নতুন ধর্মের 
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প্রবর্তক হিসেবে দাবি করেননি ৯ এই সভা মুলত নতুন 
ধর্মান্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
হাতে । তিনি ১৮৩৯ গ্রীঃ “তত্ৃতবাধিনী সভা? স্থাপন করেন । এর 
পেছনে বহুলাংশে রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিই কাজ করেছে ।৭২ 
মহমি দেবেন্দ্রনাথের পর ব্রাহ্ম ধর্মের বিকাশে কেশবচন্দ্র সেনের নাম 
বিশষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি ১৮৫০ থ্রী; ব্রাহ্মলমাজে যোগদান 
করেন এবং ১৮৬২ খ্রীঃ পর্স্ত এই সমাজের আচার্ষের পদে বহাল 
থাকেন! কিত্তু এই ধর্মে অচিরেই একটা মতভেদের স্চনা হয়। 
১৮৬৪ গ্রীঃ নেশবচন্দ্র সেনের দল “ভারতবর্ষায় ব্রাহ্মসমাজ' নাম দিয়ে 
নতুন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মহষির দল “আদি ব্রাহ্মদমাজ' 
নামে পরিচিত হয়। এখান থেকেই ব্রাঙ্গলমাজের সাথে হিন্দুধর্মের 
মৌলিক পার্থক্যের স্থচনা ৷ বেশবচন্দ্র সেনের দল ব্রাহ্মবিবাহবিধিকে 
বেন্দ্র করে নিজেদের হিন্দু হিসেবে পরিচয় দিতে অস্বীকার করেন?ত 
এবং সংস্কারপন্থী ব্রাহ্মনেতা রাজনারায়ণ বস্থ “হিন্দু ধর্মর শ্রেষ্ঠতা 
নামক প্রবন্ধে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন । রাজনারায়ণ বন্থ তাঁর 
“আত্ম5রিতে” লিখেছেন, “হিন্দুধর্মের প্রতি আমার চিরকালই শ্রদ্ধা 
আছে । আমি আপনাকে হিন্দু এবং ব্রাহ্মৎর্্মকে হিন্দুধর্ম্মের ১ মুননত 
আকার মাত্র মনে করি '”৪ কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন বেশিদিন এই 
মনোভাব অটুট রাখতে পারেননি । প্রখর বাক্তিত্ব ও পারিবারিক 
এতিহাবোধ তার এই মনোভাবকে কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি দাড় 
করায় ।*৭ এর ফলেই ১৮৭৭ গ্রীঃ স্থষ্টি হলো “নববিধান' । অবশ্য 
পরবতাঁকালে যেভাবেই হোক না কেন" হিন্দুমতে কন্যার বিয়ে 
দিয়ে কেশবচন্দ্র ধর্মের গোটা ভিত্বিটাতেই আঘাত দিয়ে বসলেন । 
কিন্ত তিনি সেই প্রতারণার কথা স্বীকার না করায় সমাজ আবারো! 
ভেঙ্গে যায়। 

“উনবিংশ শতাব্দীর স্ুচনাকালে সনাতন হিন্দুধর্মের ঘোরতর 
তুদিন ,৮৮ একদিকে যুক্তিবাদের প্রাবলে; এই ধর্ম ভেসে যাচ্ছিলো, 
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অন্যদিকে এই ধর্মের অনুসারীরা সমাজের বিত্তবান হিসেবে এমনমব 
কর্দাচারে লিপ্ত ছিলেন যে তাদের কোন দিক দিয়েই আদর্শ পুরুষ 
বলা ষায় না। এরা মুখ সনাতন ধর্মের বুলি আওড়াতেন সতা, 
কিন্ত বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অধর্মের চুড়ান্ত করতেন । পুজার 
সময় সাহেবদের খুশী করার জন্যে পরিবেশিত হতো নিষিদ্ধ খাছ্য ও 
পানীয় «৯ এমন কি এসব অনুষ্ঠানে বাঈজীও আমদানী করা 
হতো ৬* এসব রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের আচরণের প্রকৃষ্ট পরিচয় 
বিধৃত হয়েছে ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের “কলকাতা কমলালয়? 
(১৮২৩), 'নববাবু বিলান' (১৮১৫) প্বারীটাদ মিত্রের 'আলা- 
লের ঘরের ছুলাল' (১৮৫৮); কালীপ্রননন সিংহের হুতাম পাচার 
নকণ।'( ১৮৬১) জাতীয় গ্রন্থে । তারা ধর্মের নামে হিন্দু সমাঙ্জের 
এজাতীয় আচরণকে বাঙ্গ ও বিদ্রুপে জর্জরিত করে তুলেছেন । 

১৮৩০ খ্রীঃ ১৭ জানুয়ারী এদের উদ্যোগে ধেম্মসভা? স্তাপিত হয়। 
এই সভা স্থাপনের উদ্দেশ্য “সতীদাহ প্রথা-বিরোধী' আইনের বিরুদ্ধ 
আপীল করা ৬১ এই আপীলে ধর্মসভা্পরাজিত হয়ে নিজেদের 
কাজ আভ্যন্তরীণ দলাদলিতে সীমিত করে ফেললো .৬১ ফলে এই 
দৃভা শেষপর্যন্ত কিছু অর্থহীন আচার অনুষ্ঠান রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানে 
পর্যবসিত হয়। রক্ষণশীল দলের নেতা হিসেবে রামকমল সেন, 
রাজ। রাধাকান্থ দেব, ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখের নাম বিশেষে 
ভাবে উল্লেখযোগা । তবে এদের ভেতর রাজা রাধাকান্ত দেবই 
সর্বাপেক্ষা কর্মঠ ও সামাজিক জীবনে প্রতিষ্টিত। কিন্তু বিরোধিতা 
তার মজ্জাগত। 
জজ 
এ ছুটি পরস্পরবিরোধী মতাদর্শের সঙ্গে সাঙ্গ নব্যবাঙলার মুক্তবুদ্ধি 
আন্দোলনও দানা বেধে ওঠে । নব্যবাঙলার যে আযন্দালন সমস্ত 
বাঙালীর মন মানসকে একটা অপরিসীম সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে এনে 
দিয়েছিলো তার প্রবর্তক হলেন হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯ 
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-১৮৩১)। তিনি “বঙ্গের নবধুগের প্রবর্তক,” ৬০ সমস্ত বজদেশ 
যখন প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য আদর্শের সংঘাতে বিভিন্নপ্রকার ঘিকৃতির 
মুখোমুখি ঈাড়িয়েঃ তখন “ইয়ং বেঙ্গল দল তার কাছে নবধুগের নতুন 
জাবনমন্ত্রে দীক্ষা নিচ্ছেন । তভোজসঙার নাচ গান-হুল্লা থেকে দুরে 
পটলডা।র কলেজগৃছে, ডিরোক্ষিওর বৈঠকখানায়, বেকন-লক- 
ভিউমের জ্ঞীবনদর্শন ও সমাজদর্শন নিয়ে বিতর্কসভা বসছে ।”” ৪ 
বাবু সংস্কৃতি যখন জোৌলুসের উত্তঙ্ষে তখন ডিরোজিও হিন্দু কলেজে 
যোগদান করেন (১৮২৬) এবং তার ভাবধারায় কলেজের ছাত্রদের 
প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেন । তাঁকে কেন্দ্র করে যেসব ব্যক্তি 
নব্যবাঙলার এই আমন্দালদকে গভীরতা ও সজীব প্রদান করে- 
ছিলেন তারা বাঙলার সামাজিক ইতিহাসে বিশেষভাবে আলোচিত । 
'ঠারা সর্বপ্রকার গৌড়ামি ও কুপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে নিজেদের নিয়ো- 
জিত করলেন । বিদ্যান্ুশীলন ও সংস্কতিচ্ার ক্ষেত্রে তারা বুদ্ধিকে 
সর্বপ্রকার সন্কীর্ণতা থেকে মুক্তি প্রদান করে সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ 
করলেন । এজন্যে আমাদের সমাজসংস্কতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে 
তাদের অবদান অসামান্য । একালের প্রতিটি বুদ্ধিজীবী এদের 
সম্পর্কে সচেতন । কারণ “বাঙলাদেশের সামাজিক ও সাংস্ক'তিক 
ইতিহাসে তার। ধুমকেতু নন, আশ্চর্য জ্যোতিফ। এদের মধ্যে 
ফরাসী বিপ্রবের প্রেরণা ও বুটিশ র্যাডিকেলদের ধারণ! একসঙ্গে 
জ্বলে উঠেছিল |” এই কৃতিপুরুষবৃন্দ সে যুগে স্ব ত্য ক্ষেত্রে যে 
সাফলা অর্জন করেছিলেন তা বিশ্ময়কর। এই আন্দোলনের প্রবক্তার। 
কোন বিশেষ ধর্মের গপ্ডিতে আবদ্ধ ছিলেন না। এদের ভেতর মহেশ- 
চন্দ্র ঘোষ (১৮০৩-১৮৫৮) বা কুষ্ধমোহন বন্দে]াপাধ্যায় ( ১৮১৩- 
১৮৮৫ 9 যেমন খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন'১৬ তেমনি শিবচন্দ্র দেব 
( ১৮১১-১৮৯০) বা রামতনু লাছিড়ী( ১৮১৩-১৮৯৮ ) ব্রাহ্মধর্মাবলনী 
হিসেবে খ্যাতি অর্তন করেছিলেন» অনুরূপ প্যারীষাদ মিন্রও 
( ১৮১৩-১৮৮৩) শেষজীবনে “থিংয়াসফির দিকে ঝৌফেন এবং 
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পিতামহ গঙ্গাধর প্রতিষ্ঠিত জোড়া শিবমন্বিরের বিগ্রহ-সেবায়'' 
আন্মনিয়োগ করেন।১* এছাড়া দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় €( ১৮৪৬. 
১৮৯৫ )» হরচন্দ্র ঘোষ ( ১৮০৮-১৮৬৮ ), রামগোপাল ঘোষ ( ১৮১৫- 
১৮৬৮ ), রসিককুষ্ণ মল্লিক €( ১৮১০-১৮৫৮ ) প্রমুখ শেষপর্যস্ত সনাতন 
ছিন্দুধং্মর কাছে আন্মনমর্পণ করেছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যে 
একমাত্র রাধানাথ শিকদার ( ১৮১৩-১৮৭০ ) শেষপর্যস্ত যুক্তির পথে 
অবিচল ছিলেন ।৬৯ 
৪. 
উনবিংশ শতাবীর যেসব সংস্কার আন্দোলন হিন্দুমানসে ব্যাপক 
আলোড়ন সৃষ্টি করে সেগুলো হলে! সভীদাহ বিরোধী আন্দোলন, 
বিধবা বিবাহ আন্দোলন, বহুবিবাহ ও কৌলিন্য প্রথাবিরোধী 
আন্দোলন, এবং স্ত্রীশিক্ষা । 

হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসলেও 
বঙ্গদেশে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে এই প্রথা ব্যাপক রূপ লাভ করে ।৭* 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বঙ্গদেশের চারিদিকে এই প্রথা 
ছড়িয়ে পড়ে । তবে কলগ্কাতার আশে পাশেই সর্বাধিক সহমরণ 
পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।”১ সতী হওয়ার পেছনে যেসব কারণ প্ররোচনা 
যোগাতো সেগুলো হলো অক্ষয় স্বর্গশাভ"১, বংশমর্ধাদ। রক্ষা, স্বামীকে 
নরক থেকে উদ্ধার করার বাসনা, নিকৃষ্ট জীব হয়ে জন্মগ্রহণ করার 
আশঙ্ক)”” ইত্যাদি । এছাড়া কিছু সামাঞ্জিক ও অর্থ নৈতিক কারণও 
কাজ করতো । সগুলো হলো, বৈধব্যযন্ত্রণাঃ ভরণপোষণের সমস্যা, 
বিষয় সম্পৰ্রির উত্তরাধিকার" ইত্যার্দি। অনেক সময় অর্থপ্রাপ্তির 
লোতে ব্রাহ্মণেরাও বিধবাদের সহমরণে প্ররোচিত করত্তেন অথবা 
বৃদ্ধ স্বামীরা স্ত্রীর কাছ থেকে সহমরণের অঙ্গীকার আদায় করতেন।"ৎ 
এসব কারণে কখনো কখনো জোর করে স্ত্রীদের সহমরণে বাধ্য করা 
হতো । তারা যাতে পালাতে না পারেন সেজন্ছে হাতপা বেঁধে 
চিতায় তোল! হতো ।”৬ অনেক সময় বছ সতী অসহা যন্ত্রণায় চিতা 
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থেকে পালিয়ে যেতেন, অথবা চিত। দেখে ভয়ে সতী হতে অস্বীকার 
করতেন ।"" কখনো কখনো কেউ নির্জলা আকর্ষণের জন্যে অথব৷ 
প্রেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে সতী হতেন এমন দৃষ্টাত্তও 
রয়েছে ।"* গর্ভবতী, অল্পবয়ন্কা অথবা ভরণপোষণে অক্ষম শিশুর 
মাতা সতী হবার যোগ্য পন, বা কোন্প্রকার মাদকদ্রব্য সেবন করিয়ে 
সহমরণের জন্তে উত্তক্তিত করাও শান্ত্রবিরুদ্ধ "৯ 

সতীদাহ প্রথ। নিবারণের জন্যে বহু চেষ্টা চলেছে । ম্লতানী 
আমলে কো কোন শাসক এই প্রথা নিষিদ্ধকরণে সচেষ্ট ছিলেন 1৮০ 
মধ্যযুগে সআ্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীর এই প্রথা বিলোপ করতে গিয়ে 
ব্যর্থ হয়েছেন ।”* আধুনিক যুগে ১৮০৫ থেকে ১৮২৯ খ্রীঃ পর্যস্ত এই 
প্রথা নিয়ে বৃ আলোচনা সমালোচনা হয়। লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড 
হেষ্টিংস, লর্ড আমহাষ্ট প্রমুখ এই প্রথার বিরুদ্ধে নিজ নিজ মনোভাব 
ব্যক্ত করেন। এদের সময় বিভিন্নস্থানে জোর করে সতী করার 
বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রচেষ্টা চলে ৷ এছাড়া রাজা রাম- 
রায়ের নেতৃত্বে এই প্রথার বিরুদ্ধে ব্যপক জনমত সংগঠিত হয়। 
অবশেষে ১৮২৯ শ্রী: ৪ ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক্কের উদ্যোগে 
সভীদাহ প্রথা আইনবিরুদ্ধ বলে ঘোষণ] করা হয়। জনসাধারণের 
একটা বিরাট অংশ এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন । অন্- 
দিকে রক্ষণশীলদের তরফ থেকে এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোঙ্গন 
পরিচালনার জন্যে 'ধর্মসনভা” প্রতিষ্ঠিত হয় এইং এই আইনের বিরুদ্ধে 
বিলেতে মাপীল করা হয়। কিস্তসে আপীলও অগ্রাহা হয়ে যায় 
( ১৮৩২ )। 

বিধবা বিবাহ কখন থেক নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা বলা কঠিন। 
কিন্তু ্রীন্তীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যস্ত সমাজের উপর তলার লোকদের 
তেতর বিধবা বিবাহ মল্পবেশি চালু ছিলো ।৮২ পুরাণে এবং বিভিন্ন 
প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে তার স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে । এমন কি 
বাঙালীর চিরপরিচিত মহাকাবা রামায়ণ ও মহাভারতেও তার নজির 
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হর্পত নয়।”* অষ্টম শতাব্দীতে ভারতে মুসলিম অভিধান সংগঠিত 
হয়৷ এবং সম্ভবত তখন থেকে উচ্চবর্ণের ভেতর বিধবা বিবাহ সংক্রাস্ত 
কড়াকড়ি বেড়ে যায় । প্রখ্যাত মুনলিম মনীষী আল বেরুনি একাদশ 
শতাব্দ'তে ভারতীয় সমাজে এই প্রথার কড়াকড়ি লক্ষ্য করেছেন ।*৪ 
তথাপি সমাজের কাছে ধাদের কোন জবাবদিহি করতে হয় ন', তারা 
কখনো কখনো প্রয়োজনে পারিবারিক গণ্ডিতে বিধবা বিবাহ প্রশ্রয় 
দিয়ে এসেছেন ।৮ ১৭৫৬ শ্রীঃ রাজা রাজবল্পভ তাঁর বিধব। কন্টার 
বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণ5ন্দ্র রায়ের বিরোধিতায় 
তা সম্ভব হয়নি ,.”৬ উনবিংশ শতাব্ীতে এই আন্দোলন আরো 
জোরদার হয় এবং অলোকসামান্য বাক্তিপ্রতিভা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর এই আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগরের 
পূর্বে অনেকের এই আন্দোলনে ফোগদান করার কারণ যে তৎকালীন 
সমাজব্যবস্থার বিপুল পরিবর্তনের ফল তা একপ্রকার “জার করে বলা 
ষায়। কারণ তার আগেই রাজা রামমাহন রায়ের 'ব্রাহ্মসমাজ' 
প্রতিষ্' এবং নবাবাঙলার বিদ্রোহীদের মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের প্রসার 
সমগ্র সমাজ-জীবনে নানাপ্রকার জটিল সমস্যার ঝড় তুলেছিলে। 
এই ঝড়ের মুখে বিধবা বিবাহ সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক এবং 
এর নৃযানতম প্রকাশের স্বাক্ষর । কারণ এর চেয় জটিল সমস্যা তখন 
এই যূবকদের পদতলে চুর্ণবিচুর্ণ হচ্ছিলো ৷ বিধবা বিবাহ সম্পর্কে 
রাজা রামমোহন রায়ের প্রকৃত মনোভাব ক্রানা না গেলেও” মহষি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে সহজ'ভাবে গ্রহণ 
করেননি ৮” মহঘির এজাতীয় দ্বিধাজড়িত মনোভাব উপবীত ত্যাগের 
সময়ও লক্ষ্য করা গেছে ।৮”* 

১৮৫৪ খ্রীঃ পঞ্চিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যানাগর এই আন্দোলন আরম্ভ 
করেন । তার অক্লান্ত কর্মপ্রেরণার ছোয়া পেয়ে এই আন্দোলন 
প্রবঙ্গ রূপ ধারণ করে এবং পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় । ফলে 
বন্কিমচন্দ্রের মতো! লোক তাকে উপন্যালে মুর্খ বললেও৯*" তার সংস্কার 
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আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন ।৯৯ সম্ভবত এই প্রতিভ! 
সম্পর্কে সকলেই সচেতন ছিলেন । কারণ সমসাময়িক কালে এমন 
কোন সমস্যা ছিলো ন, যার প্রতি বিগ্ভাসাগ.রর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি । 
একারণে তার জনপ্রিয়তা ছিলো রূপকথার মতো । “শিক্ষিত সমাজ 
বিদ্যাসাগরের ভাষা অথবা জীবনের কোন প্রকার বিরুদ্ধ সমালোচন। 
কখনও সহা করিতে পারেন মাই | বঙ্কিম তাহার “বঙ্গ দর্শনে' ভারত- 
চন্দ্র ও বি্দ্যালাগরের সমালোচন। করিয়া বিপন্ন হইয়াছিলেন ।*৯২ 
বিদ্যাসাগরের এই সমর্থন শুধু শহরের গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে ম্দূর 
গ্রামাঞ্চল পধন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিলো । 

অবশেষে ১৮৫৬ খ্রীঃ লর্ড ডালহৌসীর আমলে “বিধব।-বিবাহ 
আইন' পাশ হয়। কিন্ত আইন ও সামাজিক অনুশাসন সর্বদা এক 
ধারায় চলেনা । এর ভেতর মাঝেমধো বিরোধ দেখা দেয় এবং সেই 
বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট আইনের সঙ্গে জড়িত 
ব্যক্তিদের উপর । বিধবা বিবাহ আইন পাশ হবার পর তার কার্ধ- 
করিত সম্পকে প্রশ্ন ওঠলো, প্রশ্ন ওঠলো এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া 
সম্পর্কে । এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে লিখিত হতে থাকলো নাটক- 
প্রহ্সন-কবিতা ইত্যাদি । বিদ্যাসাগর নিজে এজাতীয় স্মন্যার 
পরিপ্রেক্ষিতে লিখতে গিয়ে বাঙলা সাহিত্য যা দান করে গেছেন তা 
অপরিশোধ্য ।৯* 

অবশেষে তাকেই এই আইন কার্ধকর করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে 
হলো। যার ফল এদেশে সর্বপ্রথম বিধবা বিবাহ সংগঠন । 
বিনয় ঘোষ এই দিনটিকে “বাংলার ও ভারতের সমাজ সংস্কারের 
ইতিহাসে স্মরণীয়" বলে উল্লেখ করেছেন ।৯* বিধবা বিবাহ 
কার্ধকর করতে গিয়ে বিদ্ভাসাগরের প্রচুর আথিক ক্ষতি হয়।৯ 

বহুবিবাহ প্রথার জন্যে মুলত দায়ী কৌলিন্ প্রথা । বল্লাল সেন 
প্রবর্তিত কৌলিন্য গ্রথা৯৬ সমাজজীবনে ষে বিপর্ষয় সি করেছিলো 
তার জের উনবিংশ শতাব্দীর শেষনাগাদ সক্রিয় ছিলো । রাম- 
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মোহন পন্থী, ইয়ং বেঙ্গলপহ সাধারণ বিবেকবৃদ্ধিসম্পন্ন সধাই এই 
প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। এসময় কুলীন মেয়ে 
উদ্ধারের নামে কোন্‌ ব্রাহ্মণ কতজন বিয়ে করেছেন তারও ত।[লবা 
জনলমক্ষে প্রচারিত হয়েছিলো ।৯ যেসব মনীষা বহুবিবাহের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালন। করেছিলেন তারা হেন রমা প্রসাদ 
রায় ( ১৮১৭-১৮৬২ ), রেভারেগু, কৃষ্ণমোহুন বন্দ্যোপাধাধ, গাসগ- 
কুমার ঠাকুর ( ১৮০১-১৮৬৮ ), পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ । 
এসাড় বহু পত্র-পত্রিকাও এই আন্দোলনে সপক্ষে লেখনী পরিচালনা 
কারন। সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণের পক্ষ থেকে সপকা।রর 
কাছে বু আবেদন পেশ করা হয়। কিন্তু ১৮৫৭ গ্রীঃ শিপাহী 
বিপ্লবের ফলে সরকার এই প্রথার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করতে 
উৎসাহী বা সাহসী হয়নি .৯ 

ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রেও তখন ব্যাপক আন্দোলন পরিচালিত হয়। 
এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মবদান রাখেন রক্ষণশীল বলে কর্ধিত বাজ) 
রাধাকান্ত দেব। এছাড়া ড্রিঙ্কওয়াটার বেখুন € ১৮০১-০৮৫১ ) 
১৮৪৮ শ্রাঃ বড়লাটের আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে ঞাস ভ্্রশিল্ষণা 
পম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেন এবং “ক্যলকাটা ফিমেল স্কুল” € ১৮৪৯) 
প্রতিষ্ঠা করেন । তার সঙ্গে সহযোগিতা করেন রামগোপাল ঘে'ষ, 
দক্ষিণারঞ্রন মু খ্যপাধ্যায়। পণ্ডিত মদনমোহন তর্কাজ্ছ্কার €( ২৮১৭- 
১৮৫৮ ) প্রমুখ ।৯৯ 

॥ তিন ॥ 

১৮৭১ শ্রী: পর্ধস্ত বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের চেয়ে বেশি 
ছিলো '১** ক্ষিস্ত ১৮৮১ খ্রীঃ মুললমানের সংখ্যা কিধিৎ বেড়ে 
যায়।৯৯ এরপর থেকেই এদেশে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রকৃত 
কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা চলে এবং মুসলমানদের ভেতর শ্রেণীচেতনার 
স্বত্রপাত হয়__যার মুলে রয়েছে খোন্দকার ফজলে রাবির একটি গ্রন্থ 


একথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে । অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমান. 
- 


৮২ বাঙল। উপন্যাসে মুলমান লেখকদের অবদান 


সনাক্ষে যে মর্থনৈতিক বিপর্ধয় নেমে এসেছিলো তার জের চলতে 
থকে দীর্ঘকাল । এই অর্থ নৈতিক বিপর্যয় মুনলিম সমাজকে দ্বিধা- 
বিভক্ত করে ফেলে । একদিকে মর্থ ও শিক্ষার গৌরবে গৌরবান্বিত 
মুনলিম-সম্প্রদায়_্যাদের অনেকে নিজেদের বংশমুল ভুলে গিয়ে 
অর্থের জোরে “মাশর।ফ' শ্রেণীভুক্ত হাতে চেষ্টা করেন, অপরদিকে 
দরিদ্র মুসলিম জনসাধারণ 'আতরাফ' হিসেবে সমাজে অপাংক্তেয় হয়ে 
পড়েন । অনেকক্ষে,ত্র এই অণীভুক্তি চলে মিথ্যা দাবির উপর-_ 
যেকথা ইতঃপূরে উল্লেখ করা হয়েছে_ এবং 'বৈবাহিক সম্পর্কের 
মাধ্যম । অর্থশালী আতরাফেরা অর্থের বিনিময়ে আশরাফ শ্রণীর 
স/ক্গ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে নিজেদের “মাশরাফ' বলে দাবি 
করতে থাকেন। ঢাকার প্রসিদ্ধ 'নবাব' পরিবারের উত্থান এই ভাবেই 
হয়েছে ' ঢাকার নবাব খাজা", আলিমুলাহ যেদিন থেকে নিজেকে 
“আশরাফ' মুসলমান হিচসবে পরিচয় প্রদান করার বাবস্থা করলেন, 
সেদিনই ঢাকার প্রকৃত “আশবাফ' বলে পরিচিত “শহরের সেরা 
আমীর” মীর কুঁতুবউদ্দীন তার বিষয়সম্পত্তি জলের দামে বিক্রি 
করে ঢাকা তাগ করেছিলেন 1৯ আশরাফ শ্রেণীতে উত্তরণের 
এই প্রচ অধিকতর কার্ক্কর হয় শহরে ৯৪ কারণ শহরর 
সামাজিক গণ এত সামিত মে তাদের আবিষ্কার করাই আনেকক্ষেত্রে 
দূরাহ হয়ে পড়ংতা | পক্ষান্তরে আমে সবাইকে বেঁচে থাকতে হতো! 
সমাজকে কেন্দ্র কর-_যেখানে সবাই পরস্পরের নাড়ীনন্গত্র সম্পর্কে 
পর্যন্ত মবহিত। 

এই শ্রেণীভেদ প্রথার সঙ্গে হিন্দুদের শ্রেশীভেদ প্রথার পার্থক্য 
মৌলিক । মুসলিম সমাজে এই শ্রেণীবিভন্তি ইসলামের আদিধুগ 
থেকেই চলে আসছে-- যা হযরত মোহাম্মত্দর মৃত্যুর পর কোরেশ- 
দের ভেঙর *খল।কং সামাবদ্ধ থাকার দাবির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ 
করেছিলো (৯: মুসলমানদের এই শ্রেণীভেদ প্রথার তিত্তিখুল অর্থ- 
ঠনতিক্ক টৈষমা, হিন্দুদের মতো রক্তের বিশুদ্ধতা নয়। একারণে 


বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৮৩ 


হযরত মোহাম্মদও এজাতীয় বিভাগ অনুমোদন করেননি । ফলে 
তিনি “রযীল' শবের স্থলে “'জঈফ' ব্যবহার করতেন 1১০৬ তবে 
হিন্দুসমাজের বর্ণভেদনীতি অনেকক্ষেত্রেই এই প্রথার মূলে জলসিঞ্চন 
করেছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। 

এই সময় মুপলমানদের ভেতর শিক্ষার আলো পৌছুতে শুরু 
করেছে । ফলে তারাও হিন্দুদের অনুকরণে বিভিন্ন প্রকার সংস্কার- 
মূলক কাঙ্গে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় যেলব সমস্যা নিয়ে 
ব'ঙালী মুসলমানের সংগ্রাম পরিচ।লনা করেছিলেন সেগুলো হলো 
অবরোধ প্রথ1, নারীর সমানাধিকার, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, বিবাহ 
উৎল:ব ব্যয়-বাহছলা, পণপ্রথা, তালাক, পরিবার-পরিবল্লনা, এবং 
ধীয় কুসংস্কার । 

পর্দপ্রথা নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ 
শতাব্দীর গোড়!র দিকে ব্যাপক আলোচন।-সমালোচনা চলে । 
কেউ কেউ এই প্রথাকে নারী সমাজের জন্যে অতান্ত প্রয়োজনীয় বলে 
উল্লেখ করেন এবং তারা মনে করেন “অন্তঃপুর বাসে তাহাদের মধ্যাদা 
ও সম্পদ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, বাজারাদিতে বা বাহিরের শ্রমসাধা 
কার্্যাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে যে কষ্ট ভোগ করিতে হয়ঃ 
আবরোধ প্রথ প্রচলিত থাকায় তাহ করিতে হয় না।”১০৭ কেউবা 
বুক্তির সাহায্য প্রথাটিকে উপস্থাপিত করেছেন এবং বর্তমান অবস্থার 
আলোকে তাতে খানিকটা সংস্কারের পরামরশ প্রদান করেছেন ।১০৮ 
কেউ অন্থান্য মুসলিম দেশের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে এই প্রথাকে 
থিন্লুদের প্রভাব বলে বর্ণনা করেছেন,১”৯ আবার কেউবা আযৌক্তিক- 
ভাবে এই প্রথাটিকে কঠোর ব্যঙ্গে জর্জরিত করে তুলেছেন ।১১০ 
একজন লেখক এই প্রথার বিরুদ্ধে সরাসরি নিজব্বম মতামত বাত 
করেছেন এবং মুনলমান বলে “পরিচিত” সবাইকে “এই অনিষ্টকর 
অবরোধ প্রথা দুর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর” হতে আহ্বান জানিয়ে- 
ছেন।১৯১১ জনৈক সম্পাদকের মতে “এছলাম মুছলমানকে পর্দা 


৮9 বাঙল। উপন্য।সে মুসলমান লেখকদের অবদান 


সন্ব-ল্দ মে আদশ দিয়াছে এনং হজরত মোহাম্মদ মোজ্তাফার আদেশ 
ও শ্রাদর্শ হইতে আমরা স্ত্রীংলাকদিগকে অন্ধকুতপ আবদ্ধ করিয়া 
রাখার কোন প্রমাণ বহু চেষ্টা সত্বও--আজ পর্যান্ত প্রাপ্ত হই নাই 
'*তারতবধের বাহিরে আর কুত্রাপি এই শ্রেণীর জল্লাদী পর্দার 
প্রগলন শাই 1১৯২ এই ক্ষেত্রে মাসিক মোহাম্মদী'র সম্পাদকের দৃষ্টি 
ভঙ্গি খুসই যুক্তিসঙ্গত ও উদার । তিনি মনে করেন *অবরোধের 
বাহির হইলেই পারার চরিত্রে পতন হয় এ বিশ্বাস যেমন মামরা করি 
না, তেমনি এবিশ্বানও আমাদের নাই যে, আমাদের নারীগণ মাঠে 
ময়দানে, রেলে গ্রিমারে ও থিয়েটারে বাইস্কোপে হুটাহুটি করিযা 
বেড়াইলেই মুছুলমান দিন দিন ছুই চারি হাত উচু হইয়া যাইবে ১৯২ 
কেউ মনে করেন, "'এদা,শর সামাজিক শী/ীবন যখন অনুন্নত তখন 
পর্দা মাণিয়! না চজিলে জ্ঞাতীয় মর্যাদা বিছুতেই রক্ষিত হইতে পারে 
না। যতদিন দেশের পুরুষেরা উপযুক্ত শিক্ষিত না হয় ততদিন 
ইহার ব্যতিভ্রম খু! সঙ্গত নহে ১৪ তেমনি কেউ আবার হ্যাস্থ্য- 
গ7নর পরিপ্রেক্ষিতে পর্দাপ্রথার বিরোধিতা করেছেন । তার মতে 
“খোলা হাওয়া ও আলোর অগ্গাব' মুসলমান মেয়েরা যল্ম্মারোগে 
ভুগছেন এবং “এই প্বান্থহীনা মেয়েরা ত্য সন্তান প্রসব করেছেন 
তারা স্বভাবতঃই হানন্বাস্থ নিযে এসে জাতিকে দুর্বল করে 
ফেলেছে 1১৯ 

পর্দাপ্রথ: সম্পর্কে মুনলিম-মানসে যে আনলাড়ন স্যষি হয় তাকে 
কোনমতেই একপোরশ আখ্যা দেওয়া যায় না। এসময় বেগম 
রোকেয়ার নেতৃত্ব মবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে এবং স্ত্রীশিক্ষার অনুকূলে 
যে আন্দোলন পরিচালিত হয় তা মুসভিম বাঙলার সামাজিক ইতিহাসে 
একটি উল্লেযোগ্য ব্যাপার । পর্দাপ্রথার সঙ্গে জড়িত আর একটি 
বিষয় হলো নার'র সমানাধিকার । এক্ষেত্রেও মুসলিম মনীষীদের 
মতামক্ত বিভিন্ন প্রকার । কেউ ইসলাম ধর্মের বর্তমান ছুর্দশার জন্মে 
নারী জাতির প্রতি অসম্মানকে দায়ী করেছেন,৯১৬ কেউবা 


বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৮৫ 


নারীর স্বাধীনতাকে সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলে বর্ণনা 
কংন:ছন ১৯৭ এক্ষেত্রে স্পই দাব জানিয়েছেন মিলেস এম রহমান 
_-*মানরা চাই--মামাদের ইসলামদও সম্মান স্বাধীনত'১ চাই 
ইনলামনত্ত অধিকার ।”১১৮ এসব দাবির ক্ষেত্রে সবাই ধর্ম ও ধর্মানু- 
শাসনকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন । 
বিধবাবিবাহ, বহ্াববাহ ও বাল।বিবাহ স'পকেও মুপলিম- 
ম।নস নানাপ্রকার প্রশ্ন ও.টছে । ইসলাম ধর্মে বিধবাবিবাহ 
নিষিদ্ধ নয় । তবু হিপ্রু সমাজ ধমের সংস্পর্শে এসে তা অসামাজিক 
কাজ পরিণত হয়েহিলো ১১৯ একারণে সৈয়দ আহমদ ত্রেলত? 
প্রযুখ সংক্ষারক এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ স্যষ্টি করোছন ১২৭ কোন 
কোন ক্ষেত্র তারা বিধবা বিবাহ দিয়েও এই আত্মবাতা প্রথার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন ১৯২৯ নৈয়দ আহমদ তার বিধবা ভ্রাতৃ- 
বধু,ক বিচ় করে একটি দৃষ্টন্ত স্থাপন করেন ৯২ এপ্রসঙ্গে উল্লখ- 
যোগ ষে ইনলামের “প্রেরিত পুরুষ স্বয়ং বিধবা বিবাহ করিয়া স্বীয় 
(শষুমশুলাকে এবিষয়ে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন 1১২৩ এসব 
কারণ এনময় বিধবা বিবাহের সপক্ষে জোরদার আন্দোলন পরি- 
চাপিত হয়েছিলো] বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বহু আলোচনা-সমালোচনা ও 
হয়েছে । 
বাল্যবিবাহকে “সমাজদেহের মারাতআক রোগ” 'আখ্য! দিয়ে 
মাওপান। মনিরুজ্জামান ইসলামাবাঁদী এই প্রথার মুল উচ্ছেদ করার 
দাবি জানিয়েছেন ।১২৪ এই প্রবন্ধে তিনি “বাঙ্গযবি্বাহপ্রথ। স্বাস্থা- 
নীতি ও অর্থনীতির দিক দিয়া সম্পূ্রূপে ব্জ্জনীয়” বলে উল্লখ 
করেছেন ।১৯২ এই প্রথাকে স্ত্রীশিক্ষার পথে প্রধান অন্তরায় বলেও 
উ-ল্পখ করা হয়েছে ।৯* এই মতামত সম্পূর্ণভাবে যুক্তির উপর 
তিষিত। অনুরূপ বহুবিবাহেরও বিরোধিতা করা হয়েছে এবং 
ইদস[মের প্রাথমিক যু'গ হযরত মোহাম্মদ কর্তক প্রদত্ত একাধিক 


বিবাহের বিধান সমর্থন করেও বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার 
--৬ক 


৮৬ বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


অযৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা চলেছে 1৯২৭ বহুবিবাহ প্রথার মুলে 
যে শাস্ত্রীয় বিধান রয়েছে বল দাবি করা হয়, কাজী ইমদাদুল হক 
তা অন্বীকার করে এতদ্বারা “*শাস্ত্রবিধানসমূহের বিকৃত অর্থকারী 
একদল স্বার্থপর পুরুষাত্রক্রমিক পুরোঠিত ধর্মের নামে সমাজে 
প্রতিপত্তি স্তাপন করিয়া বনু কালাবধি আপন স্থার্থসিদ্ধি করিয়া 
আসিতেছেন” বলে অভিমন্ত জ্ঞাপন করেছেন 1১১৮ 

এছাড়া সামাজিক অনুষ্ঠানে জশাকজমক ও জৌলুস প্রদর্শেনর 
জচ্যে যে অপবায় হয তার কঠোর সমালোচনা করে অনেকে পত্র- 
পত্রিকায় লেখনী পরিচালন] করন ।১২৯ তারা বিষয়গুলোকে ধর্মীয় 
দৃষ্টিকোণ থেকও বিশ্লেষণ করেছেন ।১৩ একটি পত্রিকা বিবাহের 
পণপ্রথাক হিন্দুসমাঞ্ের অনুনরণ মনে কার এই প্রথা সম্পকে 
সাবধান হওয়ার জন্গো দেশবাসীকে আহ্বান জানান ১৯৯ এছাড়াও 
এই সময় তালাকপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রায় প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে 
আলোচন'-সমালোচন। হয়। এর মূল উদ্দেশ্য এই কুপ্রথ: সম্পরকে 
সাবধানবাণী উচ্চানণ করা ।২” মওণানা মোহাম্মদ আকরমখ 
এই মধিক্র (তালাক) প্রয়োগকে “একটি ঘৃণিত বেদমাং ও 
অশাস্ত্রীয় সান্ভিগার” বলে উল্লেখ করে এর যুক্তিসঙ্গত দিকের প্রতি 
পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং রাক্রনৈতিক ও ধর্ময় নেতৃ- 
বৃন্দকে *'মিশ.রর অনুকরণে বিবাহ সংক্রান্ত আইনের সংস্কার সাধনের 
আহ্বান জানিয়েছেন ১" 

এছাড়াও ধমীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধ এই সময় মুসলিম সমাজ 
বিশেষ সচেতনার পরিচয় প্রদান কারন । এই কুসংস্কারগুলো গড়ে 
ওঠেছে মূলত ধমীঁ় বিতর্কে কেন্দ্র করে কারণ এই সময় ধর্মীয় 
ক্ষেত্রে অনুচিত বিভিন্ন বিতর্ক শেষপর্যন্ত এমন এক পর্ধায়ে পৌছে 
মে, তা ধর্মীয় কুল-স্কারে পর্যবমিত হয়। হানাফী", *লা-মজহাবী”, 
“কা'দয়ানী”, “শয়', “সুছি' ইত্যাদি বিভিন্ন 'ফেরকা'র আবির্ভাব 
এই বিতরকজনিত কুনংস্কারেরই বহিপ্রকাশ | তছৃপরি রয়েছে কবর 


ঝ1ঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৮৫ 


পুজা, মৃত ব্যক্তির সকারের জ-ন্য বিশেষ ধরনের প্রার্থনা, মৌনুদঃ 
দরুদ ইত্যাদি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক। এসব স্থষ্টির পেছনে রয়েছে আলেম 
সমাজ । তারা “হানাফী মোহাম্মদীর মধ্যে ঝগড়া লাগান, মৌলুদের 
কেয়াম, মৃুতজনের ফাতেহা, আমিন, ছুরা ফাতেহ।, রফে এদায়েন 
ইত্যাদি মতভেদজনিত মছলা লইয়া তর্ক বাহাছ ও দলাদঙ্গি স্যষ্টি?, 
করেন ।১৩৪ মাওলানা ফররোখ আহমদ নেজামপুরী এই আঙ্গেম- 
কুলের তীব্র সমালোচনা করে তাদের কার্যকলাপকে বাজ-ব্দ্রিপে 
জর্জরিত করে তুলেছেন। তার মতে “বঙ্গদেশে বেহার ও হিন্দ্র- 
স্থানের মৌলান৷ নামধারী একদল লোক আছেন--ধর্ম্মভীর বাঙ্গালী 
মোছলমান পাল্কী, বজরা, পাগড়ী ও আবা কাব। দেখিলেই মুগ্ধ 
হয়। এসকল নামধারী মৌলানাগণের মধ্যে শতকরা অর্ধেক লোক 
ষোল আনা ম,রখ” আরবীতে নামটা পধান্ত দস্তখত করিতে জানেনা 
শতকরা ৩০ জন সামান্য আরবীতে জ্ঞান রাখে ।১৩ প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য যেঃ এই সময় মুসলমানদের মধ্যে এই দলাদলি ভারতর 
অন্যান্য স্থানেও প্রভূত পরিমাণে পরিলক্ষিত হতো । এই দলাদলির 
দরুন কোন এক সময় লালাশস্কর ভাই নামে জনৈক ব্রাঙ্গণকে আহম- 
দাবাদ আজ্জ,মান-ই-ইসলামের সেক্রেট!রি নিযুক্ত কর' হয়েছিলো ।+০ 

এই সময় সমাঙ্গ সংস্কারের উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে 
ওঠে । ১৮৯১ খ্রীঃ “ম্ুরল ইমান" নামে একখানা প্রতিষ্ঠান্রে 
স্বাদ পাওয়া যায় ৷ “কোরাণ শরাফের আজ্ঞ' হাদিছ শর]াফের 
উপদেশ ও এছলাম ধর্মের মর্ম সর্বসাধারণের সম্মুখে ব্যাখ্যা 
করিবার নিমিত্ব'' এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম ।৮ এছাড়া ১৯০৪ গ্রীঃ 
প্রতিষিত হয়েছিলে। “বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি' | এই সমিতির 
সঙ্গে যেসব ব্যক্তি জড়িত ছিলেন তারা মৌঙলবী আবছুঙ্গ মজিদ 
চৌধুরী, মৌলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মৌলবী 
ওয়াহেদ হোসেন, মুনশী মোহাম্মদ মেছেরুল্লাহ, মুনশী শেখ জমি- 
রুদ্দীন, মৌলবী আবদুল হামিদ, মৌলবা নওশের আলী খান ইউস- 


৮৮ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


ফঙ্গী প্রমুখ ১৯৯ “অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন মানব সমাজের মধ্যে 
পবিএতম সঙ্য সনাতন ইপলাম ধর্ম্-ভাস্করের অতু।জ্জল স্বগাঁধ রশি 
বিবশর্ণতা সাধন, ত্রিত্ববাদী শ্রীষ্ঠান প্রভৃতি বিধম্মাঁণদদগের অযথা 
আঞ্মণ হইতে ইসলাম ধর্ম ও মোসলেম সমাজের রক্ষা বিধান"? 
ইত্যাদ এই সমিতির উ.দ্দশ্টু 1১৪৮ “আগ্ুমনে ওলামায়ে বাঙ্গালা, 
নাঃম একখানা পতিষ্ঠানও এই সময় গঠিত হয়। এই সমি'তর সা 
যারা জড়িত ছিলেন তাদের ভেহর মাওলানা মোহাম্মদ আকরমর্খ, 
মাওলানা মশ্রিজ্জমান ইসলামাবাদী, মাওলানা ফররোখ আহমদ 
নেজামপুণা, মাওশানা আবছুল্লাহেল বাকী, মাওলানা আবহুল্লাহল 
কাফী প্রনুখর শাম উল্লেখধোগা : এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 'আল- 
এনলাম' ,৯*১ এছাড়া “বঙ্গীয় মুসপলমান-সাহিতা-সমিতি" (১৯১১) 
নামক প্র্ঠানও এপময় বেশ আলোডন স্থ্ট করেহালো । 
এই প্রতিটানের লঙ্ষে জড়িত বাক্তিবর্গ হলেন মোহাম্মদ মোজাম্মেল 
হক, মু5ম্মন শ্হীহুল্লাহ” চৌধুধী মোহাম্মদ এয়াকুব আলি প্রমুখ । 
এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 'নঙ্গীয়-মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা" । 

বিংশ *তাব্দীর প্রথম পদ যে প্রতিষ্ঠানটি মুলিম দমাজে বিশেষ 
আঠলাডন শি করেছিলো তার নাম “মুসলিম সাহিত্য সমাজ' 
৯১৬ গ্রীঃ জানুয়ারী মাসে এই প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে এই 
প্রতিষ্ঠানের ম্ধপত্র শাখা” ৯৯ 'মুললিম সাহিতা সমাজের মুল 
ছিচলা "জ্ঞ,ন ঘেখ।নে সীমাবদ্ধ বুদ্ধি সেখানে আড়, মুক্ত সেখানে 
অসপ্তন।”১৩৩ "শিখার মাধামে এই প্রত্িষ্ঠঃন তাবৎ প্রতিক্রিয়াশীল 
ধযান ধারণা এবং দ্ুনধবা মুপ্যংবাধের বিরুদ্ধ বিদ্রোহ ঘোষণা 
করলো । এই প্রতিষ্ঠানের কাধাবলী এত প্র.তক্রিয়। স্থি করেছিলো 
যে, "ধ1রেধারে একটা প্রতিক্রিয়াশীল দল এর বিরুদ্ধে সন্ত্রিয় হয়ে 
উঠ্ঠেন্ছিপল্পো "৯৪৪ শুধু তাই নয়? তৃতীয় বাষিক অধিবেশনের পর 
টাকার সপিখুল্লাহ মুদলিম হলে এর অধিবেশন পিষিদ। করা 
হয়েছিলো ১৯২ শিল্পকলা চর্চার ক্ষেত্রে এর সদস্যরা অপরিলীম 


বাঙল৷ উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৮৯ 


ওণার্ষের পরিচয় প্রদান করেছিতলন: এছাড়া মাতভাষ। প্রসঙ্গ 
সে'দন যে তুমুল বিতর্ক সৃচিত হয়েছিলো সে সম্পকে সমিতি বাঙল। 
ভ'ষার সপক্ষে জোরালা মতামত প্রনান করছিলেন । ইসলাম 
ধর্মের কিছু মৌলিক বিষয়ের উপরও তী'রা নতুন করে আলোক" 
সম্পাত করেন। এই সম্পর্কে কাঙ্গী আবছুল ওছদ বলছেন, 
“আমাদের পুব্ববর্তাঁরা ইসলা'মর যে রাপ দিতে প্রযাস পেয়েছেন 
ত] যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন ; আন্তঃ তাকে উত্তরাধিকারস্থক্র যেভাবে লাভ 
করেছি তার সম্ব:ন্ধ অস্প্টতার অপবাদ দেওয়া সম্ভবপর নয়। স্পষ্ট 
ভাবেই আমাদের সামনে গ্রহণীয়রাপে বিধৃত ইসলাম নারীর অবরোধ 
সমর্থন করেছে' স্বদর অদান প্রদানের উপর আভসম্পাত জাশিয়েছে, 
লিত কলার চচচচ।য় মাপত্তি তুলেছে, আর চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের 
দৃঢ় ক₹ঠে বলে দিয়েছে, তোমাদের সমস্ত চিন্তা সব সময়ে যেন সীমা- 
বদ্ধ থাকে কোরাণ ও হাদিসের চিন্তার দ্বারা । এই সমস্ত কথাই 
আমদের নূন করে ভবে দেখতে হবে, ভেবে দেখতে হবেঃ মুদলমান 
সমাজের মাগৃষংদর কর্ম্ম ও চিন্তার খাধা, হায় এই ভাবে যে অনেক 
খানি নৃতন রকমের প্র'তবন্ধকতা উপস্থিত করা হয়েছে এতে করে 
কি সত্যকার কল্যাণ লাভ হয়েছে ?১৪৬ এই উদ্ধত পাঠ করলেই 
“গুপলিম সাহিত্য সমাজের মৌল উদ্দেশ্য বুঝা যাব । এ জাতীয় 
কথা সেদিন কি পার্রমাণ বৈপ্লবিক ও বু" কিপুণ ছিলো তা আঙ্চ 
অন্ুমানও কর! যাবে না। এই আন্দোল.নর সঙ্গ সেদিন যীরা 
জড়িত ছিলেন তার। হশেন আবুল হু;সন, কাজা মআবতুল ওছুদ, 
মোতাহার হোসেন চৌধুবী, কাজা 'মাহাঠার হোসেন, কাজা 
আনোয়ারুল কাদীর, আবুল ফজল, আবছুল কাদির প্রমুখ । এই 
“প্রতিষ্ঠ।নটির নাম "মুসলিম সাহিত্য সমাজজ' হইলেও কাধ্যতঃ ইহ! 
সান্প্রণায়িক নহে” বলে তৃতীয় বাষিক অধিবেশনে তার সম্পাদক 
জানিয়েছেন :১** 
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১৩ 


বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


পাদটাক। 
আবু মহামেদ হাববুলাহ, “ইসলাম ধশ্ন ও সমাজবাবস্থা”, “সমাজ সংস্কাতি ও 
ই(তহাস+ (টাকা, ১৯৭৪ ) ২০। 
০1192 /৯1100019171.1110416 2951 7250 210 191056176” (16৬ 
191756%, 1970 ) 69. 
101, 57. 
কাঞজী আবদুল মাহান, 'আধুনিক বাঙ। সাহতোো মুসালম সাধনা” (দ্বি-স; ঢাকা, 
১৯৬৯ ) &ঞ&। 
আবু মহামেদ হাববুল্সাহ। "মুসলিম সঙ্/তার ন্বর্থধুগ হ নগর ও রাষ্ট্র”, প্রাগুক্ত, ৪৬। 
প্রাগুন্ত। 
আসওকুমার বন্দোপাধছয়। বাংলা সাহত্যের ইতিবৃত্ত", দ্বিতীয় খণ্ড (দ্বি-স; 
কলকা ঠ1, ১৯৭১ ) ২৯। 
প্রাগুত্ত, প্রথম খণ্ড (তৃ-স , কলকাতা, ১৯৭০ ) ২৪৬ ঃ “ইসলামের প্রবল ভ্রাতৃত্ব 
ও সাম্যাদর্শের ফলে হিন্দুসমাজের অবজ্জেয় জনসাধারণের একট ঝড় অংশ আত 
পুত মুনলমান হইয়। যায় ।” মুহম্মদ এনাখুল হক? 'মুসাঁলম বাংল। সাহত)' (1দ্ব-মু; 
কা, ১৯৬৫) ৪৯। ভুঁদেব মুখোপাধ্।য়, “স।মাজক প্রবন্ধ“, ভুঁদেব-রচন। 
সন্তার (ত-স: কলকাতা, ১৩৭৫ ) ২৭। 
আবুল হা।শম, “সমাজ পুনর্গ১নে প্রয়োজনীয় ইসলামী মৃল/বোধ", ইসলামের 
দৃষ্টিতে সমাজ' (দ্বি-প্র. ঢাকা ) &১। 
৬. 1). 1৬121111217, "10101৬10511 [3015 11) 11712 (13111. 1962 ), 
2101 7811, 77. 
18000112090] 7715101%- 97৯91075210, ৬০1, 1 & 
( 301101928, 1973 ) 1. 
4৯০ 1২১1121110101311015])591109 41170 195117705 171 3010021, 
(210 9৫. 1080৩4১ 1977 ) 3. 
ি. 01719] 0117091, 13191017% 9% 1৮1০019৩৮41 11701 (08100112, 
1974 ) 1. আবদুল কাঁরমের মতে ১.০৩ খ্রীঃ শেষ দিকে অথবা ১২০৪ খ্রীঃ 
প্রথম দিকে এই আকরুমণ সংগঠিত হয়। দ্ুষ্টব্যঃ আবদুল কারম, "বাংলার 
হাতহাপ' ( ঢাক।, ১৯৭৭ )৮১। 


১% মুহম্মদ এনামুল হক, প্রাগুন্ত, ৪: 
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১৫ প্রাগুস্ত । 
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৩১ 
৩২ 
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৩৪ 


£50001 12711050018] 17015107501 1109 1৬105111115 11130115201: 
(17920081959) 17. 

অমলেন্দু দে, “বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও 1পাচ্ছিহতাবাদ' । কলকাতা, ১৯৭৫ ) ১৬৭- 
৬৮। তান বাভন্ন ইংরেজের লেখ। থেকে এর সপক্ষে উদ্ধত প্রদান করেছেন ' 
ভুদেব মুখোপাধ্যায়, প্রাগুন্ত, ১২। 

ইউসুফ হোসেন, মধ্যযুগের পাক-ভারতীধ সংস্কতি' ফারুক মাহমুপ অন্দিত, ( কা, 
১৯৬৭) ১৪৪ । 

17017111217 78211 00০6৩, “110৩ 00171551101 1010 1৬11)59811771915 ০1 
চ3017691 ( 217 ০00., 100008১1970) 17. 18 & 37. 

0৩721 /৯০৫]] ৬/০৫৮৫, +7101)0 1৬105211012115 01130172211, ৯1011 ৯ 
17 1170 13010981 1২61721552170 1 00. 1 /৯10] €111281012 0781)1। 
€(0910809, 1958 ) 491. 

রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলা দেশের ই তহাস' দিতীয় খণ্ড, | দ্ব-স . কলকা ৩1, 
১৩৮০) ২৩৭ । 


আসওঙকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুণ্ত- 1দ্তায় খণ্ড, ৩০. 
অমলেন্দু দে, প্রাগুন্ত, ১৬৮ । 

প্রাগুন্ত। 

আবু মহামেদ হাববুল্লাই, “বাংলার মুসলমান?” প্রাগুস্ত ১৮৪ । 


মুহম্মদ আবদুর রাঁহম, “বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (৮1কা. ১৯৭৬) ৩১ 
প্রাগুন্ত ৷ 

গোপাল হালদার, বাঙালী সংস্কাতর রূপ" € কলকাত।, ১৯৪৭ 7 ৫৩ 

৬৬, ৬৬.17011101,1110197171৬1119811170151 ( 09005. 1975) 141. 
অমলেন্ধু দে, প্রাগুন্ত, ১৭০ । 

রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংল। দেশের ইতিহাস" তৃতীয় খও (কলকাতা ১৩০৮) ১২০। 
প্রাগন্ত, ১২৮ । 9009 /৯171150, 41 005111 0017111110711% 1] 0017181 
€(108.008১ 1974 ) 6. 

অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, ১৯ | 

রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুস্ত, ১৩৩, যোগেশচন্দ্র বাগল, "বাংলার উচ্চাশক্ষ। 
(কলকাতা, ১৩৬০ ) ৯-১০। 
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রমেশ 5জুমদাক। প্রাগুত্ত, ১২৯ যোগেশচন্দ্র বাণল। প্রাগুস্ত। ১০) 
অমনেশ্র মে, প্রাণুস্ত, ১৯৪ 
বামেশ১ এ নঙ্ুবদার, প্রাগুক্ত ১৩০ 
অশলেন্তু দি, প্রাণ, ১১৩৫ 
খোগোেশচন্র পাগলি, পথ, উ) 
অমহংলেন্দু দে, 219)8) ০৮ ৫ 
প্রান্ত, ২০১) 

যে'গেশতখদ্র গালি, পিগিক, ও 
অনলো-বু পি পি তিক্ত ৯৮৯1 
শ্রাগুত্ত, ১৯০ 

প্র । 

পা. 


৮1 হা ৭ 


1593৩, ১৮৩) ] 


শিব।াথ শা, রানতনু পাতলা ও তৎকালীন বদসম।7" (বস , কলকতী, 


বাগ আবুণুল বদর) বাংল আগরণা (কলকাতা ১৬৩ ) ১৯) 

সংণতাভ ১ শাস।য়, ভীনশ শতকের সমাজ ও সংগ্কাত' । কলকাত।, ১৯৭১) 
১০; 

দেপেখ্রনথ কৃ আক্সগেবনা সতাখউন্র কবল সম্প।াদত (চতর্থস) 
কণাকাতা, ১.৬৯ )১৯। 

কী আব্তুল উপ শ্রানুত্ত । উরাততি 18 ঠা 10777110178 01085 0901 
11101000011 410170,) 

রাদেনারানন বসু, আশ্বশ্রত (চতর্বস ? কলকীতা, ১৯৬১ 7 ৫৪7 

[ব্য ঘেব,5 পঠনাগর বিড খালা (লংম্যানতস ১ একাতা) ১৯০৩) 
৬০৭ । 

(বাশ, সাল, 'সম্তর বঙুর ( কলটাতা, ১১৬২) ২৩৪ । 

1 [নখ শাঞ্তী, 'আ্মণরত, ([সিগলেট-স , কলকাতা, ১৩৫১ ) ১৪৭ । 

স্বপন বসু, কালার নস্তেনার এ হাসা কললতা ৯৯৭৫) ১০৭ । 

'সংবাদ প্রভকির ৯১০।-৮৫৪ উ্,5, ১৭নায়্ক শত বাংলার মমাজ€চত্র” 


বাঙন। উপন্যাসে মুসলমান লেবকত্দন অবদান ৯৩ 
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৬১ 
৬২ 
৬৩ 
৬৪ 
৬৫ 


৬৬ 
%৭ 
৬৮ 


1বনয় ঘোষ সম্পাঁদত, প্রথম খণ্ড ( কলকাতা, ১৯৬২ 78৪৩৪ । 

বুজন্্রনাথ ধন্দ্যোশাধ্যায় সম্পাদত 'সংবাদপন্রে সেকালের কথা প্রথম খণওড 
(চত্র্থ-মু ; কলক:তা, ১৩৭৭ ) ১৯১ । 

প্রান্ত, ২৬৬। 

স্বপন বসু, প্রাগুক্ত, ১৯১ । 

1শবনাথ খাসী 'রমতনু লাহড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' ৮৩ 

1বনয় ঘে.ব, প্রানন্তু, ৪২ । 

গোপল হালদার, 'বাঙল। সাহিত্যের রূপরেখা 1দ্বতীয় খণ্ড (দ্বি-স , কগকাত।, 
১৩৭২) ১৩০। 

[শবনাথ শাস্ত্রী, প্রামুণ্ড। ১০৭ 

প্রাগুস্ত, ১২ 

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্প।'দত 'সংস; বাঙ।লা গরিতাভিধান। । কলিকাত।” ১৯৭৬ ) 
২৮৭। 

স্বপন বসু, প্রাগুস্ত, ১০% ৷ 

প্রীঃদুস্ত, ১২১। 

[ব্নয় থেষ, 'দাংলার সামাজক ইতিহাসের ধাব।' € কলকাত।, ১৯৩৮ ) ২৪২ 
ব্র্েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদত সংলাদপরে সেকালের কথা? ২৫৩ 

স্বপন বসু, প্রাগুন্ত, ১২৩: 

[বিনয় ঘে।ষ, প্রাগুক্ত, ২৪৩ । 

প্ুপন বসু প্রান্ত, ১২৩-২৪ । 

নগেন্দ্রনাথ চঠোপধধ্যায়, 'মহাত্। রাজ) রাখমেতন ঝয়ের জীবনচারত' ( পণ্চম-স. 
কলকাতা, ১৩৭৯ ) ১৮০ ' 


। ব্রঙ্েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাপ্যায় সম্পাঁদত “সংবাদপত্রে সেকালের কথ? প্রথম খণ্ড, ৯৮৮ । 


প্রাগুন্ত, ২৫১ । 


১ নগেন্দ্রনাথ চট্েপাধ্যায়, প্রাণুক্ত। ১০২ । 


৬199.009551 [২91717127., ৮177৩ 08519] 01 ৯/100/-1980710118 11 
[7018১ '1007781 ০0101)6 132175170951. [111)95 ১8777101 ( ০91. 11. 
1973 ) 115. 

আঁমিতাভ মুখোপাধ্যায়, “সতাঁদাহ প্রথা”, 'ভারতকোষ' পণ্চম খণ্ড ( কলকাত।, 
১৩৮০ ) ৫৩৩ । - 


৮২ 
৮৩ 


৮৫ 
৮৬ 


৭ 


9 


২১ 


১৯9 


বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


আঁমতাভ মুখোপাধ্যায়, উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি? ৫৭ । 

প্রাগুক্ত, ৫৫-৫৭ । 

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্‌, 'আলবেরুণীর ভারত তত্ব, ( ঢাকা, ১১৭৪ ) ৪১৮ । 
আ।মতাভ মুখোপাধায়, প্রাগুন্ত, ৬২ । 

বিনয় ঘোষ, 'বদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ", ২৪১। আমিতাভ মুখোপাধণয়, 
প্র।গুন্ত, ৫৯ 

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুন্ত, ৪৯। 

রাজনার।র" বসু, শ্রাগুন্ত, ৬৫ । বিনয় ঘোষ, প্রাগুত্ত, ৩০৪ । যোগেশচন্দ্র বাগল 


চু 


বা 


গ্রানাচ্ছেন যে, মহধির সভাপাঁতিঙ্কে অনুষ্ঠিত 'সমাজোন্নাতিবধাঁয়নী সুহদ সামিতি'র 
এক সভায় 'হন্ধু (বিধণ।ব পুনাব্বিবাহের আইন সম্বপ্ধীয় অক্ষমতা দূর কারবার 
জন্য ব্যবস্থাপক সভার আবেদন” সম্পর্কে প্রস্তাপ গৃহীত হয়। দ্রষ্টব্য, মহণষ 
দেবেন্দ্রনাথ চাকৃবের "আত্মজীবনী" ৪৮১-৮২। 

[শবনাথ শাপ্ী, প্রাগন্ত, ২২৪। 

বাঙ্কম১ন্দ্র বববৃদ্ম' উপন্যাসে সৃধমুখীর মুখ দিয়ে এই উীন্ত করেছেন । দ্রষ্টব্য, 
সংসদ সংদ্করণ রচনাবলী, ( সপ্তম-প্র : কলকাতা, ১৩৮৪ ) ২৭৯ 
৮391169111,1101010170) [২0011018৬01 ৬০1, 111 (09810010128) 1969 ) 
109 : ১1115 05011109175 11) 1100 0070150 ১1 11)0 17111700 ৮/1009%/5, (176 
101১]6 ০0811970 ৬৮101] ৬1101) 110; 21 10110112114 2. 10109105901, 51 
061৬০০৪1০০৫ 17011 0805০, 1110 100010170 105081017 0170. 1100010911179- 
01011001517 ৯৮111) ৮110]) 170 ১০011511109 100011010111] 10, 1015 
10101708116 0৩10৬019170, 010 1115 100909৮15 11) (110 ০9058 01 
৬০117207110] 30 05811011--011 01090 11170 001711770160101950 10177 
11 (110 11011128101 01 1116 00116001015 01 1115 00111101* 
বাপনাবহা।রা গুপ্ত, 'পরাতন প্রসঙ্গ' "কৃষকমল ভট্টরাচাষের স্মৃতিকথা", (েদ্ব-স ; 
কলকাতা, ১৩৭৩ ) ৩১৩ । 

দৃষ্টব্য, আঁসতকুমার পন্দ্যোপাধ্যায় |লাখত “বাংলা সাঁহত্যে বদ্যানাগর' | 

[বনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, ২৬৫ । 

চও্তীচরণ বন্দোগাধ্যায়, াবদ্যাসগর" । চতুথবার বপ্কাতী, ১৩২০ ) ২৭৫ । 
কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় মধ্যযুগে বাঙ্গাল।' (কলকাতা ) ৩৯৯! নীহাররঞ্ান 
রায় কৌ'লন্ প্রথার প্রবর্নকে ভীন্তহীন বলে মনে করেন । দ্রষ্টব্য, নীহাররঞ্জন 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৯৫ 


রায়, 'বাঙালীর ইীতহাস' আাঁদ পব ! কলকাতা, ১৩৬০ ) ২৬৪ । 
৯৭ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর “বহু বিবাহ রাহত হওয়া উচিত !কন। এতীদ্বিষশক [িবচাব", 


“বদ্যাসাগর রচনাবলী" চতুর্থ খণ্ড, ( কলকাত।, ১৯৬৯ ) ১২-৪৯। 
৯৮ বিনয় ঘোষ, প্রাগুন্ত, ২৪২ 
৯৯ স্বপন বসু, প্রাগুস্ত, ১৭৪ । 


১০০ 
৯০)৯ 
১০২ 


১০৬ 


১০৮ 


অমলেন্দ্ু দে, প্রাগুন্ত, ১৭৩ । 
প্রগুন্ড, ১৭৪ ঃ হন্দু ১৭, 5&$৪, ১২০ এবং মুসলমান ১৭, ৮৬৩. ৪১১। 
নবাবদের খাজ।' উপাধ (2) সম্পরকে পরাজুল ইসল!ম বলছেন আপ্দুযাহর 
মৃত্যুর ( ১৭৯৬ ) পর তী।ৰ পুণ্র হা?খ্জুল্লাই কয়েকজন আশ্বোনধনে সঙ্গে একটি 
যৌথ বাবসা প্রাতষ্ান গুন করেন । এদের না কোজা জোহাদনেস, কোজা। 
ডাকোস্তা, কোজা মাইংকল । কোঙ্জাদের সঙ্গে বাবসা করতেন বলে লোকের। 
হাফজুল্লাহ নিজেও তার নামের আগে 'কোজ।' বাবহার করতে শুযু করেন । এই 
কোজ্াই পরে খাজায় রূপান্তীরত হয় |" -প্রষ্টবা, সিপাজুল ইসলাম. 'নিবাব 
পারবারের উত্থান ও পতন”, শাবাচত্রা" ( ঢাকা ১৮ আগষ্ট, ১১৭৮) ২০ । 
খাজা হাঁফজুল্লাহয় ছোট ভাই খাজা" আল্খুলাহ , তার পুন 'খাড। আবদুল 
গান (গান মিয়া); তার পুর “খানা আহসানরাই , তার পু খাজা? 
সালিমুল্প।হ 'নবাব বাহাদুর" । 

[সিরাজুল ইসল।ম, প্রাগুস্ত, ২৩। 

অমলেন্দু দে. প্রাগুন্ত, ১৭১ । 

১. /৯. 0. 705011)), /51200)801011101501 00110171210. 00. 1-001100, 
1956 ) 30. 

মাহাষ্মদ আকরম খখ, *মোস্তু।ফ। চারত' ( চতুর্থ-স ' ঢাকা, ১৯৭৫ ১৮১৬ 
('রিযীল' শব্দের অর্থ নীচ এবং 'জঈফ' শব্দের অথ পুধল | রধীচলর স্গে 
'আতরাফে'র মৌলিক কোন পার্থক্য নেই 1) 

আলাউদ্দীন আহমদ, “ইসলাম-দর্শন'", 'ইসলাম-প্রচারক' ( চৈএ-বৈশাখ, ১৩০৯- 
১০ ) মুস্তফা নূরউল ইসলাম 'সামাঁয়ক পত্রে জীবন ও জনমত" ( ঢাকা, ১৯৭৭: 
৮৩ 1 

মোহাম্মদ কে টাদ “মোসলেম রমণীর পর্দা প্রবন্ধ সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য”, 
'ইসলাম-প্রচারক”, ৮ম বর্ষ দশম সংখ্যা । উদ্ধৃত. মুস্চফ। নুরউল ইসলাঈ. 
প্রাগুন্ত, ৮৯। 


১৬ 


১৯০৯ 


১৯০ 


১১৯ 


১১৭ 


৯৯৩ 
৯১৯৩ 


৯১৫ 


চি 
€/ 
টব 


৯১৯৭ 


৯১৯৮ 


১১৯ 
১২০ 
১২১ 
১২৭ 
১২৩ 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদ।ন 


মৌলভী এ, লোহানী “ইসল!মে নারী” 'তবলীগ* শ্রাবণ, ১৩৩৪ 1 উদ্ধৃত, 
মুস্তফ। নূংউল ইসলাম, প্রাগুন্ত, ৯৯ । 

মোহাম্মদ গোলেম হোসেন, “ইসলামে পর্দাতত্ত” ইসলাম-দর্শন”, কাঁতিক, 
১৩২৯ । মুস্তাফা নৃূরউল ইসলাম, প্রাণুস্ত, ৯০। 

[সরাজী, “দ্লীঞ্জাতর স্বা্ধীনত1”, “আল-এসলাম” মাঘ, ১৩২৩ । মুস্তাফা নূরউল 
ইসলান, প্রাগুস্ত, ৯০। 

“আলেচনা-_-সংবাদপন্রে মাহল। চিত্র” সম্পাদকীয়, মাঁসক মোহাম্মদী : জ্যৈঠ, 
১৩৩৫ । মুস্তফ। নূরউল ইসলাম. প্রাগুস্ত, ১১। 

প্রান্ত । 

সাহাদত আলী খখ।, “ইসল।মে পদ্দ৭-প্রথা”, 'মোয়াজ্জন”। কাণ্ঠক, ১৩৩৫; 
মুস্তাফ। নূরউল ইসলাম, প্রাগুন্ত, ৯২। 

খান বাহাদুর লাসবুদ্দীন আহমদ, "ইসলাম ও মুসল [ন”, সওগাত" চন্দ, ১৩৩৬. 
মুস্তাফ। নূরউল ইফ্লাম, প্রাগুন্ত, ৯৩ । 

এস এ আলী, “রমণী”, প্রচারক, মাঘ, ১৩০৬ ; শুস্তফা নৃূরউল ইঃলাম, প্রাগুস্ত। 
৪ । 

“মুনীলম নারীর মূল)”, 'সওগাত” ভাগ্র, ১৩৩১ ; মুস্তফ! **উল ইসলাম, 
প্রান্ত, ৭৬। 

মসেস এম রহমান, “পদ্দ৭ বনাম প্রবণ্টন।”, সওগাত”, প্রাগুক্ত, ; মুস্তাফা নূরউল 
ইসলাম, প্রাগুত্ত' ৭৬ । 

আমতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুন্ত, ৫৭ । 

/৯, [২ 17৮10111010, 017, 010, 110. 

আমতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ৫৭ । 

/৯* [১1৮19111015 010, 010, 110. 

মহম্মদ রেয়াজুদ্দন আহমদ, “মোসলেম সমাস সংস্কার”, কোহিন্র” আষা? 
১৩০৫ ; মুস্তাফা নৃরউল ইসলাম, প্রাগুস্ত, ৮২। 

এছলামাবাদী, “সমাজ সংস্ক।র” আল-এসলাম' ! আশ্বন, ১৩২৬ ) ২৯১৯। 
প্রঃগুস্ত । 

1সরাঙগী 'নারী জাতির দুর্গত”, 'আল-এসলাম' ভাব্র, ১৩২৫ । 

শেখ জমিরুদ্দীন, “মুসলমান সমাজে স্্রীজাতির প্রাত ভীবণ অত৬ার”, 'ইসলাম- 
প্রচাবক' শ্রাব*্-ভান্র, ১৩১০ । মুস্তাফ। নৃরনটল ইসলাম, প্রাগুস্ত, ৮২। 


বাঙুল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৯৭ 


৯৮ 


১২৯ 


৯১৩০ 


১৩১ 


৯৩৭ 


৯৩৩ 


১৩৪ 


১৩৫ 


৯৩৬ 


১৩৭ 
৯১৩৮ 


মৌলভী ইমদাদুল হক, “বহুবিবাহ”, 'নবন্র', অগ্রহায়ণ, ১৩১২; মুস্তাফা 
নূরউল ইসলাম, প্রাগুন্ত, ৮৩ । 

এছলামাবাদী, “আল-এসলাম” আশ্বন, ১৩২৩ । 

প্রাগুস্ত । 
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--৭ 


তৃতীয় অধ্যায় 


॥এক ॥ 


সংস্ক'তিচচার ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান রক্ষণশীল ও পরস্পরবিরোধী । 
ইসলামের মাদি যুগে দর্শনকে বিদেশী বিজ্ঞান হিসেবে অন্ুুৎসাহ 
প্রদান করা হরেছে ।৯ তবু যুসপিম মনীষীগণ দর্শন্চ্চার ক্ষেত্র 
অবদান রেখেছন । কথাগুলো ভূগোল, চিকিৎসাবিগ্ভা, ইতিহাস 
ইতানদি তাবৎ বিষয় সম্পর্কে প্রযোজ্য । তবে ইসলামের আদিষুগে 
কাব্যচচণ, শিল্পকলা ও সঙ্গীতই ছিলো সর্বাধিক বিতকিত বিষয় । 
কবি ও কবিতার প্রতি হমরত মোহাম্মদের বিরাগ ছিলে, তবে 
গল্পবল।র (১01৮ 19111176) প্রতি ঠার অনুরাগ ছিলো '২ কোরআন 
শরিফের ভাষার কাব্যময়তা ও সঙ্গীতধমিত]) আরবদের সাহিত্য- 
প্রীতিকে ষে প্রভূত পরিমাণে উজ্জীবিত করেছে তাতে কোন সন্দেহ 
নেই | কোরআনের পরই এই সমাজে প্রাকৃইসলামীযুগের কাব্য- 
সাহিতা তুলনামুলকভাবে বেশি সমাদর পেয়েছিলো 1” এটিও তাদের 
সাহিত্যগ্রীতির নিদর্শন । শিল্পকলা সম্পকে ইসলামে কিছু সুস্পষ্ট 
নিষেধাজ্ঞা রয়েছে । স্থাপত্য ছাড়া প্রায় সবরকমের শিল্পচ্চাকে 
ইসলাম অন্ুৎপাহী করেছে ।৭ অথচ 'পক্ষেত্র ধীয় অনুশাসন যাই 
থাকনা কেন, মুসলিম বিশ্বে শিল্পকলার চচ্চা হয়েছে ব্যাপক 
উমাইয়া ও মআবব;সীয় শাসনামলে শিক্ষা ও ললিতকলা চচ!র ক্ষেত্রে 
যে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তা সত বিস্ময়কর | প্রাণীর ছবি জাকার 
বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা থাকা স্বত্বেও খলিফা মোতাসেম বিল্লাহ তার 
প্রাসাদের দেওয়ালে নগ্র ছবি অংকন করেছিলেন ' সঙ্গীতচর্চা 
সম্পর্কে ইপলামের বিধান পরস্পরবিরোধী । একারণে ধর্মের দোহাই 
দিয়ে সঙ্গীত561 কখনো নিন্দিত হয়েছে * কখনো বা সমথিত ।? 
তবে ধর্মচচার মাধ্যম হিসেবে সঙ্গীত সর্বদাই অনুমোদিত |” সমস্ত 


বাঙল! উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৯১ 


মুললিম জগতে এই বিভক্তি বিস্তৃত। হযরত মোহাম্মদ সঙ্গীত 
পসন্দ করতেন না,৯ তবে তার উপস্থিতিতে কখনো কখনে। গান 
গাওয়। হয়েছে ।১ কিন্তু উমাইয়া আববাসীয় খলিফাদের অনেকে 
সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন । শুধু তাই নয়, হযরত মোহাম্মদের 
বংশধরদের কেউ কেউ সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। 
হযরত মোহাম্মদের দৌহিত্র ইমাম হোসেনের কন্যা সুুকাইনার গৃহে 
প্রতিনিয়ত যে জলসা বসতো তাতে সঙ্গীত561ও হতো ১১ 

গ্ীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমানেরা পারস্ত্ে তাদের আধিপতা 
বিস্তার করেন। পারস্তে এই নতুন ধর্ম ও জাঁবনধারা এত গভীর- 
ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলো যে, “নিজ ইরান। হয়েও দশ 
শতকের আল-বিরুনী ফালি ভাষায় প্রশংস শোনার চেয়ে আরবী 
ভাষায় নিন্দা! শোনাও শ্রেয় মনে করতেন ।”"৯ কিন্তু এই অবস্থা 
বেশিদিন স্থায়ী হয়নি । আববাসীয় যুগ কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার 
নবযোগে পারগ্ঠসংস্কাতির পুনর্জাগরণের স্চবা হয়_-যার উৎকুষ্ট 
প্রক্কাশ ল্ক্ষ্য করা যায় ফেরদৌসির “শাহন!মা? গ্রন্থে। এই গ্রান্থে 
ফেরদেোঁসি ইচ্ছে করেই আরবি শব্দ বর্জন করেভিলেন।১ এর 
রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া একেবারে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত-_ 
যেখানে খলিফা হযরত ওমরের কুশপুত্তলিকা। দাহ করা একটা 
রেওয়াজে পরিণত হযেছিলো ।১৪ 

খীঃ অষ্টম শতাব্দীতে ইসঙ্লাম ভারতে গ্র-বশ করে। ভারতে 
প্রবেশকালে এই ধর্মের উপর পারস্যসংক্কৃতির ছাপ এত গভীরভাবে 
পড়েছিল যে, ভারতের গোটা মুসলমান শাসন কাঠামোটাই এই 
প্রভাবের আওতায় এসে গিয়েছিলো ।৯ এই পরিবতন একযোগে 
চলতে থাকে । এই ক্ষেত্রে ফারসিভাষ! সহজ মাধ্যম হিসেবে কাজ 
করে । বাঙলাদেশে এই ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে । 
বঙ্গদেশেও রাজভাষা হিসেবে ফারসির প্রাধান্য প্রতিঠিত হয়। তার 
ছেশায়! পেয়ে বাঙল! ভাষা যথার্থ অর্থে তার রূপলাভ করে১৬ এবং 


১০০ বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


রাগ্গদরবাচুর সমাদৃত হয়'' এর ফলে স্থষ্তি হয় মধাযুগের বিরাট 
সাহিতাধারা-যা যুগপৎ হিন্দু-মুসলিম অবদানে পরিপুর্ণ ।১* এই 
সাহিভাধারায় ধীর চিন্তাচেতনা যেমন প্রতিফলিত হচ্ছিলো, তেমনি 
তার এতিহা অনুসরণ করে ধর্মনিরপেক্ষ কাব্যধারাও স্যষ্টি হয়েছিলে?। 
বাঙলা সাহিতোর ক্ষেত্রে মুসলমানদের গৌরব করার বিষয় শুধু মধ্য- 
যুগীয সাহিতোর পৃষ্ঠপোষকতায় নয়, কাব্যের প্রাণষুলে ধর্মনিরপেক্ষ 
ভাবধার| খবত.নও ' বাঙলার মুদপিম সক্কৃতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 
এই কথাটি বিশেষভাবে স্মর্তব্য ৷ 

মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সবি ভারতসন্দ্রের মৃত্যুর (১৭৬) পর থেকে 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তুর আবির্ভাবকাল পর্যন্ত সময়কে “মধ্যযুগ ও আধুনিক 
যুগের অন্তবর্তা ক্রান্তিকাল বলে গণ্য” বর? যায় ।১৮ রাজনৈতিক 
অস্থিরতার জন্যে গণজীবনে যে হতাশা নেমে আসে ত] সাহিত্য- 
ক্ষেত্রেও প্রভা বিস্তার করে। ফলে সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান 
সাঞ্তারসবঞ্চিত হয়ে পড়েন। এই সময়ের আসল রাপটি কবি- 
ওয়ালা ও মিশ্রভাষারীতির কাব্যকারদের রচনায় যথাযথ ধরা 
পড়েছে ১৯ বিশেষভাবে মারবি-ফারপি-হিন্দুস্থানি শব্দ মিশ্রিত 
ভাষ য় লিখত সাহিতাকেই মিশ্রভাষারীতির সাহিত্য বলা হয় ২০ 
কাব/সহিতো মারবি ফারসি শাব্দর ব্যবহার হিন্দু কবিদের দ্বারা 
আ7গ থেকে স্চনা হশেও২১ এর বাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায় 
মিশ্র হাষারী তির কাব্যে '২২ সে হিসেবে এই কাব্যধারাকে হিন্দুরচিত 
কাবোর অগ্ুকৃতি আখা। দেওয়। যায়।২০ এই কাব্যধারায় আক নিম- 
জ্িজিত থাক' গবস্থা,তই পরবর্তাক্কালের রাক্তনৈতিক্ক সংঘর্ষ মুদলমান 
সাহিত্যিকদের মুল জীবনধারা ০থকে বিচ্ছিন্ন করে ফলে । ফলে 
ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে ষে প্রাণচাঞ্চল্য স্প্টি হয় 
মুসলিম সমাজ তা থকে বহু দূর সরে পড়েন! এই বিচ্ছিন্নতার 
কারণ, তার! প্রচালত শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত হয়ে পড়েন । অথচ সে- 
দিনও মুলঙ্গিম শাসকেরা বিভিন্ন স্থানে স্কুল, কলেজ ও পাঠাগার 


বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অন্দান ১০৯ 


প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছি লেন 1২ 
॥ ছুই ॥ 

বঙ্গদেশে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ইংরেজি শিক্ষার সত্রপাত 
হয়েছে । ১৮১৭শ্রীঃ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং ১৮৩৫ শ্রীঃ ইংরেজিকে 
চাকুরীর ক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্যতা বলে ঘোষণ। করার পর থেকেই 
হিন্দুদের অগ্রগতি তরান্বিত হয়। এই সময় মুসলমান্টরো শিল্ষানক্ষত্রে 
হিন্দুদের তুলনায় অনেক পিদ্বিয়ে পড়েন । এই অনগ্রসরতা তাদের 
সংক্কতিচর্চার ক্ষেত্রে বাধা স্বস্তি করে । 

শিক্ষাক্ষেত্র মুললঘানদের অনগ্রনরতার কারণ ছু্টা। একটা 
হলো, ইংরেজি শিক্ষ। গ্রহণের ক্ষেত্রে ধমীয় ও সম্প্রনায়গত সংস্কার 
যার প্রেরণাম,ল কয়েকশ বছর ভারত শাসন করার অহমিকা 1১৫ 
কারণ *'মুসলমানদের নিকট ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে সম্মত হওয়ার অর্থ 
ছিল্স, তাদের নিজন্য শিক্ষাব্যবস্থার পারবর্তে একটি নতুন বি,দশী 
বাবস্থার নিকট প্রতিরোধহীন আত্মসম্পণ 1 ২৬ উনবিংশ শতাব্দাার 
প্রথম পাদে মুসলিম প্রতিরোধ আন্দোলনের পেছনে কাজ করছে 
পাহ আবছুল মআাধিযের একটা ফতোয়া ২? সেই ফতোয়ায় প্রত্য হ্ষ- 
তাবে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বল হলেও পরোক্ষভাবে তা ইংরেজি 
শিক্ষাকেও অন্ুতৎসাহিত করছে । ফলেযারাই এই জান্দোঙগনের 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ “থকে বিরত 
থাক] স্বাভাবিক ।২৮ এর পেছনে যুশপৎ ধমীয় গৌড়ামি ও জাত্যাভি- 
মান কাজ করেছে তা বুঝা যায়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা কথা 
বিশেষভাবে স্মর্তবা ষেঃ যে শাহ আবদুল আযিযক আমর মুলল- 
মানদের ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদে অনুপ্রাণিত করেছিলেন বলে 
আখ্যায়িত করে থাকি তিনি কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে কিছু 
বলেননি । উপরস্ত তিনি মুসলমানদের জন্যে ইংরেজি শিক্ষা জায়েষ 
বলে ফতোয়া জারি করেছিলেন 1২৯ শাহ আবদুল আযিষের এই 


ফতোয়া বিশেষ তাৎপর্যপুণ। কারণ মুসলিম আশরাফ শ্রেণীর 
এক 


১০৭ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


ভেঠব'১থ/কথত ইসলামী সংস্কৃতির নামে ইংরেজি শিক্ষা বর্জনের 
আশা স্পফিত আন্তাস এই ফতোয়ায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে । অঙ্ডএব 
এই দেশের উচ্চণীর মুসলমানেরা ধর্মীয় গৌড়ামি এবং সাংস্কৃতিক 
শ্রেঠ.ধর অহক্কারে ইংরেজি শিক্ষাবর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন 
বুল মনে হয় । ওয়াহতি আন্দোলন ছাড়াও তার বাইরে ইংরেজি 
শিক্ষাবিরোধা প্রচারণা চল] অস্বাভাবিক নয়। 

শিক্ষা-ক্ষ-ত্র মুপলমানদের পিছিয়ে থাকার দ্বিতীয় কারণ হলো 
দারিদ্র! এর এন্যে ঢালাওভাবে ইংরেজকে দায়ী করা হয়। কারণ 
তারাই নাকি মুললমানদের গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদ থেকে অপসারণ 
করে হিন্দুদের পুনর্বাসন করেছিলেন । এই নির্বাসন-পুনর্বাসনের পট- 
ভূমিক। স্যষ্টি করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত । এই বন্দোবস্তের ফলে 
রাতারাতি মুললমান জমিদার:দর উৎখাত করে হিন্দু আমলার গোটা 
জমিবারীর বালক হয়ে বসেন ।* উইপিয়ম হাণ্টার মুললিম 
বিক্ষেভের কারণ নিধীরণ করতে গিয়ে এই দুর্দশাজনিত হতাশাকেই 
দায়ী করেছেন ৩ অবশ্য এর অন্য একট। দিকও রয়েছে । হাণ্টার 
সাহেবের এই প্রতিবেদনে ইংরেজের “ডিভাইড এণ্ড রোল'" শীতিও 
প্রতিফলিত, কারণ, এই প্রতিবেদন ধখন প্রকাশিত হয় ( ১৮৭২) 
তখন একদিকে মুনলিম-মানসে উত্থিত বিক্ষোভ প্রশমিত হতে চলেছে 
এবং কয়েকজন মুধলিম মনীষাঁব উ্যাগে এসব বিক্ষোভের একটা 
যুক্তিণফত বা প্রদত্ত হচ্ছে; অন্যপিকে হিন্দ্ু-মানম নবজাগরণের 
জ্চন। হযে, যাতে পাশ্চাত্য শিক্ষার কতিপয় অধায় তাদের 
সাননে প্রকট হয়ে ওঠেছে । এগুলো হলো প্রধানত জাতীয়তাবোধ, 
স্বদেশপ্রেম, ইতিহাসচেতন। ইত্যাদি তবু উচ্চপ্দে মুললমানদের 
তুপনায় হিন্দুদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে একথাঠিক। কিন্ত 
এর স্চন। হয়েছে মুদলমান আমল থেকে 1২ এই মুসলিম উৎখাতের 
ইতিবৃত্ত আমরা একেবারেই অনুধাবন করতে চেষ্টা করিনা; ফলে 
উনবিংশ শতাবীর মুসলিম- মানসে এই বিবর্তনের ছাপ তুঙ্সনাম লক 


এ]ঙুল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদেণ অবর্দান ১০৩ 


ভাবে ক্ষীণ-_নেই বললেই ১লে। অর্থাৎ ইংরেজের সর্বগ্রাসী শাসন- 
প্রণালীর ফলে আমরা অতীতের কথা একপ্রকার ভুলেই বমে আছি। 
তবু বাঙালী মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার জন্যে এক- 
মাত্র দারিদ্রই দায়ী, এই সিদ্ধান্তে আসার আগে ক্ষথাট! একবার 
ভেবে দেখতে হবে । কারণ ইংরেজি শিক্ষা! বিকাশের সময় বঙ্গ- 
দেশের সর্বত্রই যে মুসলিম সমাজ দরিদ্র ছিলেন, এমন কথা অনুমান 
করা ঠিক হবে না। 

১৭৫৭ ্রীঃ বঙ্গদেশ ইংরে:জর করায়ন্ত হয়। এরপর ১৭৭খ্গ্বীঃ 
ওয়াসিমউদ্দীন নামে জনৈক ব্যক্তি সরক।রা সাহায্যে হুগলণ,ত এক 
খান। 'শক্ষাপ্রতিষ্ঠান চ'লু করেন, এই প্রতিষ্টানটিতে শুধু আরবি 
ও ফারসি শিক্ষা দেওয়া হচতা।* ১৭৮০ শ্রীঃ মুসলিদ জনসাধারণের 
অন্তাবাতধ লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস কর্গকাত। মাত্রান। স্কাপন করেন ৩৪ 
এই মাদ্রাসা স্থাপনের উ.দ্দণ্য যণ্দও কতিপয় আনল স্ঠি করাত, 
তবু এই মাদ্রাসা থেকেই “বাঙলাদেশে নগরকেন্দ্রিক মুনলমাদদের 
শিক্ষার সুচনা 1৩ সরকার শুধু মাদ্রাসাই প্রতিষ্ঠা! করেননি, বরং 
সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, এই গ্র“৬ষ্ঠান থে.ক সনদ- 
প্রাপ্ত ব্যক্তিকে যেন চাকরীতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়৷, নণ্সব 
প্রতিষ্ঠান থেকে বহু ছাত্র পাশ কে :বরিয়েছেন এবং তারা বিভিম- 
প্রকার সরকারী কাজে নিয়োজিত ছিলেন । অন্তত ১৮১৭থ্রীঃ 
আইন আদালতের ভাষা ইংরেজি চালু না করা পর্যন্ত বিচার- 
বিভাগীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে মুসলমানেরা নিয়োজিত ছিলেন। 
শুধু তাই নয় ১৮১১ সালে কলকাতার উকিলদ্দের যে তালিক। দেখি 
তাতে দেখ। যায় ১৬ জন উকিলের মধ্যে ১৪ জন মুসলমান ।৩৮ 
তাদের আথিক অবস্থা নিশ্চয়ই ভালো ছিলো । এসব আমলা ও 
উকিলদের সন্তানেরা কোথায় গেলেন ? *১৮৬৫ সালেও ৫০% উকিল 
মুসলমান । কিস্ত তারপর .থকে একেবারে শেষ হয়ে যাওয়! শুর 
ছল । এর প্রধান কারণ, ইংরেজি শিক্ষার দিকে এই শিক্ষিত মুসল- 


১০৪ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


মানের একবারেই ঝুঁকলোন।)'?*৯ _-ছুয়েকটা বিস্ময়কর ব্যতিক্রম 
ছাড়,” অথ মঙ্জার কথা হলো এই সময় স্কুল-কলেজ পরিচালনায় 
মুপশনানদেরও ভুমিকা ছিলো ।৪১ এমনকি *১৮৮৭ সালে 
প্রঠিঠি 5 কৰাক্কাতা স্কুলবুক সোলাইটিতে হিন্দু ও মুললমান, উভয় 
সম্প্রদায়ের সদন ছিলেন 1? ৭২ 

অতএব একথা অন্থুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, এসময় বিপুল 
সংখ)ক মূনলম।ন শুধু "এগীড়ামির বশবতাঁ হয়ে ইংরেজি পড়েননি 
কারণ তখণ মুললিম প্রতিরোধ আন্দোললের যুগ । আর যেকোন 
আন্দেলনের ক্ষেত্রেই তার সমর্থকেরা সাধারণত আশাবাদী । হয়তো 
এসব আন্দোলন সম্পর্কেও মুসলমানের এত বেশি আশাবাদী ছিলেন 
যে, তারা এর বাইরে ভবিষাতের কথা চিন্তাই করেননি উচ্চপদস্থ 
বু মুপপমান লরকারী আমল।ও যে এলব মান্দোলনে জড়িত ছিলেন 
তার প্রমাণও রয়েছে '৪০ নগরকেন্দ্রিক শিক্ষাপ্রাপ্ত এসব আমলা- 
দের “ক্ষত্রে আথিক সঙ্গতিহ।নতার কথা আসে না! 

পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে হিন্দুদের ভেতরও প্রথমদিকে 
সংস্করর ছিলে। )৪* উপরস্ত অনেকক্ষেত্রে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পকে 
চিন্তা করে এবং প্রচঙ্গিত পেশা ত্যাগের ভয়ে বছ বিত্তশ!লী হিন্দুও 
পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধিতা করেছেন ৪৭ কিন্ত হিন্দু সমাজের 
সৌভাগ্য যে, এই সমাজ এমন কিছু অলোকসামান্য প্রতিভাসম্প্ 
মনাষীর পরিণরধ] পাত করেছিলো, ধার কোন প্রক্কর সংকীর্ণতা, 
কৃপমণ্ড, কত। বা ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবতা হয়ে নিজ কর্তব্যের কথা 
বিস্বৃতহণনি। হিন্দু সমাজের বৃহত্বর স্বার্থের খাতবে রাজা রাম- 
মোহন রায় কর্তৃক হিন্দু কলেজের একজন প্রতিষ্ঠাতা হবার গৌরব 
পরিত্যাগ করা তার প্রমাণ কিন্তু মসাঙ্গম সমাজ সেরকম 
বাক্তির সেবালাতে বঞ্চিত হয়েছিলো । নচেৎ ফারসি ভাষার 
বিলুপ্তিতে হিন্দুর ও কম ক্ষতিগ্রস্থ হননি । দেওয়ান কাত্তিকেয়চন্দ্র রায় 
এই প্রতিক্রিয়ার তুলনা করেছেন “বছু ঘত্বের ও শ্রমের ধন অপহৃত 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদেব অবদান ১০৫ 


অথবা উপাজ্জনক্ষম পূত্র হারাইলে যেরূপ তুঃখ হয় তার লঙ্গে «৭ 
উইপিয়াম আাডাম তার প্রসিদ্ধ রিপোটে বর্ণনা কংরাছন ফে, ভার 
পরিদশিত বঙ্গদেশের পাচটি জেলার ৭২৫টি ফারসি স্কুজের ৩৪৭৯ 
ছা/ত্রর ভিতর ১৪১৭ জন মুসলমান, বাকি ১০৬১ ভান হিন্দু * 

অতএব ফ।রি ভাষার অবলুপ্তিতে শুধু মুসলমানেরা ক্ষতিগ্রস্থ 
হয়েছেন একথার পেছনে কোন বগুব সতা নিহিত (নেই । সেজনন্যু 
একে এককভাবে ম.সলমান্দের ক্ষেত ও ক্ষাতর কারণ হিনসাৰ 
চিহ্িত করা আযৌক্তিক । 

অতএব দাবিদ্রকে মুনলম শিক্ষ: বিস্তাবেব ক্ষেত্র একনাত্র সাম 
বলা ঠিক্ষ হবে না' কারণ হিদু মধাবিত্তশ্রণী যেদিন ইংরেজি 
শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্ধত মগ্রগতি সাভ করেভিলেন, সেদিন মুনলমান্তদর 
অননকেরই এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার শক্তি ও সঙ্গতি 
ছিলো । আসল বাঙলা ভাষ! ও সাহিতার প্রতি মুসঙগমানদের 
অন্তুর'গহীনগ্তাই শিক্ষাক্ষেত্রে এই তুর্দশার কারণ"*-- যার পেছনে 
কাজ করেছে উল্লিখিত সংস্কার & অহমিক! মীর মশারফ হো7সনের 
পিতা একজন নিত্তশাপী বংশর সম্ভন হগেও মাতৃভাষা চ্চ' 
করেননি ৫ তারা ইংরেজি ভাষাচা,ক ধমলিলোধী কাজ মনে 
করাতন ৭১ শুধু তাই নয়, মীর সাহেব সেকা?ল্র গ্রামাঞ্চল সম্পর্ক 
আলোচনা করতে গিয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, গ্রামের লোক লেখাপড়ার 
কোন প্রয়োজনীবতাই অন্ধভব করতেন না "২ অতএব এসব 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। খুবই সঙ্গত ষে, 
“'ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে ষে অভিযান সেট! প্রায় সর্বতোভা,ব 
উচ্চশ্রেণীর মুললমানদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত এবং 
সেজন্যেই এদেশে সাধারণ ভাবে মুসলমান[দর শিক্ষাগত অনগ্রসরতার 
দায়িত্ব তার্দেরই সর্বাপেক্ষা বেশী 15 

তবে মুনলিম শিক্ষার প্রতিবন্ধকতার পেছনে দারিদ্রাক একটা 
অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা ষায়। কারণ কলকাতাকেন্দ্িক 


১০৬ বাঙলা উপন]াসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


শিক্ষাব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের যত আপত্তিই থাকনা 
কেন, এর বাইরে বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী যে বিশাদ দরিদ্র নিম্নশ্রণীর 
মুসলমান বাস করতেন, পাশ্চাতা শিক্ষাগ্রতণ তদের *উচ্চশ্রেণীর 
লেকেদের মত এত আপত্তি ছিলনা ।”৫8 লিস্ত তাদের সামনে 
দরিদ্রের যে ভয়হ্কর দানব প্রতিব্ন্ধকত' স্টি কার রোখেছিলে। তাকে 
অতিক্রম করা! অন্নকের পক্ষেই সম্ভব হয়নি । এরা অশিক্ষিত 
ক্ষকশ্রেণী । তবু এদের ক্ষেত্রে দারিদ্র যেমন সভ্য, তেমনি উপর- 
তলার মুসলমানদের ধমীঁয় শিলার জন, ভ্েমাগন্ দাবিও কম বাধা 
সৃষ্টি করনি ।** উপরদ্ধ এস দারিড্রজনিত বাধার কথা হিন্দু 
জনসাধারণের ক্ষেত্রেও সমানভাবে গ্রযে:%। হবু রামতনু লাহিড়ী 
ইংরেজি শিক্ষার জন্যে যেরূপ ডেভিড “হয়ারের পাল'কন পেছনে 
ছুটছিলেন*৬, অথব। ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্য সাগর “ঘরূপ দারিদের ভেতর 
পালিত-পালিত হয়েও লেখাপড়ার প্রতি শন্ুরাগবশত পায়ে হেঁটে 
কলকাতা এসছ্িলে' এবং পরের শাড়িত "থাক লেখাপড়া, 
শিখেছেন* তেমনটি মুসলিম সমাজে কয়জণ পাওয়া যাবে ? 

অবশ্য পূর্ববূত্দর মুনঙ্গিম জনসাধারাণন একটা বিরাট অংশ ষে 
ই*রেজি শিক্ষার প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং আথিক প্রতিকূলতার 
দরুন হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাবশনি তা সত ৯ কারণ 
এই অঞ্চলটি ছিলে। তুলন।মূলকভাবে অনগ্রাসর , সমস।ময়িককালে 
লিখিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা দেখলেই তা স্ান্রমা” করা যায়। বিশপ 
হেবর তীর স্মৃতিকথায পূর্ববঙ্গের মুসজ্মানদের ইংয়েজি শিক্ষার প্রতি 
আগ্রহের কথা উল্লেখ করেছন এব? তার প্রশণ্পা করোছন 1৯০ 

১৮২৯ শ্রীঃ কলকাতা মাদ্রেসায় এালো এারাবিক বিভাগ খোল 
হয় এবং এই বিভাগের জন্যে একজন ইতারাজ শিক্ষক নিয়োগ করা! 
হম । ১৮৩০ খ্রীঃ অনুঠিত পরীক্ষায় ছাত্ররা ভালা ফল করে ।৬১ 
সেই শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে মুসলিম ছাত্রদের তেতর পাশ্চাত্য 
শিশ্ষার প্রতি অনুরাগ বাড়তে থাক *২ মুসলিম শিক্ষার এই 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলখান লেখকদের অবদান ১০৭ 


অগ্রগতিতে সম্ভ্রান্ত ৭শের সন্তানেরা তেমন অংশগ্রহণ করেনানি-- 
ধারা করেছিলেন তার শিষ্নবিস্তের সন্তান ।৬ত এই সময় এক, 
দিকে নওয়ার আবহল লতিফ: ৫সেয়দ আমির আলি, আবতুল করিম 
প্রমুখের আবির্ভাব হয়. অন্যদিকে সরকারা সাহাযা-সহযোগিতায় 
মুসলিম শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপুল মগ্রগতি সাধিত হয় । এতদিন মোহ 
পিন ফাঁণ্ডের ট।কা সাধিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বায়িত হচ্ফিলা। মোহসিন 
ফ!ণ্ের টাক! শুধু মুপপলিম শিক্ষার ক্ষত্রে বায়িত হাব এমন কথা 
হাঞ্জে মোহাম্মদ মোহসিন উইলে উল্লেখ না করালও*গ নওয়াব 
আবছুল লণ্তিফর প্র:চষ্টায় ঢাক", চট্টগ্রাম ও রাঁজশাঠি 
মুনলিম ছাত্রদের জন্যে মাদ্রাসা স্থাপন করা হয় এই সময় 
আর একটি উ-ল্পখ্ষাগা পদক্ষেপ হলো সর্বসম্প্রদায়ের উপযোগী 
করে প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রতিষ্ঠা । এই ক্ষেত্রেও নওয়াব আবহুঙ্গ 
লতিফের যথেষ্ট দান রয়েছে : তার উচগ্যাগে মুনলমানদের শিক্ষার 
ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়েছে বট, ক্িস্ত “শিক্ষক্ষেত্রে তার চিন্তা ছিল 
রীতিমত রক্ষণশীল ।”৬ একারণে “সমাজের বৃহত্তর অংশের সাজ 
তিনি বা তার সোসাইটি “বি,শব “কান যোগ স্যটি করতে পেরেছেন 
ব'ল মনে হয় না"? ,.৬৬ তার তুলনায় ন্যাশনাল মোহামেডান এসে 
সিয়েশনের ১সয়দ আমির মালিকে অনেষ্ক বেশি মগ্রপর বূলে মূল 
হয়। অন্যথায় তিনি বা তার অন্নসারংদের পক্ষে শিক্ষার ক্ষেত্র 
ধর্য় ভাবধ।রা উপেক্ষ- করা সম্ভব হতো না ** ১৮৮১ শ্রীঃ হাণ্টার 
কমিশনের কাছে এক স্মারকলিপিতে ত।র দল হুগলি, ঢাকা, চট্টগ্রাম, 
ও রাজশাহির মাদ্রাণাগুলো তুলে দিয়ে কলকাতায় শুধু মুম্লমানদের 
জন্যে একখানা ইংরেজি কলজ খোলার দাবিজানান *” কিন্তু 
নওয়াব আবছুল লতিফ তার বিরোধিত। করেন ৯ রাজনৈতিক ও 
সামাজিক ক্ষেত্রে সৈয়দ আমির আলি, নওয়াব আবছুল লতিফ তে! 
বটেই, স্যার সৈয়দ আহমদ খানের চেয়েও উদার ও সংস্কারমুক্ত 
ছিলেন ।৭* 


১০৮ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


॥ তিন ॥ 

এভাবে বহুদিনর অবমাদ কাটিয়ে মুনলমান সমাজ নিজেদের অস্তিত্ব 
সম্পর্কে সচেতন হার স্বযোগ পান। বিস্ত এঈ অবস্থাটিকে 
সংহত করার আ?গই ত:রা মাতৃভাষা শিয়ে একট নিদারুণ সংকটে 
পতিত হন । ১৮৮২ এ।ঃ হাণ্টার কমিশনের সময সাক্ষ7 দিতে গিয়ে 
*ওয়াব আবদুল লর্তিফ বঙ্গদেশের সুসলমানাদর মতৃভষ। প্রসঙ্গে 
ঘোষণ' করেন সে, উচ্চশ্রেণীর ( আশনাফ ) মুগৎ মানাদের মাতৃভাষ। 
উদ, এবং নিম্নশ্রেণীন ( আতরাফ )মুসঙ্গমানদের মাতৃভাষা বাউলা ।?১ 
এই জটিলতার ফলে মুনল্মানদের ভেতর যে মাতৃঞাষ-বিতর্কের 
স্চনা হয় তার জের বিংশ শতবার ম!ঝামাঝ পযন্ত খিস্তৃতি লাভ 
কার । 

এই বিস্াকর মূলে প্রধানত অগ্নপ্রেরণা জোগায় মুসলমানদের 
সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা এবং বিভিন্ন সভামমিতি । এই পত্র-পত্রিকা 
ও সভাসমিতকে অবলম্বন করে মুসলমান সাঠিত্যিক, সাংবাদিক 
ও শ্রিক্ষাবিদগণ এই বিঙকে আবতীর্ণ হন এবং জোরালোভাবে নিজ 
নিজ বক্তব্য প্রদান করেন । সবাই বাঙল ভাষাকে হিন্দুর ভাষা 
বলে ঘ্বণা পা করে শিঃজদের করে নেবার আহ্বান জানান ।*২ 
তাদের সুস্পষ্ট মতামত হলো মুসলমানদের “'পুববপুরুষগণ আরব, 
পারস্য, আফগানিস্তান অথবা জাতাবের অধিবাসীই হউন আর এত- 
দেশবাসী চিন্দুই হউন”? তারা বাঙালী এবং তাদের মাতৃভাষা 
বাঙলা ;?৬ মাওলাশ। আফকরম খার মতেঃ “তুনিয়ায় আনক রকম 
গভ্ভুত প্রশ্ন আছে! “বাঙালী মুছলমানের মাতৃভাষ' কি? উর্দদ্‌ 
ন1 বাঙ্গালা? এই প্রশ্নট' তাহার মধ্যে সবব।প্ক্ষা অদ্ভুত 1”, 
কারণ তিনি মনে করেন, “বঙ্গের মোছলেম ইতিহাসের স্ষচনা হইতে 
আজ পধ্যন্ত বাঙ্গাল: ভাষাহ তাহানদর লেখ্য ও কথা মাতৃভাষা রূপে 
ব্যবহৃত হইয়া আসিহঙছে এবং ভবিষ্যতেও মাতৃভাষা রাপে বাবহৃত 
হইবে ।”8 শুধু ওহ নয় তিনি কোরআন বাণী উদ্ধত করে দাবি 
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করেছেনঃ “মাতৃভাষার সেব। করা প্রতোক মুছলমানের পক্ষে একাস্ত 
কর্তব্য হইলেও আমা.দর আলেমগণ ধর্ম্মের হিসাবেই মাতৃভাষার সেবা 
করিতে বাধ্য ।** €পয়দ এমদাদ আলি যুক্তির গবতারণা করে 
মাতৃভ'ষা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে হিন্লু ও মুনলমান উভয়েরই মাতৃভাষ' 
ছিসেবে বাঙলার উদর অধিকার রয়েছে বলে দাবি করেছেন।** 
একজন লেখক ব্যঙ্গের মাধ্যম “মাতৃভাষার প্রতি স্বণা প্রকাশ কর। 
বাঙ্গালী হইঘা] নিজদের মাতৃজাষ উদ্দ, বা আবব" বলিয়া পরিচয় 
দেওয়া কিন্বা বাঙ্গালা জানিনা বা ভুলিয়া গিয়াছি, এরাপ বলা'কে 
একটা মারাত্মক রোগ বলে মভিছিত করেছেন "" শুধু তাই নয় 
কেউ বাঙলা চর্চা না করার ফলস্বরূপ “বঙ্গীয় মুস্লমাণ সমাজ 
শিক্ষার প্রতি যে পরিবদ্ধমন টান অধুশা পরিলক্ষিত হইতো, 
তাহার বেগ রুদ্ধ হইয়া যাওয়া! বিচিত্র নহে” বলে যেমন মাশংক। 
প্রকাশ ক.রছেনঃ৮ তেমনি চকউবা “বাঙ্গালা ভাষার আন্বশীলনে 
মুসলমানদের ওনাস্তাই জাাদের পতনের আর এক মুলীভূত কারণ” 
বল উনল্লখ করেকেন।"৯ যাঁরা "বাঙ্গালার পরিবর্তে উর্দংকে মাতৃ 
ভাষা করিবার “মাহে বিভোর"'** তাদের প্রতি ব্ঙ্গবিদ্রপণ কার 
এসময় অনেকেই সংবাদপত্রে লেখনী পরিচালনা করেছিলেন 
তাদের একজন উর্দ বাদ দিলে জনসাধারণের '“জ্ঞাতীয়তা বৃদ্ধির 
অনিষ্ট” হবে ন। বলে যেমন মনে করেন*প১ তেমনি অন্য একজন 
“বগগাপার মাটি 2ইতে উর্দ,কে শিবর্বাপিত করতে না পারলে বাঙ্গালা 
ভাষা বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে মাথা উচু করিয়া দাড়াইতে পারিবে 
ন।"' বলেও দ্বর্থহীন মতামত ব্যক্ত করেছেন ** এক্ষেত্রে তৎকালীন 
ম্বললমানদের একটা বিরাট মংশের যথার্থ অনুভূতি মোহাম্মদ লুৎফর 
রহমানের একটা বাক্যে ফুটে ওঠেছে । তিনি যথার্থ উপলব্ধি করতে 
পেরেছেন, “গৃহের পার্ছের উর্দ্‌র কলহাসি আমরা নিত্যই শুনি কিন্ত 
হাহাতে বাঙ্গালী -মাসলমানের হাদয়তস্ত্রীতে প্রত্ধবনি জাগে না""”» 

এই সময় বাঙলাদেশের মুসলমানদের একটা বিরাট অংশ এই 


৬১০ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


বিতর্কে বাঙলাভাষার পক্ষে রায় প্রদান করে উর্দকে প্রত্যাখান 
করলেও মুসলমানদের জন্যে উর্দ, ফারপি ও আরবি ভাষার প্রয়ো- 
জনীয়তা নিয়েও বিতক অহঠিত হয়। অনেকে উর্দকে একেবারে 
নিবাসনের বিরুদ্ধ মত প্রক্ষাশ করে শল্পবিস্তর এই ভাষা অন্থ- 
শীলাণ্র পর[মর্শ প্রনান করন”, যদিও “উর্দহ আমাদের মাতৃ- 
ভাষাও নহে. জাতীায ভামাও নহে ।”?৮৫ এ সম্পর্কে একট! প্রচলিত 
ধারণ! হলো, “আরবী এবং উর্ৎকে বাদ দিয়া বলায় বাঙালী 
মুসগগমানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যাইবে ন।, অতএন “আরবীকেই 
জাতীয় ভাষার পদে বরণ করতে হইবে। "৮৮ শুধু তাই নয় *মুসল- 
মানের জাতীয় ভাষ। যে আরবী, একথা ভুলিলে মুছজমানের সর্বনাশ 
হইবে '””" এই বিতারকর একটা অশ্কভ ফল হলো, পারস্পরিক 
ভাব অ'দান প্রদানের দোগাই পেড়ে ঈারবি হরফে ব'উলা লেখার 
প্রশ্তাল ওদান ৮৮ 

মাতৃন্তামা ও জা নীযভাষা বিনোধর সঙ্গ সঙ্গ বাঙলা বানান 
ও শব্দ নিমেও তুমুল বিতর্কের সুচনা হয়। এই বিতর্কের একটা 
বৈশিষ্ট হলো সনাই এই .ক্ষত্র মধ্যপন্থ। অবলম্বনের পক্ষপাতি | 
মাওলানা আকরম খাঁর মতে, “পক্ষপাতত শুন্য হইয়া বিচার করিয়। 
'দখিলে সমাকর:1 উপলন্ষি হই?ব যে, পাশাঁআরবাব্ছল উদ, বা 
সংস্কৃত শব পরিপূর্ণ হিন্দি ইহাদের মূধ্য কোনটাই আমাদের রাষ্ট্র 
ভাষ!'র আসনে বসিসার অধিশ্কারী নহে-রাস্ট্রর আসনে বসিবে 
ছ'য়ের মাঝামাঝি জনসাধারণের কথার ভাষা ।”*৯ শেখ হবিবর 
রহমান *'মুনলমানী ভাব ও শব্দ বাউলা ভাষায় ঢুকানোর ব্যাপারে 
কান আপত্তি না করলেও তিনি অভিধান ঘেটে আরবি ও ফারসি 
শব্দ বাবহারের বিরোধী !৯* এই প্রসঙ্গে তিনি দ্বার্থহীন কণ্টে মত 
প্রস্তাশ করেছেন, “কোন বাঙ্গালা শ.বর ব্যবহর করিলেই যে, তাহা 
হিন্দুদিগের ভয়ে বা তাহাদের মন যোগাইবার জন্য করা হয় এইরূপ 
অনুমানের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই ।”৯৯ তিনি “যাবতীয় 
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বাঙ্গাল। শব ৮8৭ বাণহঠারিন পক্ষে |৯২ অনেকে শুধু 
আরব ফ।রসী শব্দ 1. *. করে ভাষার মধ্যে 'মুসঞ্মানী ভাব 
ও মুসপ্মানী আদর্শ প্রচার” কর)৯ত ভাথব “বাঙ্গাল সাহিতযর মধো 
একট! ইসলামী সত! বা 5]9111£ আনয়ন? করার৯দ পক্ষপাতি ; তবে 
“লক্ষ্যহীনভাবে'” মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করার পক্ষপাত্তি নন ।৯? 
এই বিতরকের সার কথা বলছেন মুহম্মদ শহীতুল্লাহ । তিনি প্রশ্ 
উত্থাপন করেছেন, “খোদা, পয়গম্বর, বেছে শত. দোখক্ত, ফেরেশতা, 
নমাজ “রাজ প্রভৃতি পারলী শব্দ যদি বাবহার করিতে আপত্তি না 
থাকে, তবে ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক, উপাসনা, উপবাস প্রভৃতি শব্দ 
ব্যবহারে আপত্তি কেন? পানি, চাচা, নাম”, দাদ", ফুফু প্রভৃতি শব্দ 
গুলি ত হিন্দী বা রাজপুতানী। ইহাদের জন্য এত মারামারি 
কেন 1৯5 

মাতৃভাষ' বিতকে এসময়কার মুসলমানদের ভেতর শুধু যে উতসাহ- 
উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিলো তা নয়, অনেকে এ প্রসঙ্গে খানিকটা 
বিভ্রান্তিকর অবস্থায়ও পড়েছিলেন, কারণ তাদের পক্ষে মাতৃভাষ' 
হিসেবে বাঙলা পরিত্যাগ কর। যেমন সম্ভব ছিলোনা, তেমনি ফারসি- 
উর্দ,র মায়া কাটিয়ে ওঠাও সম্ভব হয়নি । অথচ এতগুলো ভাষা শেখা 
যে মুসলমান ছাত্রদের জন্যে খুব শুভ ফলদায়ক নয় সেটিও তারা 
উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ৯ একারণে এ বাপারে অনেকের ভেতর 
পরস্পরবিরোধা চিস্তাভাবনার উদয় হয়েছিলা । মাওলানা .আকরন 
খাঃ মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাব!দী. সৈহদ ইসমাইল্গ হোসেন 
শিরাজী, শেখ হবিবর রহমান সাহিতারত্ব, সৈয়দ এমদাদ আজি, 
মাওগসান। ফরবোখ আহমদ নেজামপুরী, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, 
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি প্রমুখ স্বনামখাত শিল্পী-সাহিত্যিক- 
সাংবাদিকও এই পরম্পূরবিরাধ থেকে মুক্ত হতে পারেননি । বহি- 
রাগত ধর্মের সঙ্গে দেশী ভাষা ও সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা 
চালাতে গিয়েই তারা এই অবস্থার শিকারে পরিণত হন। 


১১২ বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


॥ চার ॥ 

শিক্ষা -ক্ষত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে থাকার কারণ যাই থাক না কেন 
জীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে হিন্দুরা তাদের প্রতি- 
দন্বী হিসেবে দাড়ান ৯৮ এই প্রতিদ্বন্দিতার প্রথম ধাকা ( মাতৃ- 
ভাষ-নি:রাধ ) স্কাঠিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দৃষ্টি শ্বিদ্ধ হয় 
বাঙলা সাহ্িতোের দিকে । এখানে দেখ যায় উনবিংশ শতাবীর 
হিন্দু বুদ্ধঙ্জীবীদের শিল্পসাহিতাক্ষেত্রে বিধৃত মুসল্গিমবিদ্বেষ একট! 
বিরাট প্রতিবন্ধক হিসাব দগণ্ডায়মান। এই বিদ্বেষ মুলত 
উদগার্ণ হয়েছে ভারতবার্ষ কয়েশ বছরের মুনলিম শাসনকে কেন্দ্র 
করে। ফলে সদ্য শিক্ষাপ্রপ্ত মুপলিম সমাজ এই প্রচারণার বিরুদ্ধে 
তা'দর সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন । যদিও এর বহিপ্রকাশ ঘটে 
বিকৃত অগ্ুঞ্করণজ্নিত স্থুগ স্থষ্টিকর্মের ভেতর দিয়ে তবু বিভিন্ন 
পত্র পাত্রকায় প্রচুর আলোচনা-সমালোচনা প্রকাশিত হয়-যাকে 
অনেকক্ষেত্রেই যুক্তিপৃণ আখা। দেওয়া যায় । 

ভূদ্দব মুখোপাধ্যায়ের “অন্গুরীয় বিনিমযে'ই (১৮৫৭) প্রথম 
হিন্দু পুরুষের সঙ্গে মুসলিম নারীর প্রেমের চিত্র অংকন করা হয়। 
কিন্তু মুসলমান/দর দৃ্টি এই গ্রন্থুর প্রতি তেমন আকৃষ্ট হয়নি । এর 
কারণ তাদের অজ্ঞতাও হতে পারে আবার মুসলিম শাসন সম্পকে 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের উদার ও সহনশীল মণে।৩।বের৯* প্রতি সম্মান 
প্রদর্শনও হতে পারে: অথবা সামগ্রিকভাবে তার জনপ্রিয়তা কম 
বলেই হয়তো তার রচনার প্রতি তেমন গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি । 
বহ্ছিমচন্দ্রের “হুরগেশনন্দিনী'র সঙ্গে ভূদদেব বাবুর “অন্গুরীয় বিনিময়ের 
তেমন পার্থকা নেই: উপরস্ত ভুদেব বাবুর তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্র 
শক্তিশ!ল। লেখক বল তর গ্রস্থর শিল্পমূল্যও অনেক বেশি । তবু 
ষুদলিম লেখকদের হাত থেকে তিনি রেহাই পাননি । 

মোহাম্মদ হবিবর রহমান, ওসমান, কতলু খা ও বীরেন সিংহর 
চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করে বীরেন্দ্রবিমঙগার অবৈধ 


বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ১১৩ 


সম্পর্কের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন '৯*৭  আবছুল 
মালেক চৌধুরী তার স্থ্ট নারী-চরিত্রের ভেতর আয়েষা, দঙ্গনী বেগম 
রোশেনার।, জাহানারা,জেবুমিস৷ সম্পর্কে আলোচনা করে দেখিয়েছেন 
“অমর লেখনীপ্রস্ত উত্তষ্ট কল্পনাবিজড়িত প্রত্যেক মুসলমান রমণীই 
বাঙ্জালার আবহাওয়ার গুণে এমনই কিসভতকিমাকার রূপ ধারণ করি 
য়াছে যে, তাহাদিগকে চিনিয়া বাহির করা অতীব হুঃসাধ্য |” ১৯ অথচ 
এসব ক্ষেত্রে প্রকৃতিশোভিত বাঙলাদেশের আবহাওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের 
আত্মসমর্পণপ্রবণতা প্রশংসা অর্জন করতে পারুতো । আবুল কাঙ্গাম 
শামন্দ্দীন, মীর কাসিম, তকিখা প্রমুখ চরিত্রের বিকৃতি সম্পকে 
আলোচনা করেছেন ।১*২ তার ধারণা মুসলিম-বিদ্বেষ বহ্কিমচন্দ্রর 
হাড়ে হাড়ে বিজড়িত ।১*৩ বঙ্ষিমদান্দ্রর এজ্াতীয় রচনার জন্যে 
“তিনি ষে চিরকাল এক বৃহৎ সম্প্রদায়ের শক্তি, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি 
হইতে সম্পূর্ণরাপে বঞ্চিত থাকিবেন”' এমন সন্দেহ করেছেন মোহাম্মদ 
আবছুল হাকিম 1১০৪ 

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর প্রতিক্রিয়া এক্ষেত্রে আরও 
গভীর । তিনি লক্ষ্য করেছেন, “কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত” রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ওউপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র কবি হেম নবীনচন্দ্র হইতে 
আরম্ভ করিয়া! তাহাদের শিষ্যান শিষ্য হারাণ নরান, মধু, যছু চুণ।রাম 
পুঁটিরাম, পাচুরাম, পধ্যস্ত” প্রায় সব সাহিত্যিক “অন্তর্ধযম্পশ্যা বাদশা- 
জাদীগণকেও হেরেমের নিভৃত কক্ষ হইতে টানিয়া বাহির কিয়া 
গাজাখুরী-কল্পনা বলে কাহাকেও বা পার্ধত্যমুষিক নারীহস্তা, নরপিশাচ 
শিবাজীর প্রণয়াকাতিক্রনী, কাহাকেও বা শুকরভোজী রাজপুতের 
প্রেমাভিলাষিনী, কাহাকেও বা হিন্দু গোলামের চরণে সেবিকারূপে 
চিত্রিত এবং থিয়েটারে অভিনয় করিয়া বিমল আনন্দ অন্থতব 
করিতেছেন 1” একারণে তার সিন্ধাস্ত হলো “প্রত্যেক লেখকই 
এক একটি মুসলমান শত্রু দ্বিতীয় বন্কিম বা দ্বিতীয় নবীনচন্দ্র 1””১০* 


শিরাজী শুধু ষে হিন্দু লেখকদের সম্পর্কে তার মনের ক্ষোভ প্রকাশ 
মা. 


১১৪ বাঙল৷ উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


করেছেন তা নয়, তিনি তাঁর রচিত উপন্যাসের অনেকগুলোত্েই 
মুনলিম বীরের সঙ্গে হিন্দু রমণীর প্রেমের চিত্র অঙ্কন করেছেন ।১০৬ 
তিনি মীর মশাররফ হোসেনকে “বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ" মনে 
করেন ।১০" এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শিরাজার রাজ- 
নৈতিক মতামত তুলনামূলকভাবে উদার । “কংগ্রেসী রাজনীতিকে 
তিনি মোটামুটি মেনে নিয়েছিলেন । ১৯০৫ সাঙ্গের বজতজের বিরুদ্ধে 
স্যার নুরেন্্রনাথের নেতৃত্বে ষে আন্দোলন গঠিত হয়, ঠিনি তাতে 
সক্রিয় ভাবে যোগ দেন” ।১৮ ইসমাইল হোসেন শিরাঙ্জা সম্পকে 
স্থানান্তরে আলোচনা করা হবে। 

এপর্যয়ে যেসব শিল্পী এবং তাদের শিল্পকর্ম মুসলমানদের দ্বারা 
সমালো।চত হয়েছে সেগু.ল। হলে। কবি হেমচন্দ্র বন্দেটাপাধ্যায়ের 
“বীরবাছ' কাব্য; রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের “পদ্মিনী” ; বাস্কমচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়ের “হুর্গেশনন্দিনা” "টক্্র শেখ”, “কমলাকান্ত', “বিবিধ 
প্রবন্ধ” ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকৃরের “ছুরাশ।”, 'গাতাঞ্জ।ল” ; দ্বিজেন্দ্রলাল 
রায়ের "ছ্র্গাদাস'ঃ “সাজাহান, "নুরজাহান", 'মেবার পতন' ইত্যাদি। 

অবশ্য এসব আলোচনায় মাঝে মধ্যে ব্যতিন্রমও লক্ষ্য কর: যায়। 
যেমন পৈয়দ এমদাদ আলি এক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের তাষার প্রশংসা 
করে বলেছেনঃ “তাহার শেষ জীবনে যে সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল 
ভাষার প্রচার করিয়া গিয়াছেনঃ উহ|ই আমাদের আদর্শ হওয়। উচিত। 
উহা বুঝিতে কাহাফেও বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নী।”১*৯ গোলাম 
মোস্তফা লক্ষ্য করেছেন, “কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ তাহার গীতি- 
কবিতায় যে ভাব ও আদর্শ বাক্ত করেছেন, তাহার সহিত ইসলামের 
সৌসাদৃশ্য আছে। তীহার ভাব ও ধারণাকে যেকোন মুসলমান 
অনায়াসে শ্রহণ করিতে পারে । বাংলা ভাষার আর কোন কবি 
এমন করিয়। মুসলমানের প্রাণের কথা বলিতে পারেন নাই । শুধু 
বাংলা ভাষা কেন, জগতের কোন অমুললমান কবির হাত দিয়াই 
এমন লেখা বাহির হয় নাই । ***শিরাট রবীন্দ্র সাহিত্যে কোথাও 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ১১৫ 


আমর] ইসলাম বিদ্বেষ খুঁজিয়া পাই নাই বরং তাহার লেখায় 
এত ইসলামা ভাব ও আদর্শ আছে যে তাহাকে অনায়াসে মুসলমান 
বলা চলে 1১১০ শাহাদৎ হোসেন নাটাঙ্ার গীরিশচন্দ্র ঘোষ ও 
ক্ষী[রাদপ্রসাদ বিচ্ভাবিনোদের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রশংসা 
করছেন ।১১১ 

এই সময় মুস লম পত্র-পত্রিকা শুধু যে হিন্দু লেখকদের বিরুদ্ধে 
লেখনী পরিচালন করেছিলেন তা নয়, এসব পত্রিকায় কখনো কখনো 
মুসলিম লেখকদের সম্পর্কেও বিরূপ সমালোচন করা হয়েছে । এসব 
সব সমালোচন-র প্রধান শিকার ছিলেন কাহকোবাদ ও কাজী নজরুল 
ইসলাম । কায়কোবাদের “মহাশ্মশান? সম্পর্কে আলোচনা করতে 
গিয়ে ফজলুর রহমান খা লক্ষ্য করেছেন, “মুসলমান কবি আন্মরিক 
শক্তি বাতীত ভারতীয় মুসলমানদের মূধা অন্য শক্তির বিকাশ লক্ষ্য 
করিতে সক্ষম হন নাই 1৯৯২ মোহাম্মণ ওয়াজেদ আলির অভিযোগ, 
*“আরিরসের আতিশয্ সমস্ত কাব্যথানাই এত রসিয়। রহিয়াছে যে? 
অন্যসব লেখার দাগ মুছিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে । "*'মহা- 
শ্বাশান্র সকল উপমার প্রশংসা করা যাইতে পারে না। বহু উপম। 
চিন্দু দেবতার কাহিনী হইতে গৃহীত ।”'১৯৩ যত বিতর্কমুলক হোকনা 
শেন সৈয়দ এমদাদ আলীর বক্তব্যে ভিন্নতর দৃষ্টিতঙ্ষির ছাপ রয়েছে । 
কারণ তিনি লক্ষ্য করেছেন, কায়কোবাদ “এই ম্ৃবিপুল কাব্যে হিন্দু 
মুললমানকে এক মিলনক্ষেত্রে আনিয়া দাড় করাইতে পারেন নাই 1” 
--তবে তিনি মনে করেন, কায়কোবাদ *কবি--খাটি কবি 1৯১৪ 
মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ এই মহাকাব্যের নাম সম্পর্কে 
আপত্তি তুলেছেন । কারণ “শ্মশান বলিতে হিন্দুর “চিতাভূমি বা 
মডা পোডাইবার স্থানই বুঝায় ।”'১৯ পক্ষান্তরে আবুল কালাম 
শামন্ুদ্রীন মনে করেন, এটি একটি প্রথম শ্রেণীর কাব্য কিন্তু “এখনো 
বাঙালী মুসঙ্গমান কাব্য রনান্বাদনে অভ্যস্থ নহেন”_নৈতিক উপ- 
দেশের গভীর নিনাদে এখনে! তাহাদের কর্ণ বধির হইয়া আছে, 


১১৬ বাঙল্‌৷ উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


কাব্যের মধুর ঝঙ্কার এখনো তাহাদের করণে প্রবেশ লাভ করেন নাই” 
বলেই তার! কাব্যটির উপযুক্ত সমাদর করতে পারছে না ।৯৯ 

কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কেও তৎকালীন পত্রিকায় বিরূপ 
মন্তব্য করা হয়। মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ মনে করেন, 
“এই উদ্দাম যুবক যে ইসপামী শিক্ষা আদৌ পায় নাই, তাহা ইহার 
লেখার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইঙ্চেছে। -**খোদাদ্রোহা 
নরাধম নাস্তিকদিগকেও পরাক্তিভ করিয়াছে |”"১১৭ টৈয়দ এমদাদ 
আলীর ধারণা হলো, নজরুলের "বিদ্োহী' কবিতায় “ভব” একটি 
মোছলমানী »*ব্ থাকিলেও উহার ভিতরের সব জিনিসটা, হিন্দু মতে 
বলিতে গেলে, উহার কাঠামো হইতে আরম্ভ করিয়া বাহিরের সাজ- 
সজ্জা পর্যান্ত সবই, হিন্দু ধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণত 1৮১১৮ এসব 
লেখার সারবস্ত বলতে ফিছু নেই। শুধু ধর্ম ্সার সংস্কৃতির নামে 
সাধ।রণ পাঠকের মনে ঘৃণা উদ্রেক করাই এর উদ্দেশ্য । তার জাতীয় 
প্রেরণামূলক প্রায় সব কবিতাই ব্যঙ্গের বিষয়াভূত হয়েছে । অবশ্য 
কেউ “কউ তার কবিতার প্রশংনাও করেছেন এবং তার অস্তস্থিত 
প্রাণশ'ক্ত আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছেন । যেমন আবুল কালাম শাম- 
ম্ন্দীন উপলব্ধি করতে পেরেছেন, “নজরুল ইসলাম বাঙ্গালার জাতীয় 
ক'ব । জ্াতর বেদনার কথাই তাহার কাব্যের ভিতর দিয় প্রকাশ 
পাইতেছে । হিন্দ্রু এবং মুসলমান লইয়া বাঙ্গালী জাতি। 
সুতরাং এ জাতির বেদনার কথা প্রকাশ করিডে হইন্সে রচনায় 
ইসলামী এবং হিন্দুয়ানী উত্য় জাঙীয় প্রকাশঞ্ঙীর ছাপই দিতে 
*ই/ব, নতুবা রচনা সহজ ও সুন্দর হইবে না ।”৯৯ শুধু তাই নয় 
“মোবষাজ্জিন' পত্রিকার সম্পাদক নজরুল ইসলামের সংবর্ধন, প্রসঙ্গে 
মন্তব্য করেছেন, “তাহার রচনার বৈশিষ্ট, ছন্নদৈপুণা, শবঝাচয়ন চাতুর্ধ্য 
ও উদ্দাম উদ্দীপনায় বিচ্ছুরিত বৃহি'শখা বঙ্গসাহিষ্টে *বষুগ আনয়ন 
করয়াছে ।”৯২* এমন কি জনৈক লেখক নজরুল কর্তৃক হিন্বু মছিল। 
বয় করার প্রশংসা করছেন এবং মাশ শরকাশ করেছেন 
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“ইহাতে হিন্দু মোছলেম প্রীতির অদুরবস্তাঁ উজ্ভ্ল ভবিষ্যাতই ক্ুচিত 
হইতেছে 1৯২১ 

শুধু ব্যক্তি সম্পর্কেই নয়, এই সময় পত্রপত্রিকায় গছাসাহিত্যের 
বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়েও আলোচনা হয়েছে । টেয়দ ইসমাইল হোসেন 
শিরাজী উপন্ঠাসকে “গাজার দম দিয়া একটি গল্পের কআ্রোত বহাইয়া” 
দেওয়া বলে ব্যঙ্গ করেছেন*৯২২ কেউবা “মুনলমানের উপন্যাস ও 
নাটকের ভিতর একটা মুসলমানী গন্ধ” প্রত্যাশা করেছেন 1১২৩ 
গোলাম মোস্তফা মনে করেন, “গল্প উপন্যাসের যদি সেরূপ কিছু 
মুল্যই না থাকিবে তবে বোধ হয় আজ আমরা এত শীঘ্র হিন্দুদের 
জাতীয় জাগরণ দেখিতে পাইতাম না ।”১২৪ মাটক অভিনয়ের যেমন 
সমালোচন। করা হয়েছ, ১২৭ তেমনি অতীতের ইতিহাসকে নাটকের 
মাধ্যমে তুলে ধরার দাবিও বেশ সোচ্চার 1১৬ এই সময়কার পক্র- 
পত্রিকায় নাটক ও থিয়েটারের সমালোচনা বেশ হয়েছে । এছাড়া 
এসময় বাঙগা সাহিত্যে হিন্দুমুললিম অবদানও অনেকের হাতে 
স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং ধারাদ্ধয় “বঙ্গসাহিত্যের গঙ্জা যমুনা রূপী 
ছুই ধার” বলে উল্লিখিত হয়েছে 1৯২৭ কারণ তার] উপলব্ধি করতে 
পারেন “বঙ্গভাষা দেবভাষা সংস্কতের ছুহিতা হইলেও মুসলমান- 
ধাত্রীর ক্রোডাশ্রয়েই ইহা? প্রতিপালিত ও পরিবন্ধিত হইয়াছে ।”১২৮ 


০ মু বু 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বঙ্গদেশে যে নবজাগরণ স্ুচিত হয়ে- 
ছিলে৷ তা আজ মুলত ছটে কারণে প্রশ্নের সন্ুখীন হয়েছে । প্রথমত, 
কঙ্গকাতার বাইরে যে বৃহত্তর জনসমণ্টি জীবনের বিপুল কর্মক্ষেত্রে 
প্র-ারিতঃ এই নবজাগরণে তাদের কোন ভূমিকা নেই । এমনকি 
নবজাগরণের নায়কদের স্ষ্টিকর্মেও তারা অনুপস্থিত । দ্বিতীয়ত, 
জনসংখ্যার দিক দিয়ে বঙ্গদেশের €73917891 101:019০1 ) বৃহত্তর 
সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙতক্ষা তে নয়ই, এমনকি তাদের অস্তিত্ব পর্ধস্ত 


অত্বীকৃত। অতএব একে অনেকে নবজাগরণ বলতে চান না। 
--৮ক 
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নবঞ্জগরণের সজ্ঞ। নিয়ে মাথা না ঘামিয়েও বলা যায় এই বক্তব্যে 
সভ্যতা রয়েছে । কারণ সম্প্রদায় নিবিশেষে বঙ্গদেশের বিপুল জন- 
প্রবাহের সঙ্গে এদের যোগহীনতা অনন্বীকার্য । 

মুলঙ্গিম সম্প্রদায়ের কর্মধারায় সাধারণ মানুষের অংশ গ্রহণের 
ক্ষেত্রেও কথাটা সমানভাবে প্রযোজ্য । ফরায়েজী ও ওয়াহাবী 
আন্দোলনে সামগ্রিকভাবে মুসলিম জনসাধারণ যে উৎসাহ উদ্দীপন 
নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন, পরবস্তভাঁকালে নেতৃত্বের হাত বদলের 
ফলে গোটা রাজনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পৌর- 
হিত্য এমনসব লোকের হাতে চলে গিয়েছিলো যাদের জনসাধারণের 
প্রতিনিধি তা বলা যায়ই না, বরং বৃহত্তর মুসলিম গণজীবনের সঙ্গে 
তাদের সম্পর্কহীন বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত । সমগ্র ভারতবর্ষে 
আলিগড় আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই এই হাতবদল স্মুচিত হয় । 
১৯০৬ সালে এই দলই সমগ্র মুনলিম সম্প্রদায়ের ভাগ্যবিধাত। হয়ে 
হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু প্রকৃত বিধাতার মতো তারাও বছু উপর থেকে 
জ্ণস[ধারণাক অবলোকন করতে থাকেন । ফলে বিংশ শতাবীর 
প্রথম হাগ পর্যন্ত মুসলিম জনসাধারণকে শুধু চালের ঘৃ'টি হিসেবেই 
ব্যবহার করা হয়। বঙ্গদেশেও এর ব্যতিক্রম হয়নি । সেজন্যে 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি যত 
আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে তার গণভিত্তি যাই থাকনা কেন, এসব 
আন্দোলনে মুসলিম জনসাধারণের কোন ভূমিকা ছিলোনা । কারণ 
নেপথ্যে যারাই কলকাটি ঘুরান না কেন, “আশরাফ” মুসলমানদের 
অঙ্গুলি হেলনেই মুসলিম জনসাধারণ মুলত পরিচালিত হয়েছিলেন। 
এসব ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ যে কি পরিমাণ অসহায় ছিলেন, তা 
বঙ্গভঙ্গের সময় নবাব খাজা সলিমুল্লাহ বাহাছুরের ভূমিকায় বিধৃত 
প্রথমদিকে তিনি বঙ্গভাঙর বিরাধী ছিলেন। পরে সরকারের কাছ 
থেকে টাকা বর্জত নিয়ে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে আন্দোলন করেছেন। 
নিয়তির নির্মম পরিহাস, হিন্দু মহাজনের তাগাদায় নিরাপদ আশ্রয়ের 


বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ১৯৯ 


খোঁজে সরকারের কাছ থেকে টাকা নিয়েও তিনি রেহাই পোলন না, 
শেষে তাকে সরকারী প্রয়োজনেই বঙ্গভঙ্গ রদ প্রস্তাব মনে নিতে 
হলেো।। অথচ এই সময়কার বিভিন্ন আন্দোলনে হিন্দু সমাজের 
সাবিক অংশগ্রহণ এবং বিত্তবান হিন্দুদের নেতৃত্ব অস্বীবার করার 
প্রবণতা ও সতসাহস অভূতপূর্ব । জাতায় কংগ্রেসের ভেতর মতঙ্দ 
এবং তজ্জনিত বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি তার প্রমাণ । 

এখন ভাবতেও অবাক লাগে যে, ষে হিন্দু-মুসজিম উচ্চ ও ম্ধা- 
বিত্ত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব নিয়ে শহরে তুলকালাম 
কাণ্ড করে বসছেন, তাদ্রেরই অনুসারী সেই “মুড ম্রান মুক' জন 
সাধারণ পরম নিশ্চিন্তে এ নির্ভরতায় পরস্পরের ধর্ম, সম ও র?তি - 
নীতিকে যথাযথ সম্মান করে দিনাতিপাত করছেন। মাঠেখাটে 
পরস্পরের কে কগ মিলিয়ে এরা জারি-সারি-ভাটিয়াজি ভাওয়াইয়া 
গাইছেন, একই আকাশের চাদোয়ায় তারা পরস্পরের স্খ ও দুঃখের 
অংশীদার হিসেবে স্ব স্ব আবেগ-অনুভূতি প্রকাশক্রছেন। এই 
সময়কার মুসলিম জনসাধারণের প্রকৃত ভূমিকা তথা তাদের বর্ম 
প্রেরণ, জীবনীশক্তি ও সবলসরলতা ছুটো জগদ্দল পাথরের নীচে 
চাপা পড়ে গেছে । এর একটা হলো, ৫সয়দ-শেখ-গাজি-খান 
বাহাদুরের হুর্মর আভিজাত্য-_যা সর্বদাই নিজে.দর আধিপত্য কায়েম 
রাখার উদ্দেশ্যে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, অন্টি সছ্যগুরুত্ব- 
প্রাপ্ত পাট ব্যবসাকে কেন্দ্র করে গজিয়েওঠা মুসলিম মধ্যবিত্বশ্রেণী-_ 
ধারা বৈষম্য সর্তেও সর্বক্ষেত্রেই আভিজাতের ধবঙ্গাধারীদের অনুকরণ 
ও অনুসরণ করেছেন মুখে শ্রেণীহীন সমাক্ছের বুলি আওড়িয়ে। 
অতএব এই. পর্বে মুসলমান বলতে সর্দাই এদের বুঝতে হবে। তবু 
মুনলিম-মানসে যে আলোড়ন স্ষ্টি হয়েছে তা কম কথা নয়। এই 
পর্বের সাবিক মুল্যায়ণে একথা মনে রাখত হবে 
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মনোভাব সত্য হলেও একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইসলামের আ'দযুগে 
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করোছলনেন তার একটা হলে। “কৃষক যেন হয় মুসলমান, তবে নায়েব গোমাস্ত। 
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[১1701]9 9110179, 110716551011) 06101001367 88] (09100168, 1965 ) 
37. 

নগেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায়, মহাত্মা! রাজ রামমোহন ব্রায়ের জীবনচারত' €পণ্চম-স ; 
কলকাত।, ১০৭১৯ 1 ২১২। 

দেওয়ান কাত্তিকেয়চন্দ্র রায়, 'আত্মজীবনচ?রত+ ( কলকাত। ) ৩ । 

৬৬11]1:17) 4৯0218, 7২610০91705 01] 076 50206 91170008610) 10 730107091” 
[ ০৫. 1 4৯178011180 13050 0081 1941) 279 280, 283,287 & 290 
মোহাম্মদ আজিজুল হক, প্রগুস্ত, ৯২। 

মীর মশাররফ হোসেন, 'আমার জীবনী' ( কলকাতা, ১৩৮৪ ) ১৪৮ । 

প্রাগুন্ত । 

প্রাগুন্ত, ৭৮ ৪ “াবশেষ 'বদ)র চ্। লেখাপড়ার চ৮। ও অঞ্চলেই ছিল না। তবে 
কোন চোন গ্রামে গুরুনশায়ের পাঠশাল। ছিল । মন্তব মাদ্রসার নামও কেউ 


জানত ন।॥। ফারসী আরবী কেহ পাঁড়ত না । আঁভভাবকেরাও প্রয়োজন মনে 
কারতেন না 1” 


) বদরুদ্দীন উমর, “মুসলিম সংস্কাতির সংকট' ( ঢাকা, ১৯৬৭ ) ৪২ ! 


প্রাগুন্ত, ৪১। 

১৭০ /৯101000, 41৬10151117) 02017011701109 11083910881? (1038008) 1974 ) 
50. 

1শবনাথ শাস্ত্রী, “রামতনু লা'হড়ী ও তৎক।লীন বঙ্গসমাজ' €1দ্ব-স ; কলকাতা, 
১১৬৭ ) ৪৭ । 

চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধায়, ণবদাসাগর' (চতুর্থ বার , কলকাত।, ১৩২০) ১৩। 
'শবদ্যাসাগর চারত”" শবদ্যাসাগর রচনাবলী; ৪র্থ খণ্ড (কলকাতা, ১৯৬৯) 
৩৭৩-৭% । 

৯011 9981, “765 7157551709 01 11741017 901017011917)1 ( 017 0011, 
1971 ) 60 “ঘা 69916], 8321780] ৬1216 1৬101511175 ৮91০ ০০0119191- 
০৮০51 2099106 20], 0০911292 2170 11191 5০1,001, [1815 ৮/29 
05080581155 ৬/615 70০০7 2110 10/1% 1701 0502056 [1)6% 015 
[07610010904 ৮5 00611 15115101) 25111501112 176৬% 19811111125, 

4৯ 0১1৬1911101, 01. 011. 227. 


১২৪ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


৬১ 
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৬৩ 
৬৪ 
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৬৬ 
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9৩ 
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৭% 
৭5৬ 


৭৭ 


1010, 215. 

41111 ৯০৪1 00. 016.১ 307. 

/000০9] 1806667 0. ০1. 189. 

মোহম্মদ আঞ্রজুল হক, প্রাগুন্ত, ২৭-২৮। বদরুদ্দীন উমর, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা- 
সাগর ও ডীনশ শতকের বাঙালী সমাজ? ( ঢাকা, ১৯৭৪ ) 8৪৭ । 

বদরুদ্দীন উমর, “উীনশ শতকের মুসালম শিক্ষা ও মাতৃভাষ। চচ”, “সভ্যতার 
সংকট, ৫৮ । 

কাজী আবদুল মান্নান, প্রাগুন্ত, ৮১ । 

/৯1711 99915 910, 016, 311: 017 00617 [ £&010 4৯11 27051015 00110- 
ড/০15 ] 900109 0101181 50179]1769 11109 19170160 101101017”, 

কাজী মাবদুল মালান, প্রাগুন্ত, ৭৬ । 

প্রাগুস্ত। মোহাম্মদ আজজুল হক, প্রাগুস্ত, ৪৩ । 

আ'নসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, ৭৫ । 

কাজী আবদুল মান্নান, প্রাগুন্ত, ৭৫ । মুহম্মদ এনামুল হক, প্রাগুন্ত, ৩০৩ £ 
“মুষ্টিমেয় আভজাত সম্প্রদায় তখনও অতীত গৌরবের গোরস্থানে বাঁসয়া বাঙালী 
মুসলমানের ভাষা “বাংল।” দক উর্দু" সে বিচার লইয়া মশগুল । কিছুদিন পরই 
সাঁমাঁত পাঁড়য়া, সভ। ডাঁকিয়।, বাংল। ভাষায় বন্তৃত। 'দয়।, তাহারা বাংলার জন- 
সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা কারতোছিলেন যে, বাঙালী মুসলমানদের ভাষা বাংল। 
নহে, 'দোভাষী-বাংলা'ও নহে, একেবারে সরাসাঁর উর্দু ৷” 

“বঙ্গীয় মোসলমান ভাই বাঁহনের খেদমতে নূর-আল-ইমানের আপীল”, 'নূর-আল- 
ইমান, ; ১৩০৭ । মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুস্ত, ৩১৩। 

হামেদ আলী, "উত্তর বঙ্গের মুসলম।ন প।।হত)”, বাসনা" , বৈশাখ, ১৩১৬ ) 
মুস্তাফ! নূরউল ইসলাম, প্রাগুন্ত, ৩১০ 

মোহাম্মদ আকরম খণ কর্তৃক তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহতা সম্মেলনে সভাপাঁতর 
আভিভাষণ £ আনসুজ্জামান, ম.সলিম বাংলার সামায়ক পল্ল, ২১৪। 

প্রাগুস্ত, মুস্তাফা নৃরউল ইসলাম, প্রাগুন্ত, ৩১৯ । 

সৈয়দ এমদাদ আলা, “বাংলাভাষা ও মুসলমান, “বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহত্য- 
পান্রকাত শ্রাবণ, ১৩২৫; প্রাগুত্ত, ৩১৮ । 

খাদেমুল এসলাম বঙ্গভাষী, “বাঙ্গালীর মাতৃভাষ। *, “আল-এসলাম” কাতিক, 
১৩২২ । 


বাঙলা উপন্যাসে মুদলমান লেখকদের অবদান ১২৫ 
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“মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান”, নবন্র', পৌব, ১৩১০; মন্াকা শুরউল ইসলাম, 
প্রাগুন্ত, ৩১৪ । 

আবদুল হক চৌধুরী, "মুসলমান সম্প্রদায় ও তাহার পতন”, হিসলাম-প্রগারকণ, 
প্রাগুস্ত, ৩১৪ । 

হামেদ আলী, প্রাগুস্ত, ৩১৫ । 

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, “বাঙ্গালী ম'সলমানের ভাষা ও সাহত)”, 
“কোহিনূর” মাঘ ১৩২২; আনসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, ১৩৩ । 

“বাঙ্জাল। ভাষার অনাদর” ( সম্পাদক ) 'নূর/, ফাল্গুন-চেট। ১৩২৬, মশ্ু।ফা 
নূরউল ইসলাম, প্রাগুস্ত, ৩২১। 

মোহাম্মণ লুৎফর রহমান, “উদ্দ্ ও বাঙ্গালা সাহত্য”, 'বঙ্গীয়-*সলমান-সাহিতা 
পাঁত্রক।”, বৈশাখ, ১৩২৮ ; আ'নসুজ্জামান, প্রাগুস্ত, ২৪২। 

এসলামাবাদী, “বঙ্গীয় মোসলমান ও উন্দর্য সমস্যা”, 'আল-এসলাম', আশ্মন, 
১৩২৪1 বশারত আলী, “উদ-সমস্য।”, প্রাগুন্ত, অগ্াহায়ণ, ১৩২৫ । 

মোহাম্মদ আকরম খণ কর্তৃক তৃতীষ বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহত্য-সম্মেলনে সভাপাতির 
আভভাষণ, আনসুজ্জামান, প্রাগুত্ত, ২১৮ । 

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলা, “বাঙল। ভাষ। ও মুসলমান সাহত্য”, বঙ্গীয-অ,সপমা।ন- 
স।হিত্য পান্রকা”, মাঘ, ১৩২৫ ; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুস্ত, ৩২৫1 
মোহাম্মদ আকরম খণ কর্তৃক তৃতীয় বঙ্গীয়-মুসলমান-সাঁহত্য-সম্দেলনে সভ।- 
পাঁতর আঁভভাষণ, আনসুজ্জাখান, প্রাগুক্ত, ২১৮। 

থাদেমোল এসলাম, “বাঙ্গালীর মাতৃভাষা”, আল-এসলাম', অগ্রাধায়ণ, ১৩২২ । 
এই প্রবন্ধে আরবী হরফে বাঙলার নমুনাও প্রদান কর। হয়েছে। 


১ মোহাম্মদ আকরম খখ কর্তৃক তৃতীয় বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহত্য-সম্মেলনে সভা- 


পাঁতর ভাষণ ; মুদ্তাফ। নূরউল ইসলাম, প্রাগুস্ত, ৩২৭ । 

শেখ হাঁববর রহমান, “জাতীয় সাহত্যে [হন্দু মুসলমান", আল-এসল।ম, বৈশাখ 
১৩২৩ । 

শেখ হাববর রহমান সাহত্যরহ, "বঙ্গ-সাহত্যে ইসল।মী শব্দ”, 'ইসলাম-দর্শন', 
অগ্রাহায়ণ, ১৩২৮ ; মুন্তাফ। নূরউল ইসলাম, প্রাগুস্ত, ৩৩ । 

প্রাগুন্ত, ৩৩৬ । 

সৈরদ এমদাদ আলা, “বঙ্গভাষা ও মুসলমান”, 'ৰ্গীয-মুসলমান-সাহত্য-পাঁন্রক)”। 
শ্রাৰণ, ১৩২৬, আনিসুজ্জামান, প্রাগুন্ত, ২১০। 


১২৬ বাঙুল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


৯৪ মোহাম্মদ গোলাম মাওল।, “বাঙ্গাল। সাহত্য ও মুসলমান”, 'সাহাত্যিক', জাঁশিন, 
১৩৩৪ , মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাুন্ত, ৩৩ । 
৯৫ প্রাগনুন্ত। 
৯৬ মোহাম্মদ শহীদুলাহ কর্তক 'দ্তীর বঙ্গায়মুসপমান-সাহত্য-সম্মেলনের সভা- 
পাঁতর আঁভভাষণ ; আনসুজ্জ,মান, প্রাগুক্ত, ২০৪-২০&। 
৯৭ “মাঁহর ও আুখাকর' ৮ পৌধ, ১৩০৬ , আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, ১৪। মোহাম্মদ 
আজজ্ঞুল হক, প্রাগনন্ত ৫৫! 
৯৮ আনসুজ্জামান, 'মুসাঁলম মানস ও বাংল। স।1ঠ্ত্য, ৯০। 
৯৯ ভুদেব মুখোপাধ্যায়, "সামাঁজক প্রবন্ধ” 'ভদেব রানা-সন্তার' (তু-স ; কলকাত।, 
১৩৭ ) ১৪, ১%। 
১০০ মোহামদ হববর রহ "শামাল € জগং সত”, নবনরা, ভোট, ১৩১৯২; 
মৃস্তাক। নূরউল হসগান, আগডক ৩৬১ । 
১০১ আবদুল মালেক চোধুকা, “বপসাহতে। নআদমান 55 পার শ্রাশ”, আল-এসলাম?, 
বৈশাখ, ১৩২২, মুস্তাফা নূরউল ইসপাম, প্রাগুক্ত, ৩৬২ । 
১০২ আবুল কালাম শামসুদ্দীন, “সাহভাগুব্র বাঙ্গালী প্রীতি”, 'আল-এসলাম?, 
জৈষ্ঠট, ১৩২৪ প্রান্ত, ৩৫২ । 
১০৩ প্রাগ,ন্ড অগ্রাহায়ণ, ১৩২৫ : প্রাগনন্ত, ৩৫৪ । 
১০৪ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম, “বঙ্গ সাহৃত্যে মুসলমান", 'ইসমান-্দশরনা, ফাল্গুন, 
১৩২৭; প্রাগুণ্ত, ৩৫৪ । 
১০9৫ সৈয়দ আবুল মোহাম্মদ এসম|ইল হোস সিরাজী, “মুসলমান ও হন্দু গ্রখক 
'ইসল।ম-প্রাগারক'", অগ্রাহায়ণ-পোষ, ১৩১০, শ্র।গনপ্ত। ৩৬%-ড৬ | 
১০৬ “রায়নান্দণী'তে ঈশা খএ ও স্বর্ণনয়। , “তাঝাবাঙ্গ'-তে তারাবাঙগঈ ও আফঞঙল 
খখ : 'নূরউদ্দীনে' নূরউদ্দীন ও রু'ঝাণী | 
১০৭ সিরাজী, "বাঙ্গল। ভাষান পাঁঝচপ্য।, আল এসনাম, মাঘ, ১৩২৪ । 
১০৮ আ'নিসুজ্জ।নান, প্রাগুক্ত, ৪০১-০২। 
১০১ টৈয়দ এমদাদ মালা, “বঙ্গভাষ। ও মুসলমান”, 'বঙ্গীয়-মহসলমাল-সাহিত্য-পাঁতকা” 
শ্রাবণ ১৩২৫ ; মবস্তাফ। নৃখউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৩৫৩ । 
১১০ গোলাম ন্স্তফা, “ইসনাম ও রবীন্দ্রনাথ”, “বঙ্গীয়-মহসলমান-সাহ হা-পাঁঠকা। 
বণ, ১৩২৯; প্রাগুস্ত, ৩৬৪ । 
১১১ শাহাদাৎ হোসেন, “বর্তমন নাট্য সাহত্য”, 'সওগাত', অগ্রাহায়ণ, ১৩২৫ ; 


বাঙউল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ১২৭ 


আনসুজ্জামান, 'মুসালম বাংলার সামায়কপন্ত' ২৫৮। 

১১২ ফঞ্জলর রহমান খশ, “মহাম্মশান কাব্য”, নবনূর', মাঘ, ১৩১২; মুস্তাফা নূরউল 
ইসলাম, প্রাগুস্ত, ৩৫৮। 

১১৩ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, “মহাশ্মশান সম্পর্কে দুই একটি কথা”, সওগাত”, 
শ্রাবণ, ১৩২৬ প্রাগুন্ত, ৩৬০7 

১১৪ সৈয়দ এমদাদ আলা, “প্রাতিবাদ_আমার উত্তর”, 'সওগাত', কাতিক, ১৩২৬) 
প্রাগুন্ত, ৩৬১ । 

১১৫ মুনপী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দন আহমদ, “মহাশ্মশান কাব্যের ভামকায় ইসলামের 
অবমাননা”, 'ইসলান-দর্শন', ভাদ্র ও গাঁশ্বন, ১৩২৭ 7 প্রাগুস্ত, ৩৬২। 

১১৬ আবুল কালান মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, "মহাম্মশান কাব্য”, 'সওগাত” আষাঢ়, 
১৩২৭; প্রাগুস্ত, ৩৫১৯ । 

১১৭ মুনসী মোহাম্মদ রেয়াজুর্দীন আহমদ, “লোকটা মুসলমান না শয়তান”, "ইসলাম 
দর্শন, কার্তিক, ১৩২৯; প্রাগুস্ত, ৩০২। 

১১৮ সৈয়দ এমণাদ আলী, "বঙ্গভাষায় মোছলেম প্রীভাব", “ছোলতান,, ১৭ ফাল্গুন, 
১৩৩০, প্রাগুন্ত, ৩৭৪ । 

১১৯ বুল কালাম মোহাম্মদ শামতুদ্দীন, “কাবা সাহত্যে বাঙ্গালী মুসলমান”, 
'সওগাত” পোষ, ১৩৩৩, প্রাগুভ্ত, ৩৭৭ । 

১২০ 'নোয়াঁজ্জন', কাতিক, ১৩৩৪৫, প্রাগুন্ত, ৩৭৮ । 

১২১ ৪. [ড. কমরুজ্জামান, “কবি নজরুল এছলাম”, 'ছোলতান+, ২৯ ঠন্র, ১৩৩০) 
প্রগুন্ত, ৩৭৫ । 

১২২ সৈয়দ আবু মোহাম্মদ এসমাহল হোসেন “সাহতাশন্তি ও জাতি সংগঠন”) 
'নবন্র, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০ ; প্রাগুক্ত, ৩৮০ । 

১২৩ মোহাম্মদ শাহদুল্লাহ, “আমাদের ( সাহাভ্যক) দাঁরিদ্রত।”, 'আল-এসলাম” জৈষ্ঠ, 
১৩২৭; প্রাগুত্ত, ৩5৩০ । 

১২৪ গোলাম মুশুফা, “আনোয়ার। (সমালোচনা )”, 'বঙ্গীয়-ম*সলমান-সণহতা-পন্রিক। 
বৈশাখ, ১৩২৬ । 

১২৫ এবনে মউজ, “শমাহর ও সুধাকরের রুঁচাবকার”, 'ইস্লাম-গ্রচারক”, মার্ট-এপ্রল' 
১৯০০ , প্রাগুন্ত, ৩৮ । 

১২৬ মৌলভী ইমদাদুল হক, “গ্র্যা্ থিয়েটারে 'প্রতাগাঁদত্য”, নবনূর” আঁশ্বন, ১৩১২ 
প্রাগুন্ত, ৩৮৬ | 


১২৮ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


১২৭ "বাঙ্গাল। সামায়কপতে খেদলমানেব স্থান”, বিগন্র” মাঘ ১৩২৬1 আন- 
সুজ্জামান, প্রাগুন্ত, ২৭৮ । 

১২৮ আবপুল কাঁরম, "বঙ্গভাষা ও সাহত) মদ্সলমানী প্রভাব”, নিবনূবত জোষ্ট, 
১৩১৯, প্রাুন্ত, ৮০ । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
বাগন। উপন্যাসের ধারা ও মুসলিমপ্রয়াস 


॥ এক ॥ 

১৮৬৫ শ্ীঃ বাঙলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস লিখিত হয়। 
উপন্যাস মানেই যে শুধু কাহিনী বা তার চরিত্রের সমাবেশ নয় তা 
বহ্ছিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “হূর্গেশনন্দিনী? প্রকাশিত হবার পর প্রথম- 
বারের মতো বুঝা গেলো । মাইকেল মধুস্্দন দত্ত যেমন পাশ্চাত্য- 
রীতির উপর ভিত্তি করে বাঙলা নাটকের মুত্রপাত করেছিলেন, 
তেমনি বহ্ছিমচন্দ্রের উপন্যাসও পাশ্চাত্য রূপরীতিরই পুনবিন্যাস | 
পরবতাঁকালে আমরা লক্ষ্য করেছি, উপন্যাস অপ্ক্ষাকৃত অর্বাচীন 
শিল্পরীতি হওয়] সত্বেও তা বিপুল জনপ্রিতা অর্জন করেছিলো । 
এই জনপ্রিয়তাই সমকালীন লেখকদের উপন্যাস রচনায় উৎসাহিত 
করার মুল কারণ। অথচ বাঙলা সাহিত্য নিছক আখ্যায়িকাধমী 
রচনার ম্ৃত্রপাত হয়েছে মাগে থেকেই । কাব্যে রচিত বিভিন্নপ্রকার 
ধর্ম ও তত্বনির্ভর রচনা বাদ দিলেও গছ্যে কাহিনীরচনার স্বক্রপাত 
হয়েছে “ছর্গেশনন্দিনী” প্রকাশের আরে প্রায় একযুগ আগে। মিসেস 
হান! ক্যাথেরিন ম্যালেন্স-এর যে গ্রন্থটিকে সুকুমার সেন “আকারে 
ও প্রকারে উপন্যাসের মত” বলে আখ্যায়িত করেছেন “সটির 
প্রকাশকাল ১৮৫২ শ্রীঃ। অর্থাৎ ছর্গেশনন্দিনী'র তের বছর আগ 
“ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' প্রকাশিত হয়েছে । অবশ্য যদি উপ- 
হ্যাসের যূল খু'জতে হয় তাহলে আমাদের লৌকিক কাব্য বা গঁথা- 
সাহিত্যের শরণাপন্ন হতেই হবে। তবু আমরা এত গভীরে যেত 
চাই না। কিন্তু যেসব উপন্যাস বা উপাখ্যানধমরঁ রচনায় বাউলা। 
উপন্যাসের সম্ভাবন। লুকিয়েছিলে! সেগুলোকে একেবা.র উপে্মণ 
করা যায় না। “ফুলমণি ও করুণার বিবরণে'র আগে যেসব রচনা 
প্রকাশিত হয়েছে তার ভেতর ফোটি উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদের 
রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপখ্যানগুলোর নামও এপ্রসঙ্গে প্মরণ করা যতে 
পারে । তবে আমরা শুধু উপখ্যান বা উপাখ্যান্ধমাঁ রচনাগুলোর 
কথাই উল্লেখ করছি । 


১৩২ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


'ুঃলমণি ও করুণার বিবরণ'-এর আগে যেসব উপখ্যানধ্মী 
রচনার সন্ধান পাওয়া যায় তাতে উপন্যাসের বীজ নিহিত থাকলেও 
উপন্যাস প্রসঙ্গে তাদের আলোচনা একেবারেই গৌণ । কারণ উপ- 
ম্যাসের ক্ষীণ এক-আধটু লক্ষণ ছাড়া এসব রচনায় আর কিছুই 
নেই । তবে যে জীবনবোধ উপন্যাসের প্রাণমূল তা এজাতীয় রচনায় 
বিশেষভাবে পরিশ্ফুট । এ সব রচনার ভ্ভেতর ভবানীচরণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়( ১৭৮৭-১৮৪৮ ) রচিত “কলিকাতা কমলালয়” (১৮২৩) 
ও “নববাবু বিলাস" ( ১৮২৫ )-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
কারণ এজাতীয় রচনায় কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষিত না হলেও 
জীবনের তাবত গুঢ় রহস্য চিত্রিত হয়েছে_-যা উপন্যাসের প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় । পরবতাঁকালে রচিত' নীলমণি 
বসাকের (১৮০৮-৬৪ ) “আরব্য উপন্যান* (১৮৪৯), গবত্রিশ 
সিংহাসন" (১৮৫৪ ), “পারস্য উপগ্তাস' (১৮৫৬) বা মধুত্ুদন 
চক্রবস্তীর কাব্য উপন্যাল “মধুম্ল্লিকা বিলাস" (১৮৪১) এই শিল্প 
কর্ম বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা করেছে । এরই ভেতর 
প্রকাশিত হয় প্যারীষ্ঠাদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮৩ ) বিখ্যাত গ্রন্থ 
“আলালের ঘরের হছুলাল" (১৮৫৮ )। বাঙলা সাছিতো এই প্রথম 
একটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেলো যাতে তুলনামুলকভাবে 
উপন্যাসের লক্ষণ বেশি । তবু একে উপন্যাস না বলাই সঙ্গত। 
কারণ উপন্যাসের যে দৃঢ়বদ্ধ ও কেন্দ্রগত কাহিনীর প্রয়োজন ত 
এতে নেই । শুধু “আলঙ্গালের ঘরের ছুলাল”? নয় ১৮৬৫ শ্রীঃ আগে 
আরো কয়েকখানা উপন্যাসধর্মী রচন' প্রকাশিত হয়েছে-যা এই 
শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রকে প্রশস্তঙতর করেছে । সেগুলো হলো ভুদেব 
মুখোপাধায়ের (১৮২৭-৯৪ ) -সফল স্বপ্ন (১৯৫৭ )ও “অন্কুরীয় 
বিনিময় (১৮৫৭); ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ( ১৮২০-৯১) 
“সীতার বনবাম' ( ১৮৬০ )7; কালীপ্রসন্ন সিংহের ( ১৮৪০-১৮৭০ ) 
হু'তোম পা্টাচার নকশ' ( ১৮৬৯); গোপীমোহন ঘোষের “বিজয়. 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ' ১৩৩ 


বল্লভ' (১৮৬৩ )। এর ভেতর ভূদেব বাবুর “সফল স্বপ্নকে কোন 
অথেই উপন্যাস বলা যায়না । তবে “ছুতোম প্যাচার নকশায় 
তৎকালীন সমাজ ও ধর্মের যে ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা যে- 
কোন উপন্যাসের জন্যে মুল্যবান । কিন্তু এই গ্রন্থেও কোন কেন্দ্রীয় 
ঘটন৷ নেই । 

প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে উপখ্যানমূলক রচনার মাধ্যমে যে রূপকল্প 
ধীরে ধীরে দানা বেঁধে ওঠেছিলে। ভা-ই পরিণতি লাভ করে বঙ্কিমচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়ের €(১৮৩৮-৯৪ ) হাতে । “ছুর্গেশনন্দিনীতে (১৮৬৫) 
প্রথম পাশ্চত্য সাহিত্যের “নভেল'-এর সব লক্ষণ একযোগে দৃষ্ট 
হয়। কিন্তু তাই বলে এর পরবতাঁকালে লিখিত সবগুলে। উপাখ্যান- 
মুলক রচনাই যে তার দ্বার প্রভাবিত হয়েছিলো এমন কথা বলা 
ষায়না। এই উক্তির সপক্ষে মাইকেল মধু্দন দর্তের €(১৮২৪-- 
৭৩ ) “হেক্টর বধ' € ১৮৬৬ )১ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'ভ্রাস্তিবিলাল' 
( ১৮৬৯ ) অথবা প্যারীষ্ঠাদ মিত্রের “অভেদী'র (১৮৭১) নাম 
উল্লেখ কর! যায় ' এজ্াতীয় রচনার সংখ্যা খুব বেশি নেই । কারণ 
“ছুগে শনন্দিনী' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা উপন্যাসের গতি- 
ধারা তীব্রতা লাভ করে এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ( ১৮৬১-১৯৪১) 
“চোখের বালি'র (১৯০৩) পর তা নতুন খাতে প্রবাছিত হয়। 
“ছগেশিনন্দিনী* বাঙলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস হলেও প্রকৃতপক্ষে 
বাঙলা আধুনিক উপন্যাসের ন্ুত্রপাত এখান থেকেই 

॥ দুই ॥ 

বাঙল৷ উপন্যাসশিল্প যখন সার্থকতার উত্তঙ্গে তখনো মুসলিম 
সাহিত্যিকদের দৃষ্টি এদিকে পুরোপুরি আকৃষ্ট হয়নি। শুধু তাই 
নয়, বাঙল। গগ্ভ বিকাশের পুরো অর্ধশতাব্দী পর খোন্দকার শান্ুদ্দীন 
সিন্দকীর ( ১৮০৬-৭৫ ) উচিত শ্রবণ প্রকাশিত হয়। ১৮৬০্খীঃ 
প্রকাশিত এই র্লচনাটিই মুসলিমরচিত বাঙলা গছ্যের আদি 


নিদর্শন।২ শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকীর “ভাবলাভ' (১৮৫৩ ) ও 
_৯ক 
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/শুরতজান' নামে ছুখান1 কাব্যগ্রস্থও রয়েছে । এছাড়াও, এরপর 
. আরে। হুজন মুসলিম গগ্শ্িল্লীর সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন, 
গোলাম হোসেন ও শেখ আজিমদ্দীন। কয়েকখানা নকশা ও প্রহসন 
রচনা করে তার প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলেন ।৩ 

পক্ষান্তরে মধ্যযুগীয় বাঙল৷ কাব্যসাহিত্যে মুসল্গমানদের অবদান 
অবিসংবাদিত ৷ কবি শাহ মুহম্মদ সগিরের “যুছুফ জোলেখা” (আন্ুঃ 
১৩৮৯-১৪০৯ ) মুসলিমরচিত বাঙলা আদি কাব্য। এটি শুধু যে 
আদিকাব্য তা নয় “ইহাই মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের প্রথম পাথ্িব 
প্রেমের কাব্য ।”8 এই কাব্যটির আন্মমানিক রচনাকাল হলে! 
চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ। 
কারণ এই কাব্যের বর্ণনার মাধ্যমে অনুমিত» সুলতান গিয়ান্ুদ্দীন 
আযম শাহর রাজত্বকাল ১৩৯১ ত্রীঃ থেকে ১৪১০ শ্বীঃ। অবশ্য কেউ 
কেউ এই মত সমর্থন করেন না।” তাদের মতে শাহ মুহম্মদ সগির 
চতুর্দশ শতাব্দীর কবি নন। তবে জৈহ্ুদ্দীন যে পঞ্চদশ শতাব্দীর 
কবি সেব্যাপারে প্রায় সব এতিহাসিকই একমত পোষণ করেছেন ।৯ 
অর্থাৎ যেখানে মুসলমানেরা চতুর্দশ শতাব্দী না হোক, পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে প্রথম বাঙলা কাব্য রচনা করেছেনঃ সেখানে মুসলমানদের 
দ্বারা প্রথম বাঙল] গগ্ভ লিপিবদ্ধ হয় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি । 
বৃটিশ শাসন প্রবর্তনের (১৭৫৭ )পর থেকে মুসলিম-মানসে এই 
অবক্ষয়ে সুচনা হলেও কাব্যক্ষেত্রে তাদের অবদান বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম পাদ পর্যন্ত বিস্তৃত । তবে মিশ্রভাষারীতির কাব্য নামধের 
এই ধারাকে আনিসুজ্জামান ক্ষয়িষু সংস্কৃতিধারার নিদর্শন বলে গণা 
করেছেন। অতএব আধুনিক সাহিত্যালোচনায় এই বিস্তাতির কথা 
'কানভাবেই আসে না। 

॥ তিন ॥ 

মুসলমানদের ছার প্রথম বাডল৷ গগ্য (উচিত শ্রবণ £ ১৮৬০ ) 
প্রকাশিত হওয়ার নয় বছর পর মীর মশাররফ হোসেনের ( ১৮৪৭- 
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১৯১২ ) “রত্ববতী” প্রকাশিত হয়। ১৮৬৯ খ্রীঃ প্রকাশিত এই 
রচনাটিই মুসলিমরচিত প্রথম উপাখ্যানধর্মী গ্রন্থ । সুকুমার সেন 
“মুপলমান শ্রীষ্টান” সুজাত আলীর “ছুঃখিনীকম্তা” (€ ১৮৬৩ ) নামে 
একখান! “গছ আখ্যায়িকার” সন্ধান প্রদান করেছেন। কিন্তু সেই 
রচন। হুস্প্রাপ্য । উপরস্ত স্বজাত আলীকে মুসলমান বঙ্গে মনে করাও 
ঠিক হবে না। 

মীর মশাররফ হোসেন “রত্ববতী'কে “কৌতুকাবহ উপন্যাস” 
বলে উল্লেখ করেছেন ।১২ কিস্তু এই গ্রস্থটিকে কোন অর্থেই উপচ্টাস 
বলা ষায় না যদ্দিও মীর সাহেবের “রত্ববতী' প্রকাশের চার বছর 
আগেই বাঙল। নাহিত্যে প্রথম উপন্যাস আত্মপ্রকাশ করেছে তবু 
রূপে-রসে ভাবে কোন দিক দিয়েই “রত্ববতী'তে তার ছাপ নেই। 
“রত্ববতী' একটি অতি ক্ষুদ্র পুণ্তক। মধ্যযুগীয় ভাবধারার অনুসরণে 
একটি নীতিকথাকে কেন্দ্র করে উপাখ্যানটি প্রণীত । এই 
উপাখ্যানের মাধ্যমে একটি সুপ্রচল্িত প্রশ্নের সমাধান প্রদান করা 
হয়েছে । প্রশ্নটি হলো, “ধন শ্রেষ্ঠ কি বিদ্ভা শ্রেষ্ঠ ?১ লেখক 
কাহিনীটিকে কাল্পনিক বলে উল্লেখ করেছেন । কিন্তু মনে হয়, কোন 
প্রচলিত লোককাহিনী থেকে তিনি এই উপাখ্যানের উপাদান 
সংগ্রহ করেছেন । 

রাজকন্যা রতুবভীকে কেন্দ্র করে একটি কহিনী লেখক গড়ে 
তুলেছেন বটে, কিন্তু কাহিনীতে কোনপ্রকার দ্বন্ব স্ষ্টি করতে 
পারেননি । সাধারণ রূপকথা বা লোককাহিনীর মতো সামস্তরাল 
বেগে এর ঘটনাধারা এগিয়ে গেছে । এর পরিবেশ সাধারণ 
দেশকালের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ৷ মুদূর গুজরাট নগরের কাহিনী বর্ণন। 
করতে গিয়ে লেখক কোনস্থলেই বাঙলাদে,শর সাধারণ পরিবেশের 
কথ! বিস্মৃত হননি । রাজনভা, রাজ্যস্থিত বাগ।ন ও সরোবর, 
পরিচারিকাদের কখোপকথন এবং রাজপুত্র-রাজকন্ঞার ৰিবাহবাসর 
ইত্যার্গির চিত্রবাঙলাদেশের আবহে নিমিত । এই ত্র মধ্যযুগের 
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আখ্যায়িক কাবোর সঙ্গে বিশেষভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই পরিবেশ- 
চেতনা মধ্যযুগের যেকোন কাব্যে-_সে হিন্দুর লিখিত হোক কি মুসল- 
মানের- লক্ষাযোগ্য । অবশ্য একে এজাতীয় কাব্যের প্রভাব হিসেবে 
চিহ্িত করাই অধিকতর শ্রেয় । মিশ্রভাষারীতির কাব্যে এজাতীয় 
বছ কাহিনী রয়েছে । লক্ষ্য করলে দেখ' যাবে, সেসব কাহিনীতেও 
কোনপ্রকার দ্বন্ব নেই। প্রায় সব কাহিনীই একটা অবধারিত 
পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে-_যষা পাশ্চাত্যরীতিতে জিখিত 
উপন্যাসশিল্পের পরিপন্থী । “রত্ুধতা'র কাহিনীটি গড়ে ওঠেছে অতি- 
প্রাকৃত চিন্তাভাবনার উপর। সরোবরের জলস্পর্শে মানুষের 
বানররূপ ধারণ, বা মানুষে রূপাস্তর, অঙ্গুরীয়তে যথেচ্ছাপ্রাপ্তি, 
সন্গ্যাসীর বরে নিজ রূপ পরিবর্তন ইত্যাদি ঘটনার সঙ্গে যে বাস্তবের 
শুধু সম্পর্ক নেই তা নয়, বাস্তবে এজাতীয় ঘটনা অসম্ভবও । এসব 
অতিপ্রাকৃত ঘটন। ছাড় এজাতীয় কাহিনীর জট খোলাও যায় না। 
মধ্যযুগীয় প্রায় সব কাহিনীতে এজাতায় ঘটনার সন্ধান পাওয়] যায় 
তবে সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অতি প্রাকৃতনির্ভর কাহিশীবিন্যাস মিশ্রভাষা 
রীতির কাব্যেই বেশি দেখা যায়। | 

কাহিনীটি গতানুগতিক রূপকথাজাতীয়। তবু “রত্বুবতী"র 
আগেও এজাতীয় কয়েকটা কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়ঃ যেখানে 
রাজকন্যা তার বিয়ের ব্যাপারে এজাতীয় শর্ত আরোপ করেছে। 
ভারতচন্দ্রের “বিদ্যান্ুন্দর” কাব্যে বিদ্যার শর্ত ছিলো, যে বিদ্যায় 
তাকে হারাতে পারবে তাকেই সে স্বামিত্বে বরণ করবে । মিশ্র- 
ভাষারীতি কাব্যে "হাতেম তায়ী'র কাহিনীতেও রাজকুমারীর বিয়ের 
ব্যাপারে এরকম শর্ত আরোপের দৃষ্টান্ত রয়েছে । এই ছুটো কাব্যের 
কোনটাতেই এত সু শর্ত আরোপ কর] হয়নি, যেমনটি “রত্ববতী'তে 
হয়েছে; বিদ্ভার 'গৌরব ছিলো তার শিক্ষার । তাই সে সেটি 
জাহির করতে চেয়েছে । “হাতেম তায়ী'র নায়িক! হুসনা বাণু সাতটি 
সওয়ালের জবাব/দাবি করেছে জ্ঞানী হবার জন্যে । এসব প্রশ্নের জবাব 
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সংগ্রহ করতে গিয়ে হাতেমকে প্রাণের ঝুকি নিয়ে কি পরিমাণ পরি- 
শ্রম করতে হয়েছে তা পাঠকমাত্রই জানেন । রত্ববতীর প্রথম দিনের 
প্রার্থনা “বিংশতি সহত্র দ্বর্ণমুদ্রা””, দ্বিতীয় দিনের প্রার্থনা “বিংশতি 
সহত্র রৌপ্যমুদ্রা””, পরের প্রার্থনা গজ্জমুক্ত। নির্মাণের জন্যে “একশত 
মুক্তা” । অবশেষে সে রাজপুত্রের অলৌকিক কৌশলের কথা 
অবহিত হয়ে সেই অঙ্কুরীয় প্রার্থনা করে বসলো-_-যা তার প্রার্থনা 
চরিতার্থতার উৎস । মজার কথ হলো, এই আখ্যায়িকার বহু আগে 
লিখিত হওয়৷ সত্তেও সংশ্লিষ্ট কাব্যকারেরা যে বুদ্ধিমত্তা ও উদ্দেশ্য- 
প্রবণতার পরিচয় প্রদান করেছেন, মীর মশাররফ হোসেন তাও 
পারেননি । 

এই আখ্যায়িকায় কয়েকটি চকিত্র রয়েছে । সেসব চরিত্রের 
মাধ্যমে গড়েওঠ! কাহিনীর গতি কেন্দ্রাভিমুখী--যা উপন্ঠাসের একটি 
প্রধান লক্ষণ : কিন্তু যেহেতু গল্পটিতে কোনপ্রকার উপকাহিনী নেই 
সেহেতু ঘটনাটি জমে ওঠেনি । একই কথা এই গল্পের চরিত্র সম্পর্কেও 
প্রযোজ্য । কাহিনীতে ছধরনের চরিত্র রয়েছে । একদিকে রত্ত- 
মাংসে গড়া সাধারণ মানুষ, যার। প্রকৃতির বশীভূত ; অন্যদিকে সেই 
সরোবরতীরস্থ অলৌকিক সন্নাসী । সন্নাসীকে অতিপ্রাকৃত শক্তির 
প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্থিত করা যায় । মধ্যযুগে এজাতীয় চরিত্রের 
আমদানী ঘটে কাহিনীর গতিধারা নিষস্ত্রণের জন্যে । কারণ তৎ- 
কালীন লেখকেরা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না 
বলে তাদের পক্ষে দ্বন্-সংঘাতের মাধামে কাহিনীতে পরিবর্তন স্ুচন] 
কর1 অথবা কাহিনীর গতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হতো না। অতএব 
সেকালে এজাতীয় চরিত্র আমদানীর কারণ উপলব্ধি করা সহজ । 
চরিত্রগুলোতে কোনপ্রকার দ্বন্দ নেই ' গোটা গ্রস্থ মাত্র হটে চরিত্রে 
খানিকট! দ্বন্দের আভাস পাওয়া যায় । এর একটা হলো মন্ত্রিপুত্র 
সমস্ত, অগ্যটি রাজ! রতৃধবজ ৷ মন্ত্রিপুত্রের অস্তদ্বন্দে কোনপ্রকার 
নতুনত্ব নেই । কর্তব্যের আহ্বানে সে পর্যটনে বেরিয়েছে এবং বন্ধুর 
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প্রতি অকৃত্রিম আকর্ষণ তাকে এই কাহিনীর কেন্দ্রমূলে স্থাপন করছে । 
সেই হিসেবে মন্ত্রিপুত্রের কাজকে বদ্ধুবাৎসল্য আখ্যা দেওয়া অধিকতর 
যুক্তি সঙ্গত । তবে রাজা রত্ুধ্বজের দ্বন্ব বাস্তবাছুগ। রত্ৃধ্বজের 
চরিক্রে ছুটো। পরস্পরবিরোধী চেতনা কাজ করেছে । একাদকে 
তিনি একমাত্র কন্যা! রত্ববতীর আশা-আকাতক্ষ! অসঙ্গত, অবান্ত ও 
অসম্ভব জেনেও নিছক .ম্হমমতার আকর্ষণে তাকে বাধা প্রদান 
করতে পারছেন না। অন্যদিকে যেসব রাজপুত্র বা রাজপুরুষ 
রাজকন্যার এজাতীয় কাজের শিকারে পরিণত হচ্ছে তাদের প্রতিও 
তার সহানুভূতি রয়েছে অফুরস্ত । এই কারণেই তিনি প্রথমে রাজ- 
পুত্রকে তার কন্ঠার কাছে যাওয়ার ব্যাপারে বাধাপ্রদান করেছিলেন। 
শুধু তাই নয়, রাজপুত্রকে দেখে তার ভেতরে ষে প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি 
হয়েছিলে। তাও বিশেষভাবে শ্রণিধানযোগ্য। কিন্ত তিনিও স্বভাবের 
বশ-যার বেশির ভাগ জুড়ে রয়েছে পুত্রীন্সেহ । রাণীর চরিত্রটি 
সর্বাপেক্ষ। দুর্বল । কারণ, সাধারণত এজাতীয় কাহিনীতে মায়েরা 
উল্লেখযোগ্য ভূমিক! পালন করে থাকেন । ভারতচন্দ্রের “বিদ্যা সুন্দর 
কাব্যে বিদ্যার মার ভূমিকা স্মরণ করলেই কথাটা স্পষ্ট হবে। 
হুন্দরকে দেখে মার আকুলতা এবং মেয়ের পরিণতি দেখে উৎকগ্ার 
যে পরিচয় এই কাব্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা সত্যি অপূর্ব । 
“রত্ববতী'তে মার কোন ভূমিকা নেই । মেয়ে বানরাী হয়ে যাওয়ার 
ফলে তাকে ধরার জন্যে সরোবরে ঝাঁপ দেওয়ার পর তিনিও বানরীতে 
রূপান্তরিত হলেন। এই দৃশ্যটি এত লহজতাবে উপস্থাপিত হয়েছে 
যে, মার চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যই পাঠকের চোখে পড়ে না। 
“রতুবতী' প্রসঙ্গে একট! কথা স্বাভাবিকভাবে মনে আসে । মীর 
সাহেবের এই আখ্যায়িকা রচিত হওয়ার অস্তত একধুগ আগে 
প্যারী£াদ মিত্রের “মালালের ঘরের ছুলাল” এবং তারও কয়েক বছর 
আগে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শহর কলকাভার' বিভিন্ন জীবনধমী 
চিত্র সংবলিত “কলিকাতা কমলালয়্' ও “নববৰু বিলাল' প্রকাশিত 
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হয়েছে । এসব রচনার পরিণতি ছিসেবে পাই বহ্কিমচজ্দ্রের “হর্গেশ- 
নন্দিনী'। “রতুবতী”র আগে এতগুলো রচনা প্রকাশিত হওয়া সত্বেও 
মীর সাহেব সার্থক উপন্যাস নাহোক, একটি জীবনধর্মী আখ্যায়িকা 
রচনা! করতে পারলেন না কেন? “রত্ববতী'র ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি 
যে সমক'লীন সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো৷ তার প্রমাণ 
রয়েছে ।১ অতএব এই প্রসঙ্গে মীর সাহেবের বিরুদ্ধে কোন 
অভিযোগ নেই । অথচ অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত 
*বসম্তকৃমারী নাটক* (১৮৭৩) ও “জমীদার দর্পণ" (১৮৭৩) দেখে তার 
সমাজলচেভনতা সম্পর্কেও কোন সন্দেহ কর৷ চলে না। এই প্রসঙ্গে 
তার “বসম্তকুমারী নাটকে" মাইকেল মধুস্থদনের “কষ্ণকুমারী নাটকের 
€ ১৮৬১ ) এবং “জমীদার দর্পণ" নাটকে দীনবন্ধু মিত্রের “নীল-দর্পণ'- 
এর ( ১৮৬০ ) অন্যকিছু না হোক, নামের যে প্রভাব রয়েছে তাও 
"্রধ কর] যেতে পারে । মীর সাহেব তার পুর্বব্তা লেখকদের 
রচনা পড়েছিলেন । তবে স্য উদ্ভাবিত উপন্যাস-শিল্পের অস্তনিহিত 
শৈল্লিক টেকনিক ও ভাবসৌন্দর্য অবলোকন করতে ব্যর্থ হয়েছেন । 
কারণ তিনি ভালো ইংরেজি জানতেন না বলে মনে হয়।১* এছাড়া 
মিশ্রভাষা রীতির প্রতি তার আকর্ষণও এর জন্যে দায়ী হতে পারে । 

অতএব এই নবাগত শিল্পরীতি আত্মসাৎ করার ক্ষেত্রে মুসলমান 
লেখকদের প্রস্ত'ত ছিলো খুবই সীমিত। এই সীমিত পুঁজি পরীক্ষা- 
নীরিক্ষার অনুকূল নয় । 
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আঁসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, “বাংলা সাহত্যের ইতিবৃত্ত তৃতীয় খণ্ড, ( কলকাতা, 
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সুকুমার সেন, “বাঙ্গাল৷ সাহত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ € কলকাতা, 
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নামপত্রের ফটোষ্টাট কাঁব সান্নবোশত । 

মীর মশাররফ হোসেন, 'রত্রবতী”, প্রথম পারচ্ছেদ । 

1%. /৯. ৯521, 00. 011.১ 48. 

“এই ক্ষুদ্র পুস্তকাখানও সমাদরের যোগ্য । ইহা একজন কৃতাঁবদ্য মুসলমান 
দ্বার রাঁচত, অথচ ইহার রচন। কোন সংস্কৃতি কলেজের পাগ্ডতের বাঁললেও নিতান্ত 
অত্যান্ত হয় না।.-ক বুদ্ধ, ক ব্যাকরণ, কি রচনাকুশলতা, সকল বিষয়েই 
গ্রন্থের সাধুতা হইয়াছে ; উহার নামপন্রে যাবানক নামটি না থাকলে আমরা 
অনায়াসে গ্রহ্ুখ।ন স্াশীক্ষত বাঙালী হিন্দু দ্বার বরাচিত বাঁলয়। স্বীকার কাঁরতাম । 
[বিশেষ আশ্চষ্যের কথা এই যে গ্রন্থে নর্ণ বিন্যাসে সুসাধু সংস্কৃত শব্দের কুন্রাপ ভ্রম 
হয় নাই, অথচ গ্রন্থকারের আপন নামটি বাঙ্গালায় পাঁরশুদ্ধ লাখিতে পারেন নাই। 
ধাহারা পারস্য ও আরব্য ভাষ। জ্ঞাত আছেন তাহারা স্বীকার কারবেন যে মসারফ 
হোসেনের পাঁরবর্তে মুসরকি হু'সন লিখলে শুদ্ধ মুসলমানী উচ্চারণের রক্ষা হইত।" 
উদ্ধত, সুনীলকুমারমুখোপাধ্যায়,“মীর মোশাররফ হোসেনের রত্রবতী প্রসঙ্গে”, বাংলা 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ১৪১ 


একাডেমী গবেধণ। পান্রকা' ( ঢাকা, কাততিক-পোষ, ১৩৮০ ) ৮৩৮৪ । (রাজেন্দ্র- 
লাল মনু 'রহসাসন্দর্ভ' নামক পাত্রকার $ম পবের, &৪ খণ্ড রূপে নির্দোশত সংখ্যায় 
'ক্ুত্ববতী” প্রসঙ্গে এই ভীন্ত করেন ৷) “৬/০ 0285 10 0891 006 28015011799 
০০017068190 1715 1721719 7717061 116 1010) 06 19101170501 ৪ 1 0991- 
17210”,17105 0810066 15516৬, ৬০1. 1. ্বি০, 99, 1870, 235. 
১৬ মুনীর চৌধুরী, 'মীর-মানস' (ঢাকা, &৯৬০ ) &ে। 


ততীক় পরিচ্ছদ 
মুনালিমরাচিত বাঙলা উপন্ঢাজ্ 


প্রথম অধ্যায় 


মীর মশাররফ হোলেন 
॥ এক ॥ 


॥ ক ॥ 


'রত্ববতী” প্রকাশিত হবার পর মীর মশাররফ হোসেনের বিখ্যাত 
আখ্যায়িকামূলক রচনা “বিষাদ-সিন্ধু' প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে 
“বিষাদ-াসন্ধু” থেকেই (১৮৮৫ ) মুললিমরচিত বাঙলা উপন্যাসের 
সৃচনা । প্রকৃই্ই শিল্পের আলোকে দেখলে এই গ্রন্থেরও বহু ক্রটি- 
বিচ্যুতি দেখা যাবে । তবু কাহিনী, পটভূমিকা, চরিত্রনির্মাণ ইত্যাদি 
বিবেচনা করলে এই গ্রন্থে উপন্যাসের বহু লক্ষণ চোখে পড়তে পারে । 

“বিষাদ-লিন্ধা* মোট তিনপরে সমাপ্ত । প্রথম পৰ (মহরম ) 
প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ শীঃ, দ্বিতীয় পরব ( উদ্ধার ) ১৮৮৭ গ্ৰাঃ, এবং 
তৃতীয় পর্ব €( এজিদ-বধ ) ১৮৯১ খ্রীঃ । এর ফাকে ফাকে অন্যান্য 
রচনা অব্যাহত থাকে । তবে সমলসাময়িককালে “বিষাদ-সিন্ধু*র মতে 
এত বড় উপন্যাস আর ছিলো কিনা সন্দেহ । 

“বিষাদ-সিন্কু' মহররমের বিয়োগাস্ত ঘটন। নিয়ে সিখিত । অতএব 
এই ঘটন।টি এতিহাসিক । সাহিতোর যেসব লক্ষণকে আমরা 
আধুনিক আখ্য। দিয়ে থাকি, ইতিহ1সচেতন। তার অন্কতম। সেদিক 
থেকে বিচার করলে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত । অবশ্য 
“বিষাদ-সিন্ু'র আগে বঙ্কিমচন্দ্রের যে কয়েকটা উপন্যাস প্রকাশিত 
হয়েছে তার প্রায় সবগুলোতে ইতিহাসের ছাপ বিদ্যমান । তবে 
বহ্ছিমচন্দ্র ইতিহাসকে যেভাবে স্থাপন করেছেনঃ সেভাবে মীরসাহেব 
করতে পারেননি । তবু মুসলিমরচিত প্রথম বাঙলা উপন্যাস যে 
একটা এতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করে গড়ে ওঠেছে সেটিও কম 


কথা লয় । 
7১০ 


১৪৬ বাঙওল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


“বিষাদ-সিন্ধু' যখন এঁতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করে গড়ে 
ওঠেছে তখন নিশ্চয়ই এর একটা উৎস আছে। মেউতসকি? 
এই সম্প-ক মীর সাছেবের মত হলো “পারন্ট ও আরব্য গ্রন্থ হইতে 
মুপ ঘটনার সারাংশ লইয়া “বিষাদ-সিঙ্কু' বিরচিত হইল |” লেখক 
একথা বললেও উপন্যাস পাঠে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
কারণ এযানৎ যতগুলো ইতিহাসগ্রন্থ পাওয়া! গেছে সেগুলো পর্যালে। 
চনা করলে দেখা যায়, গোটা উপন্ঠাসের কাঠামে। ছাড়া অনেক 
কিছুই ইতিহাসে নেই । এজিদের কার্যকলাপ ও চরিত্র সম্পর্কে সব 
ইতিহাস এক কথা বলে না। কারণ মুসলিম জগতে “শিয়া” ও "মুন্নী? 
বঙ্গে যে উপভাগের অস্তত্ব রয়েছে তাদের মনোভাব অনেকক্ষেত্রে 
পরস্পরবিরোধী । এই কারণে মানসিকতা বিচারে মতামতও যে 
পরস্পরবিরোধা হবে তা বলাই বাহুল্য । অতএব কোন ইতিহাসে 
এজিদ যেমন হাঁনচিত্রে চিত্রিত, তেমনি অন্য ইতিহাসে হয়তো তার 
চরিত্রের বত সদগুপও উদঘাটিত হয়েছে | সেদিক দিয়ে বিচার 
করলে এজিদ চরিত্রের ভিত্তিও নিরূপণ কর! যায় না! এজিদের 
বিরুদ্ধে কোন কোন এঁতিহাপিক যেসব অভিযোগ উত্থাপন করেছেন 
ভার ষাথার্থ যাই থাক না কেন, তার চরিত্রের বছুদিক প্রশংসার 
সোগ্য ' কিন্ত যেহেতু এজিদ-হোসেন বিরোধকে আমরা রাজনৈতিক 
দষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ না করে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে করি, সেহেতু 
চরিত্রটির প্রতি কখনে৷ মস্ুবিচার করা সম্ভব হয় না। তথাপি 
“বিষাদ-সিন্কু'তে আরবি ও ফারসি কেতাবের নাম করে মীর সাহেব 
য; কবেছেন তা আসলে মিশ্রভাষারীতি কাব্যের হুবহু অনুকরণ । 
কবি হেয়াত মামুদের জঙগনামা*ৎ গরীবুল্লার “মুক্তাল হেসেনেও”৬ তার। 
ধীর মশাররফ হোসেনের হ্যায় আরবি-ফারসি কেতাবের দোহাই 
বিযেছেন। এছাড়া “বিষাদ-সিন্ধু'র পরবতাঁ সংস্করণে বণিত ইমাম 
হ!সাএ ও হোসেনের হজরত মোহাম্মদের কাছ থেকে ধথ!ঞেমে সবুজ 
“লাল রডের জামা প্রার্থনার কথাণ্ড+ কান কোন পু থিতে দেখা 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ১৪৭ 


যায় ৮ এই অংশটি উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে অন্যভাবে ছিলো ।৯ 
অতএব মীর সাহেব এসব পুথি থেকে শুধু কাহিনীই গ্রহণ করেননি, 
তার উৎসের বরাতটিও গ্রহণ করেছেন । এই কারণে একটি অতি 
পঞ্চিচিত এতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে উপন্যাসটি রচিত হলেও 
এতে এমনসব ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে, ঘা শুধু অনৈতিহাসিকই 
নয়, অবান্তব ও অতিপ্রাকৃতও বটে। হজরত মোহাম্মদের ভবিষ্যদ্বানী 
এজিদের জন্মের কুৎসিত ঘটনা, কারবাল। প্রাস্তরের আকাশে- 
বাতাসে 'হায়ছোসেন' “হায়হোসেন' রব, বৃক্ষ থেকে শোণিতধার। 
নির্গমণ' ইমাম হোসেনের খণ্ডিত মস্তক তার দেহে পুনসংযোজন, 
এজিদ-হানিফার পরিণতি ইত্যার্দি ঘটন। পুথি থেকেই আহত । 


॥ খ॥ 

আমর “রত্ববতী' আলোচন৷ করে দেখেছি, তাতে উপন্যাসের কোন 
লক্ষণই নেই | সেটি একটি রূপকথা জাতীয় আখায়িকা। কিন্তু 
“বিষাদ-সম্ধু' কি উপন্যাস? এই প্রশ্নের সে সঙ্গেই গ্রন্থটির অতি- 
প্রকৃত অংশগুলোর কথা মনে ওঠে__যা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ 
করেছি । এসব অতিপ্রাকৃত ঘটনা কোন উপন্যাসের উপক্জীব্য হতে 
পারে না; অতএব সেই দৃষ্টিতে দেখলে “বিষাদ-সিদ্ধু'কে উপন্যাস 
বলা যায় না। কিন্তু “বিষাদ-সিদ্কু'তে একটা কাহিনী রয়েছে এবং 
সে কাহিনীকে কেন্দ্র করে বহু উপকাহিনী গড়ে ওঠেছেঃ--যা 
উপন্যাসের একটি প্রধাণ লক্ষণ । অবশ্য লেখক কোন কোন ক্ষেত্রে 
অতিকথনের দরুন কাহিনীগুলোকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছেন। 
কাহিনীর আরো একটা ত্রুটি হলো, কাহিনীটি নিদ্বন্দঘ। উপরস্ত 
কাহিনীটি বনু পরিচিত হওয়ায় এর গতি সহজ ও সচ্ছন্দ মনে 
হয়। জেখক কোথাও ছন্দের মাধ্যমে কাহিনীতে গতি সঞ্চ/র করতে 
চাননি । “বিষাদ-সিদ্ধু'তে লেখক নিলিপ্ত ভঙ্ষিতে গোটা কাহিনীটি 
অন্ধলরণ করহুন। ফলে কোথাও এর ধর্মী” ভাবধার। ফাহিনীটিকে 


১৪৮ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


বিপর্যস্ত করতে পারেনি । স্বাভাবিকভাবে পাঠ করলে মনে হবে 
এই গ্রস্থটিতে ধর্মের প্রাধান্য বেশি । কিন্তু “যেদিক থেকে বিচার 
করিনা কেন, আমাদের স্বীকার না করে উপায় নেই যে, মীর 
মশাররফ হোসেনের মানবগ্ীতি ও শিল্পবোধ “বিষাদ-সিঙ্কু'র ধমীঁয় 
উদ্দেশ্য গুরুতর রূপে ব্যাহত করেছে 1১৯ এই “মানবগ্রীতি ও 
শিল্পবোধ” “বিষাদ-সিদ্ধু'র অন্যান্য ক্রুটকে আচ্ছন্ন করে তাকে 
একটি উপন্যাসের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে । “বিষাদ-সিহ্ক'র ভাষা 
আবেগপ্রধান। মীর সাহেবের ভাষা এর আগেই পাঠকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছিলো । কিস্তু এই উপন্যাসের ভাষার কাব্যময়তা 
পাঠকের মনে নতুন ভাবে চমক স্যপ্টি করে। এই উপন্যাসের 
গ[ম়তন, বিষয়বস্তু, তার স্সনা ও পরিণতি মহাকাব্যের লক্ষণাক্রাস্ত। 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মাইকেল মধুস্থদন দত্তও কারবালার ঘটন। 
নিয়ে একটি মহাকাব্য রচনা কর যায় বলে মত প্রকাশ করে- 
ছিলেন 1১৯ মাইকেলের এই মতামত মীর সাহেবকে এই গ্রন্থ 
রচনায় অন্থপ্রাণিত করেছিলো কিনা বলা যায় না, তবে এতে 
মাইকেলের প্রভাব লক্ষ্যগোচর ৷ 

'বিষাদ-সিন্ধু' একটি চরিব্রপ্রধান উপন্যাস । তবে চরিত্র- 
গুলোর সাধারণ গতি সমান্তরাল এবং কাহিনীর মতোই নিদ্বন্দব। 
এর একদিকে রয়েছে ইমাম হাসাশ, ঈমাম হোসেন, মোসলেম, 
কাসেম, আব,ল ওহাব-জাতীয় মহৎ চরিত্র ; অন্যদিকে মারোয়ান, 
আবধুল্লা জেয়াদ* সীমার-জাতীয় চরিত্র-যারা পাষণ্ড কৃৎসিৎ ও 
নীচ । এসব চরিত্রে কোন দ্বন্দ নেই । সবগুলো চরিত্র সমাস্তরাল 
বেগে এগিয়ে গিয়ে একটি পূর্বনির্ধারিত পরিণতি লাভ করেছে । 

গোটা উপনাসে একটিমাত্র চরিত্র রয়েছে যাতে তাবৎ মানবিক 
আবেগ-অনুভূতি আরোপ করা হয়েছে । মেটি এজিদ-চরিত্র । 
এই চঙ্িত্রটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ফে ধর্মবোধ সেদিনের রাজনৈতিক ও 
সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিলে! তাকে নিদ্বিধায় অতিভ্রম 
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করে এমন একটি প্রাণস্পর্শা, আবেগময় ও বীর্ধবান চরিত্র নির্মাণ 
কর] কম কথা নয়। এই এক্তিদ যেন পেদিনের ইমামহজ্তা এজিদ 
নন, তিনি একজন প্রাণবান পুরুষ-_যিনি বিচক্ষণ রাজনীতিতে, দক্ষ 
কুটনীতিতে, কুশল ও অকুতোভয় সমরক্ষেত্রে, প্রোমক ব্যক্তিগত 
জীবন, দানশীল তার প্রঙ্মাদের 'ক্ষত্রে খকের স.চতন মানসি- 
কতাব ছাপ এই চরিত্রের সর্বত্র বিদ্যমান । এই কারণে সবার উপরে 
একটা তীব্র বিরহবেদনা তার অন্তরকে বার বার দোলায়িত করে 
তার সত্তাকে শুদ্ধ বিপর্যস্ত করে তোলে ' এই বিপর্যয় মুলত 
মানবীয় এবং এর আবেদনও সর্বজনীন । মীর-মানসের এই সর্ব- 
ক্ষনীন দিকটি সমগ্র উপন্যাসের একমাত্র এজিদ-চরিত্রেই বিশেষভাবে 
পরিস্ফট । এজিদ দোষে ও গুণে মানুষ। ষে প্রবল রাপতৃষ্ণা 
থেকে এই উপন্যাসের স্থচনা, সেত রূপের অদৃশ্য আগুনের মর্মান্তিক 
দহনের ভেতর তার পরিসমাপ্তি । মীর মশাররফ হোসেন অত্যন্ত 
সচেতনভাবে চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন৷ মানবিক অন্নভূতির যে 
ছিদ্রপথ বেয়ে ট্রাজেডির বাজ ভপ্ত হয এবং তা পরিণামে বিরাট 
মহীরুহের রূপ ধরে গোটা কাহিনীকে একটা অনিবার্য পরিণতির 
দিকে নিমে যায, তাপ সবগুলো লক্ষণ “বিষাদ-সিঙ্কু'তে বিছ্যমান। 
এজিণ একজন গ্রেনিক_যেকারণে রূপের আগুনে দ্ধ; এজিদ এক 
জন মানুষ যেক্কারণে সামশ্কিক হাসি ও কান্নাকে তিনি সহজভাবে 
গ্রহণ করেছেন । পক্ষান্তরে এজদ একজন দক্ষ শাসক-যিনি 
প্রজাপর্যায়ে সুবিচার প্রদানে বদ্ধপরিকর । শুধু তাই নয়, তিনি 
প্রতিহিংসা চরিতার্থতার জন্যে নীচতা ও হীনতা অবলম্বনে পরাজ্ম.খ 
স্বীয় সভানদের সঙ্গে সর্ববিষয়ে পরামর্শ গ্রহণে উৎসাহী, যুদ্ধক্ষেত্রে 
একজন অকুতোভয় সৈনিক । এতগুলো মানবিক গুণ আরোপ 
কর] হয়েছে শুধু চরিত্রটিকে মহত্ব প্রদানের জন্যে । পৃ'ঁথিকারদের 
সঙ্গে এই লেখকের এখানেই মৌলিক পার্থক্য । এমন মানবিক 
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এর আগে মুসলমান শিল্পীদের পক্ষে ছিলো অকল্পনীয় । 

এজিদ ছাড়া আরে ছুটি চরিত্রে মানবিক অন্ভুভৃতি আরোপ করা 
হয়েছে । এর একটা হলো ইমাম হানানের দ্বিতীয় স্ত্রী জায়েদ] । 
জায়েদ। চরিত্রের মাধ্যমে মীর সাহেব সপত্ীবাদের বিরুদ্ধে তার ঘৃণ। 
প্রকাশ করেছেন । এই সপত্রীব্বাদ তার অনেকগুলো গ্রন্থে নিন্দিত 
হয়েছে । “বসম্তকুমারী? নাটকের উপজ্জীব)ও এই সপতীবাদ । 
এছাড়া! তাঁর পরবর্তীকালের রচনায়ও এর ছাপ রয়েছে । কারণ 
তিনি নিজেও এর নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছিলেন 1১৯২ শুধু তাই 
নয়, তার সাহিত্য জীবনের একটা বিরাট অংশও সপতীবাদের 
অভিশাপে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিলো ।৯ জায়েদা ইমাম 
হাসানকে ভালোবাসতেন । অতএব প্রথমা স্ত্রী হাসনাবাণ,র প্রতি 
তার বিদ্বেষ ও বিক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক । অথচ এতদিন তা প্রকাশ 
পায় নি। কিন্তূ“হাসনাবাণ,র ভয়ে যে আগুন এতদিন চাপা ছিল, 
ক্রমে ক্রমে জয়নাবের রূপরাশিজ্যোত্িঃতেজে উত্তেজিত হইয়া সে 
আগুন একেবারে ভ্বলিয়া উঠিল ।৮১৪ অতএব তার ভেতর একটা 
অপরিসীম দ্বন্দের সুচনা হলো । এই দ্বন্দের প্রাককালে মারোয়ানের 
দূত ময়মুনার আবির্ভাব । তার কাছে জায়েদ! মনের কপাট খুলে 
দিলেন। স্থযোগ বুঝে ময়মুনা হাসানকে হত্যার জন্যে তাকে 
প্ররোচিত করলো । বিনিময়ে এজিদের পতিত লাভ। এবার 
জায়েদার ভেতর এই দ্বন্দ বাস্তব রূপলাভ করলো । “একদিকে 
বাজভোগের লোভ, অপরদিকে স্বামীর প্রণয়, এই ছুটি ক্রমে ক্রমে 
তুলনা করিতে লাগিলেন । যদি জাঞেদ। হাসানের পত্বী না হইতেন, 
যদি জ্ঞায়েদা সপত্বীর ঈর্যানলে দগ্ধীভূত না হইতেন, তবে কি আজ 
জায়েদ বিবেচনা-তুলাদণ্ডের প্রতি নির্ভর করিয়] সম্পত্তি স্খ সমুদয় 
একদিকে, মার স্বামীর প্রণয়, প্রাণ_-ভিন্নদিকে ঝুলাইয়! পরিমাণ 
করিতে বসিতেন? কখনই নহে কতবার পরিবস্তন করিলেন, 
চরাশ! পাষাণ ভ্যাক্গিয়া তুলাদণ্ড মনোদত ঠিক করিয়া অসীম সুখভার 
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' চাপাইয়া দিলেন, তথাচ স্বামীর প্রাণর দিকেহ বেশা ভারা হইল । 
কিন্ত দ্রয়নাবের নাম মনে পড়িবামাত্রই পরিমাণ্দণ্ডের যেদিকে 
স্বামার প্রাণ, সেদিকে একেবারে লঘু হইয়া উচ্চে উঠিল । হঠাৎ 
একদিকের লঘুতা প্রযুক্ত রাজভোগ, ধনলাভস্পৃহা-পরিমাণ একেবারে 
মৃত্তিকা সংলগ্ন হইয়া জায়েদার মন ভারী করিয়া ফেলিল। অনেক 
চেষ্টা ক রয়াও বিবেচন। তুলাদণ্ড স্বামীর প্র।ণের দিকে আর নীচে 
নামাইতে পারিলেন ন]11,'১৫ এই দ্বন্দে ক্ষতবিক্ষত জায়েদার শেষ 
পিদ্ধান্ত, “আমার কেহ নাই, আমিও কাহার নহি । জায়েদাহ যদি 
বঞ্চিত হইল, জায়েদাই যদি মনের আগুনে পুড়িতে থাকিল' তবে 
তাহার চক্ষের উপর জয়নাব ম্বখভোগ করিবে, তাহা কখনই হইবে 
না ।”?১৬ কিন্তু এত জ্বালা, এত সিদ্ধান্তের ভেতরও যন্ত্রণার অবসান 
হলে না। হাসানকে বিষ প্রয়োগ করতে গিয়ে আবার তার অন্তরে 
প্রজ্জলিত প্রেমান্থৃভূতি হূর্বার হয়ে ওঠল। তিনি “হাসানের মুখের 
দিকে চাহিয়া রহিলেন । ক্রমে ক্রমে মুখ, বক্ষ, উরু ও পদতল 
পর্য্যন্ত সব্বাঙ্গে চক্ষু পড়িলে আর সে ভাব থাকিলনা। তাড়াতাড়ি 
বিষের পু'টুলি খুলিয়া সোরাহীর মুখের কাপড়ের উপর সমুদয় হারক 
চর্ণ ঢালিয়া দিলেন । দক্ষিণ হত্তে সোরাহীর মুখবদ্ধবস্ত্রের উপর 
বিষ ঘষিতে আরম্ভ করিলেন । হাসানের পদতলে যাহাকে দেখিলেন 
তাহাকেই বার বার বিষ-নয়নে দেখিতে লাগিলেন । স্বামীর মুখপানে 
আর ফিরিয়া চাহিলেন না ।””১, এই কাজের প্রতিক্রিয়া তার ভেতর 
কী ভয়ঙ্কর হবে সে সম্পর্কেও যে জায়েদা সতর্ক ছিলেন, ত] বুঝতে 
অস্থবিধে হয়না, যখন তাকে বলতে শুনি_যদি জায়েদ বীচিয়। 
থাকে, তবে দেখিস জায়েদার মনের দুঃখের পরিমাণ কত 1১৮ 
অতএব জায়েদা চরিত্রটিও পুরোপুরিই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
নিমিত। এই চরিত্রের বাস্তবতিত্তি অপরিসীম । 

মানবিক আবেদনসমুদ্ধ আরেকটি চরিত্র হলে! হামান। হামান 
এজিদের সভাসদ হলেও অন্যান্যদের মতে তিনি কুটিল ও স্যার্থপর 
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শন। যেকারণে এজিদের সঙ্গে অনেক সময়৬তার মতভেদ হয়েছে 
এবং এই মতভেদের দরুন তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন । 
করাগারে হামানের স্বগতোক্তি একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিকের 
কথা মনে করিয়ে দেয়। কারণ তিনিই একমাত্র উপলব্ধি করতে 
পারেন, “রাজার অভাব হইলে রাজা পাওয়া যায়, রাজ-বিপ্লব ঘটিলে 
তাহারও শান্তি হয়, রাজ্য মধ্যে ঘোর বিদ্রোহানঙ্গ প্রজ্কলিত হইলেও 
যথাসময়ে অবশ্যই নিবর্বাণ হয়, উপযুক্ত দাবি বুঝাই] দিলে সেই 
দুর্দমনীয় তেজও একেবা;ব বিলীন হইয়া উডিয়া যায় । মন্তামারী 
জলগপ্লাবন ইত্যাদি টৈবছুর্র্বপাকে রাজধ্বংসের উপক্রম বোধ হইলেও 
নিরাশ-সাগরে ভাসিত হয় ন- আশা থাকে । রাজার মজ্জা দোষে 
ক্রি মন্ত্রণা অভাবে রাজ্জাশাসনে অকৃতকার্ধা হইলেও আশা থাকে । 
মূর্খ রাজার প্রিয়পাত্র হইবার আশ।য়, মন্ত্রণাদাভাগণ অবিচার অত্যা- 
চার নবারণে উপদেশ না দিয়া অহরহ তোষামোদের ডালি মাথায় 
করিয়। প্রাত আজ্ঞা অন্থমোদন করাতেই যদ রাজ! প্রজায় মনান্তর 
ঘটে, তাহাতেও আশ থাকে- সে ক্ষেত্রেও আশা থাকে । কিন্ত 
াধীনতা-ধনে একবার বঞ্চিত হইলে সহজে সে মহামণির মুখ আর 
দেখা যায়না । বহু আয়াসেও আর মহামুল্য রত্ব হস্তগত হয় না। 
স্বাধীনতা-স্ব্্য একবার অন্তমিত হইলে পুনরুদয হওয়া বড়ই ভাগের 
কথা ।””১৯ রাজা প্রজার তেতর শার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তার অনুভূতি 
স্বচ্ছ। কারণ তিনি জানেন, “রাজা আর রাজ্য, এই ছুইটি পৃথক. 
কথ।-_পুথকৃভাব_-পুথক পন্বন্ধ। রাজা নিজ বুদ্ধিতদোষে অপদত্ত 
হউন, সতযুক্তি স্মন্ত্রণায় অবহেশ। করিয়া পর-পদতলে দলিত হুউন, 
স্বেচ্ছাচারিত্বদোষে অধঃপাতে যাউন? তাহাতে রাজ্যের কি? কাধ্য 
অনুরূপ ফল, পাপান্ুষায়ী শাস্তি । "রাজ প্রজা রক্ষক, বিচারক, 
প্রজাপাঙ্গক এবং করগ্রাহক । কিন্তু রাজ্যের যথার্থ অধিকারী প্রজা । 
দায়িত্ব প্রজারই অধিক । রাজ্য প্রজার, রক্ষার দায়িত্ব বাদিন্দা 
মাত্রেরই ,”২, এই অনুভুতির অন্তরালে যে একটি আধুনিক মন 
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তার সম্পূর্ণ উপলব্ধি উজাড় করে দিয়েছে, তা বুঝতে বেগ পেতে 
হয়না । একারণেই এজিদের দ্বার, নিগৃহীত হয়েও এজিদের জন্যে 
তিনি চিস্তিত এবং এজিদের পরিণতির কথা শুনে “দেখিবার মধে] 
দেখা গল চক্ষের জল, আর শুনিবার মধ্যে শুনা গেল দীর্ঘ 
নিঃশ্বাস ।২১ এই চরিত্রটি মীর মশাররফ হোসেনের দেশপ্রেমের 
স্বাক্ষর বহন করছে । 


॥ গ॥ 

আমর! ইতঃপূর্বে বলেছি যে, “বিষাদ-সিদ্ধু' একটা এতিহাসিক ঘটনা- 
কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠলেও, এর প্রেরণামুল মিশ্রভাষারীতির কাব্য। 
কিত্তু কাহিনীর বাইরে এই ফাব্যের প্রাণমূলে পুথিসাহিত্যের কোন 
প্রভাব নেই বললেই চলে । *বিষাদ-পিন্ু'র এই প্রাণপ্রতিষ্ঠায় 
মাইকেল মধুত্দন দত্তের “মেঘনাদবধ কাব্যের প্রভাবই সবাপেক্ষ। 
বেশি. মাইকেলের জীবনের সঙ্গে যেমন মার সাহেবের জীবনের 
কিছুট, মিল রয়েছে, তেমনি তার উল্লিখিত কাব্যের সঠৈ, “বিষ দ- 
সিঞ্চু'র মিল রয়েছে । মাইকেল মধুল্মদন যেমশ হিন্দু পুরা,ণর একটি 
বহু পরিচিত ঘটনাকে তার কাব্যের উপজীব্য করেছেন, তেমনি ম।র 
সাহেবও মুসলিম জগতে পরিচিত একটি কাহিনীকে অবলম্বন করে 
তর উপন্যাস রচনা করেছেন! রাবণ-চরিত্রের সাঙ্গ এজিদ 
চরিত্রের সাদৃশ্ট) রয়েছে । যেপ্রেম মাইকেপের কাব্যে পরোক্ষভাবে 
প্রভাব বিস্তার করেছে, সেই প্রেমই “বিষাদ সিঙ্কু'র প্রত্যক্ষ .প্ররণ।. 
ধনে-জনে, শোর্ষে-বীর্ষে” দানে-দক্ষিণায় রাবণের মতো এজিদও 
অদ্বিতীয় । তবু রাবণের মতো এজিদকে পরাভব স্বীকার করতে 
হলো । ছুটে! রচনাই মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত । কারণ রাবণর 
পতনের সঙ্গ যেমন লংকার মান-সম্ত্রম নির্ভরশীল, তেমনি এজিদের 
পতনের সঙ্গে দামেক্ষের । একারেণেই এই ছুটে! নগরীর পতনকে 
ছুটি উদ্দীপ্ত মানসিকতার পত্তন হিসেবে চিহিত ক: হয়েছে__যাতে 
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সঙ্ঞান-জাতীয়তাবোধ আরোপিত ॥ রাম রাবণ সম্পর্কে সাধারণ ধর্ম- 
প্রাণ হিন্দুর এবং হোসেন-এজিদ সম্পর্কে সাধারণ ধামিক মুসলমানের 
অনুভূতি অভিন্ন । অবশেষে উভয় কবিই এই ছুটি তথাকথিত ঘৃণ্য 
চরিত্রে মানবিক অনুভূতি আরোপ করে তাদের ব্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য 
বোধের প্রভীক হিসেবে চিহ্িত করেছেন । ফলে উভয়ই বহিরাক্র- 
মণ থেকে ন্ব স্ব দেশ উদ্ধারের জনকে বদপরিকর , মাইকেল সমুদ্রের 
প্রতি সম্বোধন করে স্বাধামতার যে জয়গান করেছেন+২ মীর সাহেব 
সেই স্বাধীনতারই জয়গান করেছেন এজিদের বন্দী সেনাপতি 
হামানের স্বগতোক্তির মাধ্যমে । উভয় কাব্যই করুণ রসের ভেতর 
পরিণতি লাভ করেছে । মৃত মেধনাদের অস্তধানের সঙ্গে জীবিত 
এজিদের অন্তর্ধানেরও মিল রয়েছে । 

কাব্যদ্য়ে এত সাদৃশ্ট থাক। সত্তেও পরিণতি এক নয়। রাবণের 
তুলনায় এজিদের পরিণতি আরো বোশ করুণ, ভয়াবহ ও শোকাবহ । 
র!ধণের মতো এজিদও বুঝতে পেরেছিজ্েন, নিয়তি তার বিপক্ষে । 
কিন্ত র।বণ যেখানন পুষ্টপ্রদর্শন করেনান, সেখানে এক্রিদ কেন পৃষ্ট- 
প্রদর্শন করলেন? এই চরিত্রের কোথাও তো এত হীনম্মন্থতা লক্ষ্য 
করা যায়নি । যিনি এক। জীবিত থাকতেও মোহাম্মদ হানিফাকে 
দামেস্ক নগরীতে প্রবেশ করতে দিতে র:জি নন” শেষে কেন তিনি 
শাঙ্গুল গুটিয়ে পালালেন? এখানে মীর মানসদ্বন্দ সর্বাপেক্ষা বেশি 
প্রকটত । কারণ, মাইকেল খ্রীষ্টান ধমাবলম্বী ছিলেন বলে হিন্দু- 
ধর্মের কোন আবেগের দ্বার! পরিচালিত না হওয়া তার পক্ষে এমন 
কিছু নয়। কিন্তু মীরের পক্ষে সেকথা খাটে না। তার ব্যক্তিগত 
মানসিকতা যাই হোক না কেন, তার পক্ষে পারিবারিক এতিহা, 
পরিবেশ ও ধর্মবোধ অস্বীকার করা কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। 
এই ধমীয় আবেগই “বিষাদ-সিদ্কু'ব শেষে বেশি প্রাধান্য পেয়েছিলো | 
কারণ, হযরত মোহাম্মদ এবং তার বংশধরদের সম্পর্কে সাধারণ 
মুনলমানের ধারণা কি তা তিনি জানতেন। এই কারণেই তাঁকে 
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এক্জরিদের এমন ভয়াবহ চিত্র অঙ্কন করতে হয়েছে, তার নিজ হাতে 
গড়া সোনার প্রতিমা নিক্ধ হাতেই বিসর্জন দিতে হয়েছে । এই 
বিসর্জনের বেদনা মোহাম্মদ হানিফার পরিণতিতে প্রত্যক্ষগোচর | 
মোহাম্মদ হানিফার উন্মুক্ত অসির শিকার গোটা মদিন৷ ও দামেস্ক 
হতে পারে-_কিস্ত পারেনা একটি ব্যক্তি । তিনি এজিদ নামদার | 
অতএব “শিল্পীর অদৃশ্য মহাশক্তিই যেন নিয়তির রূপ ধারণ করেঃ 
হানিফার প্রতিহিংসা! চরিতার্থতা লাভ করার প্রাকমুহূর্তে, নিজের 
বরপুত্র এক্গিদকে অন্তরীক্ষে টেনে নিয়ে গিয়ে চরম লাঞ্ছনার হাত 
থেকে রক্ষা করল ।”২৩ তবু একথা অনন্বীকার্ধয যে, এই গ্রন্থের 
পরিণতিতে একজন খাঁটি মুসলমান মীর-মানসে সওয়ার হয়েছিলো-__ 
যার হাতে শিলী মীরের পরাভব ঘটেছে । একই অভিযোগ বঙ্কিম- 
চন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস সম্পার্কও উঠেছিলো '২ অবশ্য তার 
অন্কপ্রকার ব্যাখা1ও দেওয়া যায় ।২ 
|| দুই || 

“বিষাদ-সিঙ্কু'র পর মীর মশাররফ হোসেনের গারো ছুটি গ্রন্থ প্রকা- 
শিত হয়। গ্রন্থদ্ধয়ের মূল ভিত্তি মীর মশাররফ হোসেনের ব্যক্তিগত 
জীবনকাহিনী । ভবে “উদাসীন পথিকের মনের কথা” বহুলাংশে 
উপন্যাসের লক্ষণাক্রাস্ত । কাহিনীর সঙ্গে মীর সাহেবের পারিবারিক 
জীবনের বা সমকালীন কোন ঘটনার সম্পর্ক ভূলে যেতে পারলে 
এটিকে উপন্যাসও আখা। দেওয়া যায়-_যেখানে গ্রন্থস্থিত ক্রটি- 
বিচ্যুতি সাধারণ নন্দনতাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রাহ করে তার 
আলোচনা-সমাপোচনা সম্ভব । “গাজী মিয়ার বজ্তানী' একটি 
রসর5না । তবে এতেও উপন্যাসের কিছু কিছু লক্ষণ রয়েছে । 


॥ক॥ 
“উদাসীন পথিকের মনের কথা'র প্রথম খণ্ড ১৮৯০ শ্রী; প্রকাশিত 
হয়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড আর প্রকাশিত হয়নি ।২৬ উপন্যাসের 


১৫৬ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


অধ্যায়গুলাকে লেখক “তরঙ্গ নামে আখ্যায়িত করেছেন । এতে 
সর্বমোট বিয়ালিশটি “তরঙ্গ' রয়েছে । প্রত্যেকটি তরঙ্গ আলাদ। 
শীর্ষনামযুক্ত । 

“উদাসীন পথিকের মনের কথা” দুভাগে বিভক্ত । একভাবে মীর 
সাহেবের পারিবারিক জীবন, অন্যভাগে নীলকর কেনীর বিবরণ এবং 
ইতিহাসখ্যাত নীল বিদ্রোহের বর্ণনা । উপন্যাসে বণিত চরিত্রের 
ভেতর প্রথমভাগে রয়েছেন, মীর মশাররফ হোসেনের পিতা মীর 
মোয়াজ্জম হোসেন, তার চাচাত বোনের জামাই সাগোলাম (সাগোলা- 
মাজ্জম ) এবং তার মাতা দৌলতুন্েছ। ; অপরভাগে নীলকর টি আই 
ফেনী, জমিদার প্যারীন্ুন্দরী ও তেরববাবু। এই চরিব্রগুল্পোকে 
কেন্দ্র করে গোটা “উদাসীন পথিঘকর মনের কথার ঘটনাজাল 
বস্তারিত আগেই এসব চরিত্রের বাস্তবতার কথ উল্লখ করা 
₹172175 1 

মর -মায়াঙ্জম হোসেনের চরিত্র ন্ংকনের সময লেখক প্রচুর 
লচেতনতা ও সততার পরিচয় প্রদান করেছেন । কারণ মীর 
সাহেবের (এই অংশে “মীর সাহেব' বজতে মশারবফ হোসেনের 
পিতা মীর মোয়জ্জম হোসেন বুঝতে হবে অন্থাত্র "মীর সাহেব? শর্থ 
মীব মশাররফ হাসেন ) ব্যক্তিগত চরিত্রের ছুটো গুরুতর দিকের 
প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়েছে । প্রথমত, নাচ-গান ও 
মগ্যাসক্তি ; দ্বিতীয়ত, নীল বিদ্রোহের বিরোধিতা । মীর সাহেবের 
নাচগান ও মন্যাসক্তির চিত্রটি পথিক অতান্ত সচেতনভাবে অংকন 
কারছেন। হয়তো এই জাতীয় কাজে তার নীতিগত অনুমোদন ছিলো! 
বলেই তার পক্ষে অবলীলায় মীর সাহেবের ব্যক্তিগত আমোদ- 
স্ফৃতির চিত্র সহজে অংকন করা সম্ভব হয়েছে । এই গ্রন্থে পথিক 
মীর সাহেবের পারিবারিক জীবনের যে চিত্র অংকন করেছেন, তা 
সত্যি ছলভ | তবে মীর সাহেবের আমোদ-মাহলাদ স্বচক্ষে দেখার 
পর এবং প্রতিবেশীদের উক্কানী সাও দালতুন্নস্কাব ভেতর কোন 


ৰাঙল৷ উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ১৫৭ 


প্রতিক্রিয়৷ স্যষ্টি না হওয়৷ সাধারণ মনশুত্ববিরোধী । অবশা পথিবের 
বর্ণনা যদি সত্য হয়, তাহলে তাকে শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার 
করা মর্থহীন। তবে মীর চরিত্রের সর্বাপেক্ষা মহৎ দিক হালা 
সাগোলামকে ক্ষমা করা । কারণ, মীর সাহেবের সাঙ্গ সাগে'লাম 
যে ব্যবহার করেছেন, তা সত্যি হুর্ভাগ্যজনক ' তবু মীর সাহেব 
কোনপ্রকার প্রতিবাদ না করে নীরবে সরে দ্লাড়িয়েছেন। মীর 
1হেবের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি হলো নীল-বিদ্রোহের বিরোধিতা । 
এতে কেনী সাহেবের সহিত তার ব্যক্তিগত্ত বন্ধুত্ই বহুলাংশে কাজ 
করেছে । মীর সাহেব এসব ক্ষেত্রে কখনো কখনে। দ্বন্দের সম্মুখীন 
হয়েছেন । এই দ্বন্দ্ব সর্বাপেক্ষা বেশি লক্ষ্য করা গেছে কেশীর সঙ্গে 
তাখ সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। 
সাঁগোলাম-চরিত্রটি নীলবিদ্রোহের নায়ক হিসেবে ডাল্লখযোগ্য ' 
তব পথিক তার পিতার সঙ্গে শত্রুতার পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্রটিকে 
হান ।চস্ত্র চিত্রিত করেছেন। যে কারণে একটি' এতিহাসিক গণ 
অভূথ্থানের সপক্ষে থাক সত্বেও তিনি লেখকের সহানুভূতি 
হারিয়েছেন । বিসয়সম্পত্তির ব্যাপারে মীর সাতেবের ছ্বম্ঘ এবং নীল- 
বিদ্রোহের সময় প্রজাসাধারণের পক্ষাবলম্বনকে কেন্দ্র করে 
চরিত্রটিতে মানবিক আবেগ-অনুভূতি আরোপ করা যেতো । কিন্তু 
লেখকের একদেশদশাঁ মনোভাবের দরুন তা সম্ভব হয়নি 
দৌলতুন্নেহা চরিত্রটি নিদ্বন্ঘ। লেখক মুসলিম বিশ্বের বনু 
এ্ঁতিহা'নক চরিত্র এবং সাহিতোোর প্রসিদ্ধ নারাচরিত্রের সঙ্গে তুলনা 
করে দেখিয়েছেন যে, তাদের চেয়ে দৌলতুম্পছার রূপ ও গুণ জনেক 
বেশি । এই গ্রন্থে তার সহনশীলতার ষে পরিচয় প্রদান করা 
হয়েছে, তা পরবতাঁকালে লিখিত কোন কোন ৰর্পনায় অসত্য 
ৰলে প্রমাণিত হয়েছে ২৭ তবে উদাসীন পথিকের মূ.নর কথায় এই 
চরিত্রের ভূঙিকা বেশি নেই । 
টি জাই কেনীও একটি এঁতিহাসিক চরিজ এই চরিত্র জকন 


১৫৮ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদ।শ 


করতে গিয়ে পথিক তুলশামুলকভাবে অধিকতর শিল্পসচেতনতার 
পরিচয় প্রদান করেছেন। যে কারণে একজন অত্যাচারী শারী- 
লোলুপ নীলকৃঠির মালিক হওয়া সত্বেও একজন প্রজাপীড়ব, হওয়া 
সত্বেও চরিত্রটি পাঠকের মনে সহানুভূতি উদ্রেক করে। চরিব্রটিকে 
উপন্যাসের সমতুল্য চরিত্রে রাপাস্তরিত করার যথেষ্ট স্বযোগ ছিলো । 
পারীমুন্দরী ও টভরববাবু চরিত্রও পথিক বেশ দক্ষতার সঙ্গে অংকন 
ল্বেছেন। উভয়েই জমিদার এবং উভয়েই কেনীর প্রতি ছন্দ । 
ফেনী ছুক্জনকেই ভয় কবেন কারণ ্ত্রীলোকের মধ্যে প্যাররী সুন্দরী 
__নাম করতেও ভয় হয় । আর পুরুষের মধ্যে ভৈরববাবু । ভৈরব 
বাবুর আরও গুণ এই যে, তিনি নিতান্তই কৌশলী, দাঙ্গা ফ্যাসাদে 
অগ্রসর হতে চাহেন না।”২৮ এই উক্তি থেকেই চরির্রদ্বয়ের গুপ্ত 
উপলব্ধ হবে। 

“বিষাদ-সিদ্ধ,'র মতো এই উপন্যাসেও ছেখকের দেশপ্রেমের 
স্পষ্ট ছাপ রয়েছে । *হোম-এর গুণাগুণ প্রসঙ্গে তিনি যে কথাগুলো 
বালেঞেন, তাতে অল্লপবিস্তর যেসব প্রশ্ন উ কি মারে সেগুলো যেকোন 
দেশ/প্রমিকের জন্যে উপলব্ধির বিষয় । “জন্মভূমি কাহার ন 
সাদ:রর? উপমারহিত কাহার না ভাল বাসস্থান? জন্মভূমির 
জন্য কে না লালায়িত 1১৯ এই প্রশ্ন চিরন্তন । মীর মশাগরফ 
হোসেনের প্রথম দিকের প্রায় গ্রন্থেই এই প্রশ্ন সোচ্চার | 

পরিশেষে একট। কথা বলেই “উদাসীন পথিকের মনের কথা 
পলঙ্গ শেম করব । পুরে উল্লেখ করেছি যে, এই গ্রন্থের সবগুলো 
চরিত্রই বাস্তব । যেহেতু “শোনা কথাই পথিকের মনের কথা।:*” 
সঠেতু হখতো কাহিনীতে একটু রঙ লেগেছে । কিন্ত আমর! 
«রে নিতে পারি যে, তিনি সত্য বিকৃত করেননি । এই কারণেই 
এটি একটি তালে! উপন্যাস হতে পারেনি । আমি “বিষাদ-সিন্ব,'কেই 
মীর মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মনে করি। কিস্ত শৈল্পিক 
দুষ্টিক্চে লিচার করলে “বিষাদ-সিম্ধ,।'র তুলনায় “উদাসীন পপির 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ১৬৯ 


মনের কথায় উপন্যাসের লক্ষণ অনেক বেশি হবে। এই উপন্থাসের 
সঙ্গে পরবর্তীকালে লিখিত শরতচন্দ্রের "শ্রীকান্ত'র রূপগত সাদুশ্) 
বয়েছে | 


| থ ॥ 
“গাজী চিপার বস্তানী' লিখিত হয় ১৮৯৯ শ্রীঃ। এই গ্রন্থটি মোট 
বিশটি “নাথ'তে বিভক্ত । “গাজী মিয়ার বস্তানী” উপন্যাস নয়, 
একটি রসরচনা । এই গ্রন্থে মীর সাহেব তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন 
অনাচার়ের মুলে কুঠারাঘাত করেছেন। চারশ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে 
কোন সৃলিত্যাস কাহিনী না থাকলেও কতকগুলো বাস্তব ও জীবস্ত 
চপ্রিত্র রয়েছে। চরিত্রগুলোর মাধ্যমে লেখক সমাজের মুখোস 
উন্মোচন করে দিয়েছেন । সমাজ ও ধর্মের সেবকের] বিভিন্ন রঙের 
সুখাস পরে কিভাবে নিজেদের স্বার্থসিথ্িং করে চলেছেন তারই 
মর্মন্কদ বিবরণ এই গ্রন্থে উদঘাটিত হয়েছে । “গাজী মিয়শার বস্তানী' 
ইতঃপুর্বে দিখিত “কলিক1তা কমলালয়”, 'নববাবু বিলাস" “আলাঙের 
ঘরের হৃগাপ' বা ছজোম পার্যাচার নকশ।”র মতো শ্রথবদ্ধ আখ্যায়িকা। 
এইট গ্রন্থে পীর সাহেবের তিক্ততা সংযমের বাধ ভেঙে ফেলেছে । 
ফল কোন কোন ক্ষেত্র তার বর্ণনাকে আঅতিশয়োক্তি মলে হতে 
পারে । এছাভা, এই গ্রন্থে কিছু কিছু অশ্লীল বর্ণনাও রয়েছে-বার 
শিল্পমুল্য 'একেবারেই কম। 

“গাজী মিয়ার বস্ত।শী'র উদ্দেশ্যপ্রবণতা গ্রন্থে বণিত পাত্রপাত্রী 
ও স্থানের নাম থেকেই পরিস্কার বুঝা যায়। জমিদারের নাম 
লাবলোট -টীধুরী, পয়ন্রীরুনিস), সোনা বিবি, মণি বিবি ইত্যাদি। 
জমিদার সাবলোট চৌধুরীর মোসাহেব কালোয়ারঃ কটা লাহিড়ী, 
আলকাতর। সান্যাল, ঘরভাঙ্গা সান্যাল । .সানা বিবির দাগাদারীঃ 
বেমাকেল, ধড়িবাজ । মণি বিবির পক্ষে মাথা পাগল রায়, ধাম" 
ধব। সরকার । গ্রন্থে বণিত স্থানের নাম অরাজকপুর, যমদ্বার, কুঞ্জ- 
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নিকেতন, নচ্ছারপুর । থানার নাম হাতপাতা। এই গ্রন্থে মীর 
মশ[ররফ হোসেন ভেড়াকাস্ত নামে পরিচিত। 
মীর মশাররফ হোসেন তার প্রায় সবগুলো গ্রন্থেই ইংরেজের 
জয়গান করছেন । এই গ্রন্থেও তার বাতিক্রম নেই । কিন্তু এই 
গ্রন্থে ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত কোর্ট-কাছারি ও থানার যে বর্ণনা প্রদান করা 
হয়েছে তা এতই ভয়াবহ যে, তার বিকট মুখব্যাদানের বিকৃত অভি- 
ব্যক্তির আড়ালে তাঁর সাধের ইংরেজ রাজত্বের সৌরভ ও গৌরব 
বিলীন হয়ে গেছে _যার উত্তরাধিকার আজও আমরা,সষত্বে বহন করে 
চলেছি । এই দৃশ্য গুলো বাস্তব ও জীবন্ত হওয়ার কারণ মীর সাহেব 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এসব বণনা প্রদান করেছেন। জমিদারী 
হারায় মন্য জমিদারের অধাঁনে কাজ করতে গিয়ে তিনি যে বিপর্যয় 
পধবেক্ষণ করেছেন তাই তাকে এজ্ঞাতীয় রচনায় উদ্ধদ্ধ করেছে । 
গাজী মিয়শাতে বনু অশ্রীল দৃশ্যের বর্ণনা রয়েছে, সমাজ-বিগহিত বহু 
চিত্রও তুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু তবু লেখকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ৷ 
তিনি দাবি করছেন, “গাজী মিনার বস্তানীর মধ্যে না 
আছে এমন কথা নাই, ছুনিয়াজাহানে যাহা আছে, সংসারক্ষেত্রে যত 
প্রকার বৃক্ষলতা, গুল্ম-গাছা, আগাছ1-পরগাছ', বিশাল রসাল, মিষ্ট 
কটু কষায় টক অস্মধুর ছোটবড় সর্ববাঙ্জ কণ্টক. সর্ববাঙ্ মধুমাখা, নয়ন 
মনের তৃপ্তিকর বিরাক্তকর যাহা মাহ] আছে গাজী মিয়ার বন্তানীতে 
তাহার মভাব নাই ৮১ এই গ্রন্থে লেখকের পূর্বেকার সেই উদার ও 
আসাম্প্রদায়িক মনোভাব দেখা যায় না। যে হিন্দুর সঙ্গে »ম্প্রীতির 
গন্য তিনি গো-জীবন' প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন এই গ্রন্থে তাদের 
ব্রি স্পষ্ট ও প্ররোচনামূলক উক্তি লক্ষ্য করাযায়। একারণে 
একথ। যথার্থ যে, “গাজী মিয়া] জগতকে বর্ণনা করেছেন সমাজ- 
সাচন্তন মহত শিত্রীর নিরপেক্ষ বেদনাবোধ নিয়ে নয়। বর্ণকের 
মর্সাবদনা এমন কোন আদর্শগণ্ত বৃশ্তুর জাবনের সত্য নির্মাণ 
করঠ পা'রননি, যার ক্ষয় বা বিপযয় প্রভা, করে আমরাও মর্মাহত 
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বা অভিভূত হয়ে পড়তে পারি ।”৩২ 


শেখ আব্দর রহিম সম্পাদিত 'হাফেজ' পত্রিকায় মীর মশাররফ 


হোলেনের “তহমিনা নামে একখানা উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত হচ্ছিলো । কিন্তু তার কোন মুদ্রিত কপি পাওয়া 
যায়নি । 


9) 


লে 


পাদটাকা। 


দুর্গেশনান্দনী (১৮৬৫ ), রাজাসংহ (১৮৮২ ) কপালকুগ্ডল। (১৮৬৬ ), মৃণালনী 
€১৮৬১৯), চন্দ্রশেশখর (১৮৭৫), আনন্দমত (১৮৮২), দেবীচৌধুরানী 
(১৮৮২) 
মীর মশাররফ হোসেন, শীবষাদ-াসন্ধু+ প্রথম সংস্করণের “মুখবন্ধ”। 
9৬০ £৯111961 4৯1), 4৯ 91)0711115191 01 0170 92120981751 ( 10170012, 
1951) 83. “5210 975 0901) 00061 2170 11০801101019 3 1119 
001079৬০৫ 19100176 1009৬/ 710 10169 ৩] 10031108”, 
মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তার 'ইনসাঁনয়াৎ মওতকে দরওয়াজ। পর' গ্রন্থে 
বু এ্ঁতহা?সকের বরাত 'দিয়ে এজাতীয় বহ্‌ ঘটন। উল্লেখ করেছেন, যাতে এজিদের 
মহত্বের পারচয় পাওয়া যায়। 

“পাঁড়নো শুনিনে। ভাই আরবী ফারসী । 

ইমামের কথা শুনি দুঃখ মনে বাস ॥ 

যতেক শুঁননে। মৃ'ঞ্ি পুস্তক বয়াতে | 

বথো আছে কথে। নাহ কেতাবের মতে ॥ 

নাহ জানে আদ) কথা নাহি জানে তত্ত। 

পচাল পাঁড়য়। মিথ্য। ফিরয়ে সতত ॥ 

তাহা শন মনে মোর ছিধা। সর্বক্ষণ । 

_ র্াঁচনু পম্ভক তবে জানিতে কারণ ॥” 

উদ্ধৃত, মুনীর চৌধুরী, 'মীর-মানস' (ঢাকা, ১৯৬৫ ) 8৪1 
“ফারসী কেতাব ছিল মোস্তাল হোসেন । তাহ। দেখ কাঁধতার কাঁরনু বচন ॥ 
রাঁচিতে কাঁবত। যাঁদ খাত। মুঝে হয় । মেহের করিয়া মাফ করবে সায় ॥ 
১১৯ 
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১০ 


৯১১৯ 


৯৭. 
১৩ 
১৪ 
৯৫ 


৯৭ 
৯৮ 
১০১ 
দ0 


ক 
২৩ 
২৪ 
২৫ 


বচনের ঝুট সাচ্চা আমি নাই ঠোঁক। কেতাবে যেমন আছে তাহা আম [লিখি ॥ 
'জঙ্গনাম।” (ঢাকা, ১৯৭৬ ) ৩-৪ | (মরহুম মুনসী ইয়াকুবের নামে প্রচীলত এই 
পুণথটি আসলে গরীবুল্লার লেখা । মুনসী ইয়াকুব অসমাপ্ত অংশ সমাপ্ত করেছেন 
মাত্র । দুষ্টণ্য, মৃহম্মদ এনামুল হক, 'মুসাঁলম বাংল। সাহত্য, (দ্বি-স; ঢাক। 
১৯৬৫ ) ২২০-২১। মুনীর চৌধুরীও এর কিছু উদ্ধত করেছেন। 

“বষাদ-াসন্ধু' উপক্রমণিকা | 

'জঙগনাম।+। প্রাগুগ্ত, ৪1 দৌগত উজীর বাহরাম খশ, ইমাম বিজয়”, (আলী আহমদ 
সম্পাদত। (ঢাকা, ১৯৬৯) এই গ্রন্থে হাসানের কাপড়ের রং নীল এব 
হোসেনের কৃষ্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে । ১১৮ । 

1৬10112.171170,0 4৯0৫0] /৯১৬/৪|১ 11051910996 ৬/০1105 01 1৮111 17958-€ 
[1981 119501)+ ( (01)100929179, 1975 ) 88. 

মুনীর চৌধুগী, প্রাগুন্ত, ৪৭ । 

রাজনারায়ণ বসুকে লাঁখত পন্তর। আঁজতকুমার ঘোষ সম্পাঁদত 'মধুসৃদন-রচনাবলী' 
( কলকাতা, ১৯৭৩ ) ইংরোঁজ রচনাবলী, ৩৩০। 

1৬1011811010720 4১000] /১৬৭], 019. 011. 31. 

মুনীর চৌধুরী, প্রাগুন্ত, ১৮। 

মহরম পর্ব, সঞ্ুম প্রবাহ । 

মহরম পব্ব ; ভ্য়োদশ প্রবাহ । 

প্রাগুন্ত । 

মহরম পব্ব ; ষোড়শ প্রবাহ । 

মহরম পর্ব; সপ্তদশ প্রবাহ । 

এজদ-বধ পর্বব ; প্রথম প্রবাহ । 

প্রাগুস্ত। 

প্রাগুন্ত । 

“মেঘনাদবধ কাব্য” ; প্রথম সর্গ | 

মুনীর চৌধুরী, প্রাগুন্ত, ৪৮ । 

অরাঁবন্দ পোদ্দার, “বাঁঞ্কম-মানস" (চতুর্থ মু: কলকাতা, ১. ৬৬ ) ৭৬। 

অচ্যুত গোস্বামী, 'বাংল। উপন্যাসের ধারা” ( কলকাত।, ১৩৬৪ ) ৪৬। 

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, “মীর মশাররফের গদ্যরচনা” (ঢাকা, ১৯৭৫) 


৮১! 
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২৭ দ্রষ্টব্য, মীর মশাররফ হোসেনের 'আমার জীবনী, । 
২৮ কেনীর উীন্ত ঃ ষোড়শ তরঙ্গ । 

২৯ অষ্টাদশ তরঙ্গ । 

৩০ মুখবন্ধ । 

৩১ গাজী মিয়শর বস্তানী” £ বষ্ঠ নাথ । 

৩২ মুনীর চৌধুরী, প্রাগুন্ত, ৬৯। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


মোজাম্মেল হক 

মোজাম্মেল হক খুব বেশি উপন্যাস রচনা করেননি । এ যাবৎ 
তার মাত্র ছুখানা প্রর্ণঙগ উপন্যাস পাওয়া গেছে । তিনি “রজিল। 
বাঈ' নামে একথান। উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন, কিন্তু 
নানাকারণে সেটি শেষ করে যেতে পারেননি ।১ অতএব এই ক্ষেত্রে 
তার অবদান একেবারে সীমিত । তবে উপন্যাস ছাড়া তিনি কিছু 
উপখ্য।নধ্মী গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার বেশির ভাগই আরব ও 
পারন্) দেশীয় লোককাহিনীর উপর স্ডিত্তি করে রচিত । এসব গ্রন্থ 
হলো, “মহঘি মনন্ুর' (১৮৯৬), তাপস জীবনী” (১৯০০) “শাহনাম)' 
(১৯০১) “হাতেম তাই' (১৯১৯) । এসব গ্রন্থে ইতিহাস বা ধর্ম 
কিছুই প্রাধান্য পায়নি । তবে এগুলো রচনার সময় তিনি তৎকালে 
জনপ্রিয় মিশ্র ভাষারীতির কাব্যের দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হয়ে- 
ছিলেন । এই রীতি আত্মপাতের ক্ষেত্রে তার সঙ্গে একজন বিশিষ্ট 
মূনলমান লেখকের মিল রয়েছে-__তিনি “বিষাদ-সিন্ধু' নামক মিশ্র 
তাষারীতিকাব্যপ্রভাবি্৬ উপন্য।স কচয়িতা মীর মশাররফ হোসেন ।২ 
এসব গ্রন্থ দেখে মান হয়ঃ তিনি স্ৃফীবাদের দ্বারাও প্রভাবিত হয়ে- 
ছিলেন-_-যদিও তার মূল আজো অনানিস্কৃত ।৩ তাঁর রচনার ভাষা - 
রীতি সেদিন পাঠকের দৃষ্টি আবর্ষণ করেছিলো । এসব রচনার 
প্রাণমূলে মিশ্রভাষারাতিকাব্যের প্রভাব থাকলেও তিনি বিশুদ্ধ 
বাঙলায় তার লেখনী পরিচালনা করেছিলেন। এই ক্ষেতে তার 
দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই সমাস্তরাল। একারণেই সমসাময়িককালের 
পত্র পত্রিকায় তার রচন। প্রশংসিত হয়েছিলো । এই প্রশংসাই তাকে 
মুললিম গগ্যলেখকদের ভেতর বিশিষ্ট স্থান প্রদান করেছে । প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য যে' সাৰ্বিক মানসিকতা বিচার করলেও মীর মশাররফ 
হোসেনের সঙ্গে মোজাম্মেল হকের মিল খুজে পাওয়া যাবে ' 
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মোক্জা শ্মল হকের “জোহরা” ১৯১৭ সালে লিখিত হলেও গ্রন্থা কারে 
প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ মালে তার স্বর হবছর পর । এই উপন্যাসে 
মোজান্মেল হক তৎকালীন মুসলিম সমাজের নানাপ্রকার সমস্থ্যা 
ফুটিয়ে তুলেছেন। এজন্যে এই উপন্যাসের উৎকর্ষ অপকর্ষ 
আলোচন। শুধু সাহিতিক মানদণ্ড বিচারেই নয়, মুসলিম সমাজকে 
জানার জন্যেও বিশেষ প্রয়োজনীয় । 

গ্রামের একজন সাধারণ বিত্তশালীর একমাত্র কন্যাকে পুত্রবধূ 
হিসেবে এনে তার সম্পত্তি আত্মসাতের দৃরভিসন্ধি করে ফয়জুল্লাহ 
নামে এক হৃবৃত্ত। এই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করতে গিয়ে একটি 
অপহায় বালিকাকে কি পরিমাণ দুর্ভোগ পোহাতে হয় তা-ই এই 
উপন্যাসে ফুটয়ে তোলা হয়েছে । এই অপহুরণকে কেন্দ্র করে সমাজ- 
জীবনের একট। বিশেষ স্তরে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়। স্যপ্টি হয়েছে তাই 
লেখকের লক্ষ্যমূল। এই কাহিনীর অন্তরালে লেখক সমাচক্ষর সং 
ও অলৎ এই ছুটি স্তরের লোকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। 
সার মতে “পাপের পতন, পুণ্যের জয়”ইৎ সর্বদা হয়ে থাকে। 
অতএব লেখ:কর মনোভাব একদেশদরশী হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু 
লেকথ অত্যন্ত স:চতনভাবে মানুষের শ্বভাবমুলে আন্দোলিত দোষ- 
গুণ, সবলতা-হূর্বলতা, সেহ-স্বণা অবলোকন করেছেন এবং যতদূর 
সম্ভব তার ত্বরূপ উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করেছেন। এই কারণেই 
তার রচনায় কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি প্রাধান্য পায়নি। 
সৎ ও অসৎ বলতে তিনি কোন বিশেষ ধর্মস্প্রদায়ের লোক বুঝতেন 
না, বরং মানবজীবনের একটা স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই তাকে 
দেখেছেন, দিও তাতে পরিবেশের প্রভাবও বিশেষভাবে কার্যকর । 
এই মনোভাবের পেছনে লেখকের পর্যবেক্ষণশীল মানসিকতাই 
সর্বাধিক কাজ করেছে। তার এই মানদিকতা থেকে স্য্টি হয়েছে 
আলেপ মিয়' বা হাজর। বাগদীর মতো চরিত্র--যারা গ্রামের কুৎসিত 
দূলাদলিতে প্রত্যক্ষতাবে অংশগ্রহণ করেও, অথব। ডাকাত দলের 

--১১৯ক 
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সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেও নিজেদের মানবিক মূল্যবোধ হারায়নি। জোহর[র 
সর্বশেষ আশ্রয়দাতা জমিদারের পুত্র আবুল হোসেনের ভেতরও 
লেখক এই মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। সে জোহরাকে দেখে তার 
প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু পারিবারিক বা সামাজিক গণ্ডির 
বাইরে গিয়ে তার সম্মে হস্তক্ষেপ করেনি । লেখক এই হুধরনের 
মনোভাবের ভেতর যে সীমারেখা টেনেছেন, তা খুবই স্পষ্ট । এই 
উপন্যাসে লেখকের মনোভাব অসাম্প্রদায়িক । মোজাম্মেল হুক 
পরবতাঁকালে ৫১৯১৯ ) লিখিত “দরাফ খা গাজী' উপন্যাসে যে 
মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, তার সঙ্গে জোহরা"র পার্থক্য মৌলিক । 

কাছিনীনির্মাণে লেখকের দক্ষতার ছাপ আছে । যদিও কাহিনীটি 
চারিত্রিক ছন্দের ভেতর বিকশিত হয়নি, তবু লেখকের ঘটনাবিষ্যাস- 
কৌশল প্রশংসার যোগ্য । জোহরাকে ভোজের নাম দিয়ে যেভাবে 
নিয়ে আসা হয়েছে, তাতে কোনপ্রকার প্রশ্নের অবকাশ নেই। কারণ 
তাদের সঙ্গে পারিবারিক আত্মীয়তার সম্পর্কটি বেশ নিবিড় । এরপর 
লেখক দক্ষতার সঙ্গে কাহিনীর গতিধারা নিয়ন্ত্রণ করেছেন। অবস্থা 
সম্পর্কে ওয়াকেবহাল হয়ে তাকে বাবার বাড়িতে দিয়ে আসার 
প্রাক্কালে পথ হারানো, ডাকাতের খপ্পরে পড়া, সেখানে ব্রাঙ্মণ- 
মহিলার সাহায্যে মুক্তিলাভ, এবং দিলদার শাহের সহায়তা ও 
সহানুভূতি লাভ করা সত্বেও আবারো! পথ হারানো, সর্বশেষে 
জমিদার হায়দার হোসেনের আশ্রয়লাভ সবই যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ 
করা যায় । জোহরার প্রতি জমিদারকন্য৷ বদরুন্নিসার আকর্ষণের যে 
ভিত্তি তৈরি কর হয়েছে, তাও যুক্তিসঙ্গত । এ জ্ঞাতীয় পরিবেশ 
রচন। লেখকের শক্তিমত্তার পরিচায়ক । 

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জোহরা-যদিও জোহুরার প্রেম বা! 
তার মানসিক ছন্বপ্রকাশের প্রচেষ্টা এই উপচ্ঠাসে তেমন নেই। 
লেখক সচেতনভাবেই সর্বপ্রকার ঘ্ন্ এড়িরে গেছেন বলে মনে হয়! 
শুধু একটি সরলা বালিকার রূপ এবং তার অবর্তমানে তার এশ্বর্য 
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আত্মলাতের ছ্বন্ঘকে কেন্দ্র করে সমাজে যে অনর্থের স্যি হয়েছে তাই 
লেখকের প্রধান লক্ষাস্ছল | এজন্যে দেখা যায়, বালিকার চিন্তা ও 
কার্যকলাপ কেন্দ্রীভূত । সে তার কাসেমভাইকে ছাড়া আর কাউকে 
চেনেনা । নচেৎ জমিদ!রের বাড়িতে জমিদারপুত্র আবুল হোসেনকে 
কেন্দ্র করে প্রবাহিত প্রেমের ভিন্নধর্মা ধারাটিকে লেখক ব্যবহার 
করতে পারতেন এবং তপ্দারা জোহরার মনে একটি প্রবল পরস্পর- 
বিরোধী অথচ যুক্তিসঙ্গত অন্তদ্বন্ব সৃষ্টি করতে পারতেন । এতে 
মূল কাহিনীর কোন অমর্যাদ। হতোনাঃ বরং একট চিরন্তন মানবীয় 
আশা-আকাজক্ষ! নতুন রূপ নিয়ে পাঠকের সামনে উদ্ঘাটিত হতো! । 
কিন্ত লেখক তা করেননি । কলে অন্যান্য চরিত্রের মতে] মূল চরিত্রও 
সাধারণ হয়ে পড়েছে । অতএব সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই চরিত্রটি 
বিশ্লাষণ করতে হবে । জোহরার চিত্রাংকণে লেখকের কৌশঙ্গ ও 
সচেতনতা লক্ষ্য করলে দেখ! যাবে, এই উপন্যাসের নায়িকা জোহরা 
_-জোহরাই । কাজেকর্মে, চিস্তাভাবনায় প্রতিটি পদক্ষেপেই সে 
বালিকা । তার ব্যবগার ও আচরণ কোথাও অসামঞ্জন্যপূর্ণ নয়। 

লে তার কোন কাজই বয়সের গণ্ডি অতিক্রম করেনি । আট বছর 
বয়সের জোছর। চিন্তাভাবনাতেই তার পরিচয় প্রদান করেছে। 
এজন্যেই তাদের প্রেমের উৎস দেখি মিঠাইর আদানপ্রদানে--চিঠি- 
পত্র বা কোনগ্রকার ভাবসম্ৃদ্ধ সংলাপে নয় । আরে একটু এগিয়ে 
গেলে লেখকের তীক্ষ চরিত্রমচেতনতা৷ ও বাস্তববোধ পাঠকের সামনে 
স্পট হয়ে যাবে । জোহরা তার মামুদের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছে। 
লেখক ও পাঠক উভয়ের চিত্তই শঙ্কাকৃল। কারণ সব যড়যন্ত্রই 
ইতোমধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়েছে । একমাত্র জোহরাই নিঃশহ্কা ও 
নিবিকার ৷ এই চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে মোজাম্মেল হক যে সংবমের 
পরিচয় প্রদান করেছেন তা তার শিলপীমুলভ চেতনাবোধের সাক্ষর । 
অন্য কোন তৃভীয় শ্রেণীর লেখক হলে এই পর্যে জোহ্রার মনের 
অজ্ঞত কোণে একটু অঞ্জানা ও অননুভূত শঙ্কা প্রদর্শনের লোভ 
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সংবরণ করতে পারতেন না। এই ক্ষেত্রে লেখকের বাস্তবজ্ঞান ও 
বিজ্ঞানবুদ্ধিই যে বহুলাংশে কাজ করেছে.তা বলাই বাহুঙ্গ্য । গগ্য- 
রচনায় যিনি অলৌকিক জগতকেই"''পুন্/স্যটি করেছিলেন ”৬ তার 
পক্ষে এটি কম কথা নয়। বিয়তে .তঙল হুলুদ মাখার সময় তার মনে 
যে প্রশ্ন উঠেছিলো তাও স্বাভাবিক । লেখক নিলিগুভাবে চরিত্রটি 
নির্মাণ করেছেন । এই কারণে জোহরার ভেতর আট থেকে বারো 
বছরের একটি অর্ধস্ফুট বালিকার যথার্থ প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। 
জোহর কারো মানসপুত্রী নয়, বা এমন কিছু অন্বাভাবিক শক্তির 
অ ধকারিনীও নয়, নিতান্তই একটি বালিকা-_-সরল, শাত্তু, অকপট) 
যেমনটি অঠর£ দেখা যায়। এই উপগ্ভাসের আর একটি উলল্লখযোগ্য 
নারীচরিত্র হলো ফংুল্লার স্ত্রী। তার ভেতরও লেখক স্বাভাবিকতা 
প্রদর্শন বরেছেন। বিশেষত বালিক1- জোছরার আবার রক্ষার 
ক্ষেত্রে সে ধে ঝুঁক্ষি নিয়েছিলো তা সত্যি প্রশংসনীয় । কারণ এত- 
দার তার অন্তর্জগতে স্থপ্ত মাতৃত্ববোধ জেগে উঠেছে_ যা নারীর 
জন্তে চিরন্তন । পুরুষচরিত্রের ভেতর একমাত্র কাজী আলতাফ 
আলীর চিত্রটি শিল্পসম্মত। তার প্রথম জীবনের উচ্ছৃত্খলতা, শেষ 
জীবনের নিয়মান্ুবতিতা এবং জোহরার অপহরণের সংবাদে ক্রোধ 
সবই সচেতনভাবে স্থষ্টি করা হুয়েছে। অন্যান্য চরিত্রে গতানুগতিক । 

“জোহরা? উপন্যাসের ম ধামে মোজ|ম্মৈশ হক তৎকালীন সমাজের 
একট। নিখুঁত চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন । এই চিত্রের অনেক গুলো। শুর 
রয়েছে। প্রত্যেকটি স্তর বাস্তব এবং পাঠকের সামনে স্পষ্ট । 
মুদলমান আয়মাদারদের অবস্থ', সাধারণ মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবনযাত্র', 
জীবনের সর্বস্ত:র ধর্মান্ুভূতি ইত্যাদি নানাপ্রকার সমস্তা চরিত্র ও 
সংলাপ্র ভেতর দিয়ে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। ফয়জুল্লার জোহর? 
অপহরণ তার সামাজিক সত্তারই অংশ। কারণ এই অপহরণের 
সঙ্গে বিষয় সম্পত্তির প্রশ্ন জড়িত । অন্থরূপ আলেপ মিয়ার মহাম্ু- 
ভবতার পেছনে তার সততা ও মানবতাবোধ যতদুর কাজ করেছে, 
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ফয়জুল্লাহু কর্তৃক তার ভোক্ত পণ করার প্রতিশোধ-যে এই পর্বে 
কোন অংশে কম কাজ করেনি ত। বলাই বাহুল্য । আলেপ মিয়ার 
এই অসহায় অবস্থা সম্পর্কে সবাই সচেতন । অনেকে ফয়জুল্লার এইট 
বিপদকে তার কৃতকর্মের ফল বলে উল্লেখ করেছে । এই উপন্যাসে 
মোজাম্মেল হক সর্বাধিক বাস্তববোধের পরিচয় প্রদান করেছেন গ্রামে 
দারোগা-পুপিশের শুভাগমন এবং কোটে মামলা উপলক্ষ্যে, মোক্তার- 
উকিলের কার্যকলাপের দৃশ্যে _যা আজো, বিদ্যমান. এর "সঙ্গে 
রয়েছে পরান্নভোগী মোল্লা শ্রেণী, দালাল, ফাকিবাজ প্রভৃতির চরিত্র । 
সামাজিক সমস্যা দেখে মনে হয়, লেখক এসব সমস্যার প্রতি 
পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষ-ণর জন্যেই উপন্যাসটি রচনা করেছেন। 
মোজাম্মেপ হকের “দরাফ খ। গাজী সম্পর্কে পরে আলোচন। 


করা হবে 


পাদটীকা 


'জোহরা' (বষ্ঠ-স; কলকাতা, ১১৫৬৮ ) ৪ নিবেদন । 
আনসংজ্জামান, 'মুসালম-মানস ও বাংল। সাহত্য, (ঢ.কা, ১৯৬৪) ২৭৫। 


০ 


তে 


প্রাগুন্ত, ২৭০ । | 
মৃহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের হীতিবনত্ত' (ত.-শ; 


00 


চট্রগ্রাম, ১৯৬৮ ) ১৯৯। 
'জোহরা” অধ্যায়, পশ'মাত্িশ । 
আনিসুজ্জামান, প্রান্ত । 


তৃতীয় অধ্যায় 


কাজী ইমদাদুল হুক 


যেসব মুসলিম মনীষী মনের অকৃত্রিম ওদার্য নিয়েও নিজের স্বাতস্তর্য 
অনুভব করতেন এবং জীবনের নানাক্ষেত্রে তাকে ছড়িয়ে দিতে চাই- 
তেন. তাদের ভেতর কাজী ইমদাছুল হুক একটি বিশিষ্ট নাম । “সৌম্য 
দর্শন ও প্রিযভাষী মাঞ্তিত রুচি ও মুক্তমন, জ্ঞানগবাঁ ও সমাজপ্রেমী 
কাজী ইমদাতুল হক তাঁর হ্বল্লাযু জীবনে বাঙল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
যে অতুশকীতি রেখে গেছেন তার মাহাত্বা উপলব্ধি আজও 
আমাদের চিন্বের জাগরণ ও উতকর্ষের জন্য অপরিসীম সহায় ।”১ 
তার রচিত উপচ্যাস, ছোটগল্প প্রবন্ধ কবিত। ইত্যার্দি বিচার-বিশ্লেষণ 
করলেই এই উত্তির যথার্থ উপলব্ধি হবে। নিজে শিক্ষার সঙ্গে 
জড়িত থেকে যে অভিজ্ঞত। সঞ্চঘ করেছেন তার প্রায় সবটুকুই তিনি 
এক্টিম'ত্র উপন্যাসে উজাড় করে দিয়েছেন। €য কারণে বাঙালী 
মূসঙ্গমানাদর হৃঙ্গরে কাজী সাহেবের স্থান স্থায়ী । 

কাজী ইমদাছুল হকের *“আবছুল্লাহু' (১৯২৫ ) একখানা অসমান্ত 
উপন্যাস । “১৯১৮ সালে কঠিন অস্ত্রোপচার ভোগের পর কাজী 
ইমদদাহুপ হক সাহেবকে দীর্ঘ হাসপাতাল বাস স্বীকার করতে হয়। 
তার “আবহুল্লহ' সেই হাসপাতাল বাসকালে রচিত।”২ ১৯২৭ সালে 
এই উপন্যাসের কয়েক পরিচ্ছেদ মোজাম্মেশ হক সম্পাদিত 
“মোসলেম ভারতে প্রকাশিত হয়। ত্রিশটি পরিচ্ছেদ পত্রিকায় ছাপা 
হয়। তার পরলোক গমনের পর “মোসলেম ভারতে" প্রকাশিত 
৩০শ পরিচ্ছেহদর পরবর্তা ১১টি' €( ৩১শ-৪১শ ) পরিচ্ছেদ ইমদাছুল 
হক সাহেবের খসড়া অবলম্বন করে মরহুম কাজী আনোয়ারুল 
কাদীর সাঙেব রচনা করেন। পরে এই অংশটুকু মরহুম কৰি 
শাহাদাৎ ছেসেন কর্তৃক ঈষৎ পরিমার্জিত ও সংশোধিত হয়ে 
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উপন্যাসথানি***"*গ্রন্থাকারে প্রকাশিভ হয়।”১ পরে ৩১শ ও 
৩২শ পরিচ্ছেদের পাওুলিপি পাওয়া যায়। আবহুগ কাদির 
লিখেছেন, “তার মৃত্যুর পর প্রাপ্ত ৩১শ ও ৩২শ পরিচ্ছেদ 
ছ'টি মিলিয়ে দেখলে উভয়ের ভাষাভঙ্গি, ঘটনা-বিশ্তাস ও চরিত্র- 
চিত্রণ প্রভৃতির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য চোখে পড়ে ।৮'৪ এই উক্তি 
যথর৫ঘ , আমর। শুধু কাজী ইমদাহ্ল হুক-রচিত অংশটুকুতেই (তার 
মৃত্যুর পর পাগুলিপি আকারে প্রাপ্ত ৩১ ও ৩২ পরিচ্ছেদ সহ ) 
আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবে । 
মুসলমানদের রচিত উপন্যাসের সংখ্য। খুবই সীমিত। তথাপি 
এই সীমিত সংখ্যক উপন্যাসের ক্ষেত্রেও যেগুলে। সার্থকতা দাবি 
করতে পারে তার ভেতর কাজী ইমদাছুল হকের “আবহুল্লাহ'র নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই উপন্যাসের মাধ্যাম লেখক তৎকালীন 
মুসশিম সমাজের একটা জটিল অবস্থার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন। পীরগঞ্জ গ্রামের লীরব'শোদ্ুত ওয়ালিউল্লাহর পুত্র 
আবহছৃল্লাহর জঈীবনজিজ্ঞাসার চিত্রই এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। 
আবছুল্লাহ পীর বংশে জন্মগ্রহণ করলেও ইংরেজি শিক্ষার গু.ণ তার 
ভেতরকার তাবৎ কুসংস্কার দূরীভূত হয়। ফলে সে আধুনিক 
জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জীবনসংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে এবং স্বীয় 
অধাবসায় বলে সফলত। লাভ করে। 
এই উপন্যাসের কাহিনীমূল আবহুল্লাহ এবং তার জীবনসংগ্রাম । 
এই সংগ্রামচিত্রকে চক্ষুগ্রাহ করার জম্ভ্ে লেখক যে পটভূমিক। গ্রহণ 
করেছেন তাতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে, (১) আবহুল্লাহর শ্বশুর 
--একবালপুরের সৈয়দ আবছুল কুদস, তার পরিবার পরিজন এবং 
(২) তার পার্শ্ববর্তী গ্রামের ভোলানাথ সরকার | এদের ভেতর যে 
পার্থক্য রয়েছে ভা আতিজাত্যের। সৈয়দ আবছুল কুদ্দসের 
আধিক অবস্থা যাই হোক' খাম্দানের শরাফতের ব্যাপারে তিনি খুবই 
সচেতন। কারণ তার পূর্বপুরুষের! প্রকৃতই অর্থে ও মানে শরেফ 
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ছিলেন । ভোলানাথ সরকার মহাজনী কারবারের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ 
করেছেন ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তুলেছেন। 
তথাপি তিনি সৈয়দ সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল । কারণ তার পূর্ব- 
পুরুষের! প্রকৃতরূপে সৈযদ সাহেবের পূর্বপুরুষদের অন্নে লালিত ও 
পুষ্ট | (৩) রম্ুপপুরের মীব মোসেন আলীও এই উপন্যাসের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট অন্য একটি ধারা-_যার দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতি সৈয়দ সাহেবের 
তুলনায় ভিন্ন । মোহসেন আলীর শরাফত রয়েছে, তবে ভার গুমরে 
তিনি ইহকালে সর্বস্বান্ত হতে রাজি নন। ফলে তিনি পাটের বাবসা 
করেন, মহাজনী কারবারে সুদে টাকা খাটান। তিনি পরোপকারী 
ও বন্ধু বংৎসল | একারণে তার সম্পর্কে অনেকের ধারণা, “সুদ নিয়ে 
ওর যে গুনাহ হচ্ছে তার চেয়ে বেশী সওয়াব হচ্ছে পরের উপকার 
করে 1” মীর সাহেব সর্বপ্রকার কুসংস্কার মুক্ত । গোটা উপন্যাসে 
আস্ছুপ্লাঙকে কেন্দ্র করে এই তিনটি পরিবার চক্রাকারে ঘুরছে । 
লেখক এই চরিত্রটিকে কেন্দ্রভূমিতে স্থাপন করে কাহিনীনির্মাণ 
কবেছেন এবং পরিবেশ অনুযায়ী ঘটনা বিন্যাস করে চরিত্র স্্টি 
করেছেন । লেখকের মুল চিন্তাধার৷ আবতিত হয়েছে মুসলমান 
মধ্যবিত্ত সমাজ কফকেন্দ্র করে । তাদের অ'গেব-অন্নভূতি, সবলতা 
তুর্বলতা, বোধ-সংস্কার এই আবর্ত,নর লক্ষ্যস্থল | 
যেকারণে গোট। উপন্যাসে বু চরিত্রের যেমন সমাবেশ ঘটেছে, 
তেমনি নানাবিধ সমস্যাও জড়ো! হয়েছে । এসব সমস্তা উত্থাপন 
করতে গিয়ে লেখক অপরিসীম সংযমের পরিচয় প্রদান করেছেন । 
কারণ কোন সমস্যাই লেখক চাপিয়ে দেননি । বরং কাহিনী ও 
ংলাপের ভেতর দিয়ে এসব সমস্যা জেগে উঠেছে এবং ধীরে ধীরে 
বিকশিত হয়ে পরিণতি লাভ করেছে । লেখক একজন নিরপেক্ষ 
দর্শক হিসেবেই এসব সমস্ত। অবলোকন করেছেন । কোথাও ভাব 
কোন ভূমিকা রয়েছে বলে মনে হয় না। অর্থাৎ যে নিলিপ্তত এক- 
জন প্রথম শ্রেণীর লেখকের প্রধান গুণ তা কাজী ইমদাদুল হকে প্রচুর 
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বিদ্যমান । এই নিলিপ্ততার জন্যে তার পক্ষে কাহিনীতে অব্যাহত 
গতি দান করা যেমন সম্ভব হয়েছেঃ তেমনি তাতে দ্বন্দ্ব প্রদর্শন 
করারও অবকাশ স্যট্টি হয়েছে । এই একই কারণে চরিত্রগুলো 
টাইপে পর্ধবশিত না হয়ে রক্তমাংসে গড়া মানবমানবীতে পরিণত 
হয়েছে__যা সেদিনের জন্যে ছিলো ছল ভ। 

*“আবহুল্ল।হ"'র একটা বৈশিষ্টা হলো নারীচরিত্রে অপ্রাধান্য । এই 
বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । লেখক তার উপন্যাসে যে 
সময়কার সমাজব্যবস্থার চিত্র অংকন করেছেন তা সামস্ততাস্ত্রিক 
জীবনাশ্রয়ী এবং এই জীবন সর্বাতভাবে ধম ও সংস্কারকে কেন্দর করে 
গড়ে ওঠে । এই ধর্ম ও সংস্কারাশ্রিত সমাজের একট। প্রধানবৈ শিষ্ট্য 
হলো নারীন্বাধীনতার অন্বীকৃতি। সমাজ ও সংসারে নারীর-যে 
কোন ভূমিকা থাকতে পারে তা এই প্রথা স্বীকার করে না। কাজী 
ইমদাদুল হকের চিত্রিত নারা অস্ফুট হওরার কারণ তাই । আরে! 
একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে. এই উপন্যাসে মীর মোহসিন আলীর 
জীবনে নারীর কোন প্রভাব নেই । কারণ মীর সাহেবকে যেভাবে 
একজন মুক্তবুদ্ধি ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তাতে 
নারীর চরিত্রেও অনুরূপ স্বভাব আরোপ করা অপরিহার্য হয়ে 
পড়তো?। কিন্তু তা অস্বাভাবিক হতে। বলেই সম্ভবত লেখক সেটি 
সঘত্বে এভিয়ে গেছেন। রাবিয়া-চরিত্রটিতে যথেষ্ট প্রাণস্পন্দন 
রয়েছে । এবং তা সম্ভব হয়েছে আবছল খালেকের কল্যাণে । 
আবছুল্লাহর মাতার ভূমিকার পেছনে কাজ করেছে তার পরিবারে 
আঅভিভাবক-পুরুষের অন্নপস্থিতি । আবহুল্ল।হর বাবা জীবিত থাকলে 
হয়তো এমনটি সম্ভব হতোনা । সৈয়দ আবছুল কুদ্দসের বলিষ্ঠ 
ব্যক্তিত্বের সামনে তার পরিবারের স্ত্রীনদস্য' তো দূরের কথা, কোন 
পুরুষ সদশ্ও মাথ। তুলতে পারেনি । তারপর রয়েছে ইসলামের 
অবরোধ প্রথা । সমাজতাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে লেখকের 
এই সচেতনতা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। 
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এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র আবছুল্লাহ । সে শিক্ষিত, উদার 
ও উচ্চাভিলাদী । সে সর্বতোভাবে সংস্কারমুক্ত হয়ে বাচতে চায়__যা 
মুসলিম সমাজের জন্যে আদর্শ হতে পারে । তাকে সবদিক দিয়ে 
সহায়তা করেছে একাধারে তার শ্যালক, ভগ্নিপতি ও বন্ধু আবুল 
কাদের । এই চরিত্রের প্রেরণার উৎস মীর মোহসেন আলাী। 
আবহুল্লাহ-চরিত্রের মাধ্যমে লেখক সেদিনের গোটা সমাজটিকে তুলে 
ধরছেন। সে বিবেকের তাড়নায় তার পিতার বনেদী পীরমুরিদী 
ব্যবলা করতে যেমন রাজি নয়, তেমনি আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে 
পড়ার জন্যে শ্বশুরের কাছে টাকা চাইতেও তেমন উৎসাহী নয়। 
পরিবারের এতিহোর প্রতি সে যেমন শ্রদ্ধাশীল, তেমনি প্রয়োজনের 
খাতি,র সেই এতিহের মুলে আঘাত হানতেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । সে 
মসান্প্রনায়িক ও মুক্তবুদ্ধি। কিন্তু সেদিন হিন্দু-মুনলমান সম্পর্ককে 
কেন্দ্র করে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় স্থষ্টি হয়েছিলো, সে 
ব্যাপারেও সে সচেতন। মীর মোহসেন আলীর ভেতর সে যে কর্ম- 
ধারা লক্ষ্য করেছে তা ধর্মান্ুমোদত না হলেও তার ভেতরই 
মুসলিম জাতির ভবিষ্যৎ নিহিত, একথ। আবছুল্লাহ উপলব্ধি করতে 
দেরি করেনি । তথাপি তার মা ন্ুদখোরের টাকা নিয়ে তাকে 
পড়াতে রাজী নন বলে তার পক্ষে মার সাহেবের সাহায্য গ্রহণ করাও 
সম্ভব হয়নি । অবশেষে সেসবপ্রকার বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে 
তার জীবনের রূপরেখা নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছে। 

এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র সৈয়দ আবছুল কুদ্দস। কারণ এই 
চরিত্রে লেখক তাবৎ মানবিক গুণাগুণ স্থাপন করেছেন । সৈয়দ 
সাহেবের আথিক অবস্থা খুব যে সচ্ছল তা নয়, তথাপি ছুর্মর আভি- 
জাত্যবোধ তাকে অমিতব্যয়ীতে পরিণত করেছে । একারণে তালুক 
বিক্রি করে তিনি যে মসজিদ তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, তা 
শেষ করতে গিয়ে তাকে একেবারে সর্বস্বান্ত হতে হয়েছে। তিনি 
সবকিছুই এই বোধ দিয়ে বিচার করতেন। যেকারণে পেয়াদা- 
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চাপরাশিদের সঙ্গে নামাজ পড়তে তিনি কুষ্টিত, সেই একই আভি- 
জাত্যের অহঙ্কারে তিনি ইসলামের সাম্যনীতির মুলে আঘাত 
হানতেও পিছপা নন। আতরাফের প্রতি তার ঘৃণা অপার। এর 
প্রকাশ পেয়েছে, দহলিজে শিক্ষাদানরত মৌলবির প্রতি তার প্রতি- 
বেশী দরিদ্র-ছেলেমেয়েদের সরক দেওয়ার নির্দেশের ভেতর । 
অথচ লোকসম্মুখে ওদার্ধ ক্ষুন্ন হবার ভয়ে তাদের নিজের বাড়িতে 
আসতে তিনি নিষেধও করতে পারছেন না। অর্থের ব্যাপারে তার 
তর্বলতা যাই থাকনা কেন, তিনি আভিজাত্যের মোহে তহশিলদার 
মহেশ বোসের তছরাপকৃত আটশ টাকা এক কলমের খোচায় মওকুফ 
করে দেন। তার আশরাফম্নলভ অহমিকাবোধ সম্ভবত সরল 
বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত । যদিও এই বিশ্বাসের কোন ভিত্তিনেই। 
পুত্রবধূ ডাক্তারের হাতে চিকিৎসা করাতে অনীহ", মেয়েকে ট্রেনে 
পাঠাতে অস্বীকৃতি, তালুক বিক্রি করে বা বন্ধক দিয়ে মসজিদনির্মাণ- 
পরিকল্পন। তার প্রমাণ । এই বোধ চিরস্তন-যা নানাসময়ে নানা- 
প্রকার রূপ ধরে মানুষকে বিপর্যস্ত করে তোলে। 

এছাড়া অন্থান্ত চরি' ও যথাযথ পরিস্ফুট । চরিত্রের খাতিরে 
লেখক উপন্যাসের নানাস্থলে নানাপ্রকার শব্দ প্রয়োগ করেছেন-_যা। 
সমাজের বিভিন্ন সুরের মানুষের অবস্থান নির্দেশক। কাহিনী 
পরিস্ফ,টনেও এজাতীয় শবপ্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। 


“আবদুল্লাহ” উপন্যাসের সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম । যেসব 
সমস্যা সেদিন মুসলমান সমাজকে মেরুদণ্ডহীন প্রাণীতে পরিণত 
করেছিলে! তার সবগুলোই এই উপন্যাসে স্থাপন করা হয়েছে । তবে 
লেখকের প্রধান লক্ষ্য তিনটি । তথাকথিত আভিজাত্যবোধ, ইংরেজি 
শিক্ষার প্রতি সমাজের মনোভাব, এবং ধর্মব্যবসায়ী মোল্লাশ্রেণীর 
স্বার্থপরতা ও নীতিবোধহীনতা! । 

আশরাফ শ্রেণী বলে কথিত মুসলমান সমাজের ছটো দিক তিনি 
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পক্ষা বরেছেন। একটা হলো টসয়দ আবছুল কুদ্দ/সের মতো? 
সন্ঠিকার আশরাফ-াদের ক্রমনিমজ্জমান দেহের ভারে ধীরে ধীরে 
গোট। সমাজটাই রসাতাল যোত বসেছে । তারা ধর্ম করেন লোক 
দেখানোর জন্যে, অথচ ধর্মের মৌল অন্ুশাসানর প্রতি তাদের অশ্রদ্ধা 
প্রায় সমান । অন্যদিকে রয়েছে শরিফাবাদের হাক্তি বরকত তুল্লাহ- 
“মার পিতা শরীয়তুল্লাহ মাত্র পনের দিনের দারোগাগিরির দৌলতে 
যখন এক বিপুল সম্পত্তি খরিদ করিয়া দেশের মধো একজন গণ্য- 
মান্য লোক হইয়৷ উঠিয়াছিলেন, তখন সাঙ্গ সাঙ্গ তাহার শরাফত্ের 
দবজ[ও অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছিল””, পরে তার পক্ষে গোটা 
“বঙ্গাদ.শর মধ্য একবারে মতি-শরীফতম ঘর বলিয়া পরিচিত 
হইতে “ক্কানই বাধ শ্রিন্প ঘটে নাই 1৮৬ লেখক এই উভয়বিধ 
শরাফন্অভিমানীকে বাঙ্গবিদ্রপে জর্জরিত করে তুজ্গেছেন এবং 
তারা কিভাবে গোটা মুসলমান সমাজকে অবনতির শেষ স্তরে নিয়ে 
যাচ্ছে তার চিত্রও বেশ দক্ষতার সঙ্গে অংকন করেছেন। এই আশরাফ 
শ্রেণীর যেসব অপরিণামদশশ মনোভাবের দরুন মুসলমান সমাজ 
পশ্চদপদ থেকে গেছে তার ভেতর প্রধান হলে! ইংরেজি শিক্ষার 
প্রতি অবজ্ঞা ও ঘ্বুণাভাব । এই ভাব আবছুল্লাহর পরিবারে যেমন 
ছিলো, তেমনি তার শ্বশুর টসৈয়দ 'আবছুল কুদ্দ,সের পরিবারেও 
ছিলো । তথাপি ছুই পরিবারের ছুজন কৃত্িসস্তান ( আবহছুল্লাহ ও 
আবছুল কাদের ) এই বাধা অতিক্রম করে ইংরেজি শিক্ষালাভ 
করেছে এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ । ইংরেজি শিক্ষার সফল 
দেখানোর জন্যে তিনি এসব পরিবারের পাশে ভোঙানাথ রায়ের 
পরিবারের চিত্রও অংকন করেছেন । শুধু তাই নয়, এই পরিবারের 
সদস্যদের ভেতর যে ওুদাধ লঙ্গা বরা গেছে, তাকে একবথায় 
ইংরেজি শিক্ষার সফল আখা। দেওয়া যায়। লেখক মনে করেন, 
মানসিকতার দিক দিয়ে অশিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানের ভেতর যেমন 


কোন পার্থক্য নেই, তেমনি হিন্দু-মুসলমান -নিবিশেষে শিক্ষিতশ্রেণীও 


বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ১৭৭ 


সমমানবিকতার অধিকারী । এই উপন্যাসে লেখক আরবি শিক্ষিত 
ধর্মব্যবলায়ী এবং অশিক্ষিত ধর্মব্যবসায়ীদের এক চোখে দেখেছেন । 
তিনি মনে করেন, এদের ধর্মচচা লোকদেখানে। আচার ছাড়া! আর 
কিছুই নয়। ফলে ধর্মপ্রাণ টেয়দ সাহেব পোক দেখানোর জন্যে 
তার বাড়ির মকতবে আতরাফ শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের পড়াতে নিষেধ 
করতে পারছেননা, অথচ মৌলবী সা্েবকে তার্দের সবক কম দিতে 
পরামর্শ প্রদান করছেন, ইসলাম ধর্ম সম্পর্ক এত খোজখবর রেখেও 
তিনি তার সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাসী নন । পীরভক্ত ফজঙর 
রহমান মালভাড়া ও টিকেটের পয়সা ফাকি দিতে যেমন কুগ্ঠিত নয়, 
তেমনি ৫লয়দ সাহেবের পীরভাই ম্ৃফী সাহেব সেকথা জেনেও তা 
মেনে নিচ্ছে অবলীলায় । রন্ুলপুরের ধর্মপ্রাণ বাদশা মিঞা সুদী 
কারবারের জন্যে মীর মোহসেন আলীকে প্রকাশ্যে ঘবণা করে বলে 
প্রচার করছে, অথচ তার পুত্র আলতাফের জন্যে এই স্ৃদখোরের 
কাছ থেকে আঘধিক সাহায্য নিতে লজ্জা বোধ করছেনা । এই 
কারণেই বুবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ যথার্থ ষে, “যে ঘোরতর বুদ্ধির 
অন্ধত] হিন্দুকে পদে পদে বাধাগ্রস্ত করেছে, সেই অন্ধতাই ধুতি 
চাদর ত্যাগ করে লুঙ্গি ও ফেজ প'রে মুসলমানদের ঘরে মোল্লার অন্ন 
জোগাচ্ছে 1১? 

এছাড়া আরো বহু সামাজিক সমন্যার প্রতি লেখক পাঠকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । আশরাফ শ্রেণীর বিবাহ প্রথা, অপ্হতু 
টাকার অহংকার দেখানো, মুসলমান সমাজের প্রতি তৎকালান 
ইংরেজ সরকারের কৃপাদান, হিন্দুশিক্ষিত সমাজ কর্তৃক মুসলমান 
শিক্ষিতদের পদে পদে বিপর্ষস্ত করা, চিকিৎসার ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা, 
মুনলমান সমাঁজে বিধবা বিবাহের রীতি, মাতৃভাষার প্রত্তি ঘৃণা 
ইত্যাদি নানাপ্রকার সমস্যার প্রতি লেখক মুসলমান সমাজের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন।” 


--১২ 
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পাদটীকা 


আবদুল কাঁদর, “খান বাহাদুর কাজী ইমদাদুল হক”, কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলী: 
(ঢাকা, ১৯৬৮) ৬৪৮ । 

কাজী আবদুল ওদুদ, “আবদুল্লাহ” “শাশ্বত বঙ্গ' ( কলকাতা, ১৩৫৮ ), ৩০৯ । 
আবদুল কাঁদর, প্রাগুন্ত, ৬৩১। 

প্রাগুত্ত ৷ 

আবদুল্লাহ” অধ্যায়, ১৫ । 

প্রাগুন্ত, অধ্যায়, ১৯। 

কাজী ইমদাদুল হককে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পন্তু॥ উদ্ধৃত, আবদুল কাঁদর, 
প্রাগুন্ত, ৬৫৬ । 

কাজী ইমদাদুল হকেব মৃত্যুর পর এই উপন্যাসের যে অংশটি কাজী আনোয়ারুল 
কাদীর কর্তৃক সমাপ্ত হয়েছে, আম সে অংশ সম্পর্কে আলোচনা কারান । তার 
মূল কারণ দুটো । প্রথমত, কাজী সাহেবের বাঁচত যে দুই অধ্যায়ের পাপ্ীলাঁপ 
পাওয়। গেছে তাতেই উপন্যাসটি শেষ হতে পারে। কারণ এই উপন্যাসের 
মাধ্যমে আবদুল্লাহ ও আবদুল কাদেরের সংগ্কারমুন্তির চিন্র ফুটিয়ে তোলাই যাঁদ 
মূল উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা৷ যথাযথ ফুটে ওঠেছে তাদের শহরবাসের প্রস্তর 
ভেতর । সৈয়দ সাহেবও শেষপর্যন্ত এই 'সদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন । দ্বিতীয়ত, 
যাঁদও কাজী -আবদুল ওদুদ বলেছেন যে, কাজী সাহেবের ছককৃত পথ ধরেই এই 
উপন্যাস শেষ কর। হয়েছে, তবু আমার কাছে কাজী আনোয়ারুল কাদীরের অংশটি 
দুব্ল মনে হয়েছে । শুধু তাই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে এই কাহনীকে কাজী 
সাহেবেব টন্তার প্রাতকৃল বলেও মনে হয়েছে । যেমন, আবদুল কাদেরের এমন 
শোচনীয় পাঁণাতর কোন সঙ্গত কারণ নেই । অনুরূপ ৩১ অধ্যায়ে হঠাৎ সালেহার 
ভেতহ এমন প্রাতিক্রিয়া দেখানোও অসঙ্গত । কারণ কাজী সাহেব সালেহাচারন্রের 
মাধ্যমে নারীজাতর ভন্নধমাঁ একটি রূপ পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন 
বলে মনে হয়। এবং এই চাঁরন্রেরযষে কোন ভীত্ত নেই তাও বল৷ যায় না । 
সালেহার মৃত্যুও অস্বাভাবক। এর উদ্দেশ্য ক আবদুল্পহকে দিয়ে বিধবা িববাহ 
কাঁরয়ে সমাজের কাছে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করা ? কিন্তু এই উপন্যাসে কাজী 
সাহেব এজাতীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে তার কষ্ঠকে যেভাবে সোচ্চার করেছেন, তান 
চেয়ে এ জাতীয়'ঘটন। আঁধকতর দৃষ্টান্তমূশক হওয়ার কোন কারণ নেই । উপরন্তু 
নাইব্রোরর শুখলাবধানের জন্যে আবদুল্লাহ গ্রীঘোর ছুটিতে তার স্ত্রীকে আনতে 
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বা দেখতে যেতে পারোনি এই অজুহাতের কোন বাস্তবাভীত্ত নেই । সৈয়দ আবদুল৷ 
কুদ্দসের পাঁরণাতি যথাযথ হলেও সালেহার মৃত্যুর পর আবদুল্লাহর কাছে তার 
মোহরানার টাক। দাঁব করাট। এই চরিল্রের স্বভাবাঁবরোধী বলে মনে হয়। কাজী 
সাহেবের মৃত্যুর পর প্রাপ্ত পাণ্ডীলপিতে শ্বশুরের সঙ্গে জামাইয়ের যে সম্পর্ক অধাকত 
হয়েছে ত। যাঁদ সত্য হয়, তাহলেও এই দাঁব অসঙ্গত। সৈয়দ সাহেবের চারে 
বহু পরস্পরাঁবরোধীভাব, লোভ, মোহ রয়েছে বটে, 'কস্তু লেখক এই চারত্রে 
কোথাও হীনতা আরোপ করেনান । 

এসব নানাঁদক গিবেচনা করেই আমি এই অংশটিকে আমার আলোচন৷ থেকে বাদ 
[দয়োছ । উপরন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় কাজী ইমদাদুল হকের উপন্যাস, 
কাজী আনোয়ারুল কাদীরের নয় । 


চতুর্থ অধ্যায় 
মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ব 


বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে পুরবঙ্ষের পাটব্যবসাকে কেন্দ্র করে 
মুসলিম মধ্যবিপ্ত সমাজের গোড়াপত্তন হয় । এই ব্যবসা উপলক্ষ্যে 
সন্ভগজিয়েওঠা মুনলিম মধ্যবিত্রশ্রেণী কলকাতার বিত্তশালী হিন্দুদের 
সংস্পর্শে আসেন এবং হিন্দুদের দেখাদেখি তাদের ভেতরও শিক্ষার 
প্রতি অনুরাগ জন্মে । এই অহৃরাগের ফলে তারা আরবি, ফারসি 
ও উদর সঙ্গে সঙ্গে রাঙা ও ইংরেজি শিক্ষার প্রতিও উৎসাহ 
অনুভব করেন! এই উৎসাহের ফণজ তারা হিন্দু জন্প্রদায়ের সঙ্গে 
সতভাব যেমন রাখতে চেষ্টা করেন, তেমলি ধর্ম ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে 
নিজেদের স্বাতগ্র; বজায় রাখার ব্যাপারেও তৎপর হয়ে ওঠেন । এই 
মধ্যবিত্ত সমাজের যেসব বৈশিষ্টয বিশেষ তাৎপর্ধপুর্ণ তার ভেতর 
শিক্ষানুরাগ' বাবসার প্রতি আকষণ, ধর্মকর্মকে জীবনের এবটা 
অবঙ্ম্বন হি“সবে গ্রহণ করার প্রেরণা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা 
করার জন্যে ত।!গ স্বাকার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । বলা বাহুল্য 
এই মধ্যবিস্তসমাজই পরবণ্জীকালে একটা এতিহাসিক ভূমিকা পালনে 
বিশেষ তৎপরতা দেখিয়ুছন | 

মোহাম্মদ নাঁজবব রহমান সাহিত্যরত্ব তাঁর উপন্যাসে এই 
সমাজের চিত্র অংকন করেছেন এই ক্ষেত্রে তার উদারতা ও 
[শিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি মান্ৃষকে কোন- 
প্রকার সাম্প্রদায়িক মনোজাব থেকে পর্যবেক্ষণ না করে সাবিক 
মনবিক দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করেছেন। ফলে উপন্যাসে 
তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে ধমীয় মতবাদ দিয়ে বিচার না করে তার 
কাজ দিয়ে বিচার করেছেন! তিনি ধর্মকে পাপ ও অপরাধের 
প্রতিশেধক্ক হিসেব দেখেছেন এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চরিত্র 


াঙুল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ১৮১ 


নির্মাণ করেহ্ছেন। ফলে তার স্থষ্টিকর্মে ধর্মছাত মুসলমান যেমন 
অবলীলায় পাপের গভীর পঙ্কে নেমে যাচ্ছে, তেমনি হিন্দুও । অন্ু- 
রশ ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও হিন্দু একই প্রেরণায় জীবনের স্ব স্ব ক্ষেত্রে 
নিষ্ঠার পরিচয় প্রদানে তৎপর | 

মোহাম্মদ নজিবর রহমান মোট পাঁচখানা উপন্যাস রচনা করে- 
ছেন। এই পাঁচখানা উপন্যাসকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা 
যেতে পারে । এর প্রথমভাগে রয়েছে আনোয়ারা? € ১৯১৪ ), 
“প্রেমের সমাধি? (১৯১৫ ), ও “গরাবের মেয়ে? (১৯২৩); দ্বিতীয় 
ভাগে “পরিণাম € ১৯২৭ ); এবং তৃতীয়ভাগে “হাসান গঙ্গা বাহমনী; 
(১৯১৭) নামক এতিহানিক উপন্যাস। “আনোয়ারা” তার শ্রেষ্ঠ 
উপন্যাস । 


॥ক॥ 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের ভেতর ষে মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে 
ওঠেছে । তার স্পষ্ট ছাপ রয়েছে নণ্জবর রহমানের প্রথম পর্ধের তিনটি 
উপন্যাসে । “আনোয়ার।”র হ্বুরল এসলাম, “প্রমের সমাধির মতিহর 
রহমান এবং “গরীবের মেয়ের নুর মহ্থাম্মদ এই উদীয়মান মধ্যবিত্ত 
মমাজের প্রতিনিধি । তারা পাশ্চাত্য আদর্শে শিক্ষাপ্রাপ্ত, ধর্মকর্মে 
বিশ্বাসী, সমাজসেবী এবং সামান্য অবস্থা থেকে ব্যবসা-বানিজ্যের 
মাধমে নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুপসছে । ফলে উপন্যাসত্রয়ে একটা 
স্থম্পষ্ট জীবনজিজ্ঞাসা ফুটে ওঠেছে । এই জিজ্ঞাসা সর্বাংশে 
মুনলিম জীবন ও ধর্মনির্ভর হঙ্গেও ব্যবহারিক জীবনে উদার ও 
অলাম্প্রনাঘ়িক ৷ 

“আনোয়ারা” উপন্যাসের প্রথমেই নুরল এসলামকে দেখা যায় 
পাটের দালাল হিসেবে-__ষে পাট মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ বিকাশের 
ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । মুরল এসলামের 


সঙ্গে মধুপুর গ্রামের জনৈক বিত্বশালী মুসলিম কৃষিজীবীর কন্যা 
--৯*ক 


১৮২ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


আনোয়ারার প্রেম ও পরিণয়ই এই উপন্যাসের উপজীব্য । হুরল 
এসলাম ও আনোয়ারা পরস্পরকে দেখেছে এবং সামাজিক আপোষ- 
আলোচনার মাধ্যমে পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হয়েছে । এই ক্ষেত্রে 
লেখকের সংযম প্রশংসনীয় । কারণ যে অবস্থায় তারা পরস্পরকে 
দেখেছে, তাতে পূর্বরাগ প্রকাশের কোন অবকাশ নেই । উপরস্ত 
সে পথে মুসলিম সমাজের অবরোধ প্রথাও একটা বিরাট বাধা । 
মুরল এসঙ্গাম ও আনোয়ার উভয়েই সংমার স্নেহ-গঞ্জনার ভেতর 
লাঙিত-পাঙ্লিত হয়েছে । আনোয়ারার সৎমা তার সম্পত্তি আত্ম- 
সাতের জন্যে তার ভাইপোর সঙ্গে আনোয়ারার বিয়ে দিতে চেষ্টা 
করেছে, কিন্তু দৈব্যতৃবিপাকে সে সফল হয়নি; তেমনি নুরল এসঙ্গাম- 
এর সংমাও ভাইঝির সঙ্গে তার বিয়ে দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। 
অতএব উভয় পরিবারে লেখক অশান্তির যে বীজ রোপন করেছেন, 
তাতে কোন ফাক নেই । ফলে উপন্যাসের পরবতাঁ অধ্যায়গুলো। 
সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই এগিয়ে চলেছে । আনোয়ারা অপহরণকে 
কেন্দ্র করে সংঘটিত মামলা-মোকদ্দমার যে চিত্র ফুটিয়ে তোল হয়েছে 
ত1 বাস্তবান্ুগ । বুটিশ শাসনের কৃপায় আমরা যে শাসন ও বিচার 
ব্যবস্থা! লাভ করেছি, লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তার চিত্র অংকন 
করেছেন । তবে আনোয়ারার প্রতি মুরল এসলামের সন্দেহ স্হষ্টি 
ক্রটিপূর্ণ। কারণ আনোয়ারার প্রতি হুরল এসলামের “বিশ্বাস 
হিমালয় হইতেও অচল, অটল”১ বলে ঘোষণা করার পর কহিনী 
এতদুর গড়িয়ে এসেছে যে স্থুরল ইসলামের মনে সন্দেহ স্যষ্টির কোন 
অবকাশ নেই। সম্ভবত নুরল এসলামকে তহবিল তছরূপের 
মামলায় জড়িত করে কাহিনীতে একটি নতুন জট স্থষ্টি করাই এই 
অবিশ্বাস আরোপের কারণ । পরবতী পর্যায়ে লেখক সফল হয়ে- 
ছেন। কারণ গোটা মামলাটির ভিত্তি ও পরিণতিতে লেখকের 
দক্ষতার ছাপরয়েছে। উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা! হর্ঙল অংশ হলো 
সৎ-শ্বাশুড়ি কর্তৃক হুরল এসলামের টাকা আত্মসাতের পরিকল্পন। 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ১৮৩ 


এবং বাদসার মৃত্যু । কারণ আনোয়ারার সত্মার স্বভাব যাই হোক 
না কেন, তার পিতা “খোরশেদ আলী ভূঞা সাহেব মধুপুর গ্রামের 
সম্ভাস্ত ও প্রধান বাক্তি'”__-একথা লেখকের মনে রাখা উচিত ছিলো । 
হুরল এসলামের বদলে বাদসার মৃত্যুতে লেখকের যে মনোভাব 
পরিস্ফ,ট তাকে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় না। লেখক বিভিন্ন 
সময়ে এজাতীয় দুর্ঘটনা আরোপ করে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের 
প্রতি তার অনাস্থা প্রকাশ করেছেন ।০ মামলার দৃশ্যটিকে সংক্ষিপ্ত 
করে লেখক বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করেছেন । তবে হামিদার 
গৃহে আনোয়ারার দীর্ঘ ধর্মোপদেশ বিরক্তিজনক। আনোয়ারার 
দিদিমা এবং নবুরল এসলামের ফ.ফ,র ভূমিকা প্রায় অভিন্ন । কখনে। 
কখনে! কাহিনীর জট উন্মোচনের ক্ষেত্রে চরিক্রদ্ধয় উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকা পালন করেছে । 

আমি আগেই নজিবর রহমানের উদার মানসিকতার কথা 
উল্লেখ করেছি । তিনি ভালে! ও মন্দের ভেতর পার্থকা নির্ণয়ের 
ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি আরোপ করেননি । ফলে আববাস, 
খাদেম ফরমান নবার মতো চরিত্রহীন মুসলমানের সঙ্গে তিলক, 
গণেশ, রতীশ দাগুর মতে। চরিত্রহীন হিন্দ্ুও ফেমন রয়েছে ; তেমনি 
আজাদের মতো! উদার ও সতপ্রকৃতির উকিলের সঙ্গে নিরপেক্ষ ও 
কর্তব্যপরায়ণ ডিপুটি বাবুর চিত্রও 'অহ্কিত হয়েছে । 

আনোয়ারা, স্বরল এসলাম, আমজাদ হোসেন প্রমুখ সং চরিত্র । 
হৃরল এসলামের ভেতর যে মানবিক ছূর্বলতা আরোপ করা হয়েছে, 
তা আনোয়ারার তথাকথিত অপকাঁতি উদযাটিত হবার সঙ্গে সঙ্গে 
হলে ভালে হতো । এই উপন্যাসের সর্বাধিক সার্থক চরিত্র আনো- 
য়ারার পিতা খোরসেদ আলী । এই চরিত্রে মানবিক আবেগ 
অনুভূতি ও সবলতা-হুর্বলতার সঙ্জানবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। তার 
দ্বিতীয় বিয়ে, সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ, তার প্ররোচনায় 
আনোয়ারকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা, সুরল 
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এসলানের মামলার সাহায্যপ্রদাণ সবই যুক্তিগ্রাহ। শুধু গোলাপ 
জানের প্ররোচনায় জামাইহত্াার চক্রান্তে অংশগ্রহণকে যুক্তি দিয়ে 
বিশ্লেষণ করা যায়না । এই প্ররোচনায় সেক্সপীয়রের ম্যাকবেখ ও 
লেড়ী ম্যাকবেখের কথা মনে আসে, তবে তুলনার জন্যে নয় । 


“আনোয়ারা*য় পূর্বরাগের সবখে।গ ছিলোনা বলে দেওয়া হয়নি । 
কিন্ত প্রেমের সমাধি'তে সেই সুযোগ স্যরি করা হয়েছে । দরিদ্র 
ইস্কুল শিক্ষকের ছেলে মতিয়র রহমান শিক্ষার উদ্দেশ্যে মরিয়মদের 
বাড়িতে জ!য়গির থাকতে! । এই সময়ে পরস্পরের ভেতর প্পরেমা- 
নুভৃতির স্্টি হয, েখ* প্রাশ ধর্নবোধের উপর ভিত্তি করে 
কাহিনাটির গে:ডাপত্তম করেহেন। একারণেই মতিয়র রহমান 
বসস্তরোগে অন্ধ হয়ে যাবার পর মরিয়মের অন্যত্র বিয়ের কথা পাকা 
হয়ে যাওয়! সত্ত্বেও টদববলে সে বিয়েতে বাধাস্থষ্টি যত অবাস্তব 
হোকনা কেন, তা পাঠঞ্চকে অভিভূত করে । মতিয়র রহমানের 
দৃষ্টিশক্তিলাভ ও মৃত্যুও একই ভিতর উপর প্রতিষ্টিত। সেহিসেবে 
গোটা কাহিনীকে অবাস্তব বল। যায়। তবু লেখকের সচেতনতার 
দরুন তা পাঠকের চোখে গৌণ হয়ে পড়ে। উপন্যাসের সবাধিক 
বাস্তব ও তাতপধপূর্ণ দক হলো ইস্কুল পরিচালনার জন্যে প্রতিবেশী 
হিন্দুদের সঙ্গে বিরোধ এবং মরিয়ম অপহরণকে কেন্দ্র করে মামল]। 
এই উপন্যাসেও নজবর রহমান মানুষের শক্তিকে খোদার ইচ্ছাধীন 
বলে মনে করে নানাপ্রকার জটজটিল চার ভেতর দিয়ে সেকথা প্রমাণ 
করেছেন! এই ক্ষেত্রে ঘটনার সন্তাব্যত। বিশ্লেষণ ব। বিচার করেননি । 
কারণ তানি অলৌককতায় বিশ্বা না । উপন্যাসের শেষেৎ লেখক 
মাতমরিয়মের ভেতর আলোচনার মাধ্যমে এই তত্ব পরিস্কারভাবে 
ব/ক্ত করেছেন। 
মতিয়র রহমান ও মরিয়মের চরিত্র গতানুগতিক ! কারণ, একট 
প্রবল ধর্মবোধ এই চরিত্রদ্বয়ে আরোপিত হয়েছে বলে তাদের 
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মানাবক মুলাবোধ যাচাই করার উপায় নেই । তবে নানাভাবে তি।ন 
এসব ১রিত্রের মহত্ব প্রদর্শন করেছেন, যার সঙ্গে মানবিক আবেগ- 
অহ্ৃভূতির সম্পর্ক থাকলেও তাতে চরিত্রের দ্বন্ঘ পরিস্ফ,ট নয় । 

প্রমের সমাধি'তেও নজিবর রহমানের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব 
লক্ষ)ণীয় । দেবীনগরের মাইনর ইস্কলকে হাই ইস্ক,লে পরিণত 
করার যে প্রস্তাব ইস্কংলের সেক্রেটারি নাকচ করে দিয়েছেন 
তাতে একটা শ্রেণীচেঙনার আভাস ফুটে ওঠে, যার সঙ্গে ধর্ম বা 
সম্প্রনায়ের কোন সম্পর্ক নেই । সেক্রেটারির 'স্ক,লে ব্যবসায়ী হিন্দু 
ও কাষজীবা মোসলমান ছেলে-পিলেই অধিকাংশ পড়ে । তাহাদের 
উচ্চশিক্ষার আবশ্যক কি? ভদ্রলোকের ছেলের৷ ট।উনে থাকে 1" 
- জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি সাম্প্রনায়িক নয় । শুধু সেক্রেটারির বক্তব্যে 
নয়, চরিত্রচিত্রণেও লেখক যথেষ্ট ওদার্ধের পরিচয় প্রদান করেছেন। 
এই কারণে নরপিশাচ পশুপতি সান্যাজের সহচরদের ভেতর গহুর ও 
ছলিমকফেও দেখা ঘায়। মতিয়র রহমানের শ্রী অপহরণকে কেন্দ্র 
করে যে মামল। চলেছে তাতে মতির পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে নিজাম ও 
রামজয়--“উভয়ই সাধক বলিয়া সবত্র পরিচিত 1৬ যেখানে “হিন্দর- 
গণ জক্রোরেসোরে দায়রায় “মাকদ্রম।?” চালাচ্ছে, সেখানে “খান 
বাহাদুরের জনৈক হন্দু উকিল-বন্ধ, মতিয়র রহমানের পক্ষে 
উপস্থিত” যিনি “প্রবীন ও নিরপেক্ষ লোক '”৮" এই পর্যায়ে সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলো মরিয়মের সই কনকলতার স্বামী 
যতীন রায়। তার সাক্ষ্যের উপরই মোকদ্দম। নির্ভর করছে । সে 
প্রথমে হিন্দুদের চাপে মিথ্য। সাক্ষ্য দিতে স্বীকার করলেও স্ত্রীর 
প্রভাবে অবশেষে আদালতে সত্য কথাই বললে! | গোটা উপন্যাসেই 
লেখকের এজাতীয় সন্প্রণায়নিরপেক্ষ মনোভাবের পরিচয় রয়েছে । 
এর কারণ যে অসাম্প্রদায়িক ধর্মবোৌধ তা বলাই বাহুল্য । 


“গরীবের মেয়ে'তেও পূর্বরাগ নেই। মুর-হুরার বিয়ের পর 
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তার্দের ভেতর প্রেমের সঞ্চার হয়েছে এবং তা বহুবিসপিল পঞ্থ 
অতিক্রম করে পরিণতি লাভ করেছে । গরীবের মেয়ের কাহিনী 
তুলনামূলকভাবে বেশি গতিশীল । যদিও কাহিনীতে বহুব্যক্তির 
সমাবেশ ঘটেছে, তবু তার গতিধার] দেখে মনে হয় নজিবর রহমান 
অত্যন্ত সচেতনভাবে কাহিনীটি নির্মাণ করেছেন । এই উপন্যাসেও 
ধর্মবোধকে ঘটনাধারা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর] হয়েছে। 
কাহিনীর একদিকে রয়েছে সাধারণ মধ্যবিত্ত ও বিত্তহীনদের সমাবেশ 
অন্যদিকে আভিজাত্যবোধ । যদিও এই বোধের কোন বাস্তব ভিত্তি 
নেই, তথাপি সামাজিক অবস্থা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ । কাহিনীর 
সর্বাপেক্ষা হর্বল অংশ হলো, নুরীর সঙ্গে ওসমানের কাল্পনিক 
সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে নূর মহাম্মদের প্রতিক্রিয়া । যেখানে 
সে নিজে কিছু প্রত্যক্ষ করেনি, তুরা ব৷ অন্কেউ কিছুই জানেনা, 
সেখানে শুধু কালুর মার কথার উপর তিত্তি করে হ্ুরীর উপর রুষ্ট 
হওয়ার কোন কারণ নেই । কাহিনীটি সব চাইতে বাস্তব হতো। 
যদি কালুর মার কল্িত অপবাদের সঙ্গে সপতৃীবিদ্বেষিনী তহুরাকে ও 
জড়ানে! যেতো । কারণ লেখকতো৷ ইতোমধ্যেই সেই ভিত্তি তৈরী 
করে রেখেছেন । “আনোয়ারা” উপন্যাসেও এমন একটা দুর্বল ভিত্তির 
উপর ন্থুরল এসলামের মনে সন্দেহ স্্টি করা হয়েছে । তবে এই 
ভুনাম-বিপধয়ের মুখে সুরীর মণে।৬।ব বাস্তবসম্মত ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক। 
কারণ নারী হিসেবে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে তার প্রয়াস সত্যি 
প্রশংসনীয় । সেদিক দিয়ে হ্ুরীকে আদর্শ গৃহিনী বল। যায়। 
“গরীবের মেয়ে'র সবগুলো চরিভ্রই পরিস্ফৃট । হুর মহাম্মদের 
কর্তব্যনিষ্ঠা ও স্বজাতিপ্রেম, গ্ুরীর পতিপরায়ণতা ও গৃছিনীপনা, 
তহুরার আভিজাত্যগৌরব সবই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অস্কিত হয়েছে। 
এর ভেতর তহুরার চরিত্র অধিকতর বাস্তবসঙ্গত । কারণ সতীনকে 
দেখার মাকাজ্ষা, দেখার পর আশাভঙ্গের কারণে নিদারান হতাশা 
এবং €সই হতাশাঙ্জনিত প্রতিক্রিয়ায় হুরীনির্ধাতন, অবশেষে ন্ুরীর 
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ব্যবহারে তার প্রতি আত্মসমর্পণ সবই লেখকের চরিন্রলচেতনতার 
স্বাক্ষর । এই উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা বেশি সফল চরিত্র মৌলবী 
মোতাহার হোসেন । আমাদের সমাজের ইতর প্রকৃতির শিক্ষিত 
মোল্লা শ্রেণীর সে সার্থক প্রতিনিধি__যে নিজের স্ার্থসিদ্ধির জন্যে 
পরের পায়ে পড়তে যেমন কুন্ঠিত নয়, তেমনি কাজ ফুরিয়ে গেলে 
তার মন্তকে পদাধাত করতেও পিছপাও নয়। তার প্রত্যেকটি 
পদক্ষেপই যুক্কিগ্রাহা। নিজের এক স্ত্রী থাকতেও দ্বিতীয়বার দার- 
পরি গ্রহ? নুর মহাম্মদের অন্ুগ্রহে চাকরী পেয়েও তার বিরুদ্ধে 
ছাত্রদের উস্কে দিয়ে নিজের পদোন্নতির প্রচেষ্টা, মাদ্রাসার তহবিল 
তছরুফ, টাকার চাপে পড়ে স্ত্রীকে তালাক দেবার ইচ্ছা, অবশেষে 
সবদিক দিয়ে ব্যর্থ হয়ে আবার নুর মহাম্মদের অনুগ্রহে চাকরীলাভ 
সবই লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে পরশ্রীকাতর। ছাজেদা- 
ভরিত্রটিও সমানভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । এসব চরিত্র নির্মাণে 
নজিবর রহমান প্রচুর দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেছেন । কারণ 
এসব চরিত্রে সেদিনের সগ্ভগজিয্ে ওঠা মুসলিম সমাজের যথাষখ 
চিত্র পরিস্ফুট | 


॥থ॥ 
“পরিণয়'কে আলাদা করে আলোচনার কারণ হলো লেখকের একটা 


বিশেষ মনোভঙ্গি বিশ্লেষণ করা । নচেৎ এই উপন্যাসের প্রায় 
কোন বেশিষ্ট্যই নেই। বা একে পূর্বে আঙ্গোচিত উপন্যাসত্রয়ের 
তুলনায় সার্থকও বলা যায়না ; বরং সে তুলনায় নিকৃষ্ট । কারণ 
নির্জলা শৈল্লিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে “আনোয়ার?” “প্রেমের 
সমাধি” বা “গরীবের মেয়ে'তে উপন্যাসের বছ লক্ষণ খজে পাওয়া 
ষায়--য! “পরিণামে” নেই। উপরস্ত পরে আলোচিত উপন্যাস- 
গুলোতে লেখকের যে সম্প্রদায়নিরপেক্ষ মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে, 
তাও এই উপন্যাসে নেই । 

উপন্যাসটির প্রধান ক্রটি হলে! তার কাহিনীবিন্যাস ৷ কাঠভাঙ্গা 
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গ্রামের জমিদার আবুল কাশেম চৌধুরীর পুত্র সুরত জামাল ও 
আবু খয়েরের ভেতর পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে যে দ্বন্দ সংঘটিত হয় 
তা-ই এই উপন্যাসের প্রধান কাতিনীধার]। তার সঙ্গে রয়েছে বিনোদ 
পরের খোদাবকৃশ তালুকদার ও নবী বকৃশ তালুকদারের উত্তরাধি- 
কারীদের ভিতর সংঘর্ষ এবং তার করুণ পরিণতি, বেলীরচর গ্রামের 
কাজেমউদ্দীনের ছেলে আলাউদ্দিন এবং এমারত মোল্লার মেয়ে 
জয়নবের ভয়াবহ ও শোকাবহ পরিণতি । এর ভেতর নবীবখশ 
তালুকদারের মেয়ের সঙ্গে উপাখ্যানের মুল চরিত্রের একটা সম্বন্ধ- 
রেখ! টানা হয়েছে বটে, কিন্তু তা নিতান্তই ক্ষীণ । আলাদা কাহিনী 
হিসেবে বিচার করলে এই ক্ষীণধার] বর্তন করলেওতার গতি রুদ্ধহয় 
না। কারণ এই গতি স্বয়ংসম্পূর্ণ । কিন্তু বেলীরচরের আলাউদ্দীন- 
জয়নাব উপ্যাখানের সঙ্গে উপন্যাসের মুলধারার কোন সম্পরক নেই । 
লেখক নিজেও কোথাও কোনপ্রকার সম্পর্ক দেখাননি । এর একমাত্র 
উদ্দেশ্য গ্রামীন ছন্বকঙ্দহের “পরিণাম” অঙ্কন করা । তবে উপখ্যানের 
বর্ণনাভঙ্গি সরস | এই বর্ণনায় গ্রামপাংলার সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে 
লেখকের অভিজ্ঞতার ছাপ যেমন রয়েছে তেমনি কাঠিনীবিন্যাসে 
তার শক্তিমত্তার পরিচয়ও পাওয়া মাঘ । গ্রামের দঙ্গাদলি এবং 
তার পরিণতিতে আলঙ্গাউদ্দীনের স্ত্রীতাাগ থেকে শুরু করে তাদের 
আত্মহত্যা! পর্ষস্ত কোথাও কাহিনীর গতি শ্রথ হযনি। সে হিসেবে 
উল্লেখিত ছুখান! উপাখ্যানই বড়গল্পের পর্যায়ে পড়ে প্রথম 
উপাখ্যান না হোক, দ্বিতীয় উপাখ্যানতো বটেই । দ্বিতীয় উপখ্যানের 
বৃদ্ধ সরিয়তুল্লার চরিত্র বাস্তবসম্মত । গ্রাম) পারিবারিক কোন্দল 
মেটানোর জন্যে উভয় পরিবা,রর ছে.লমেয়েদের ভেতর বিবাহ 
বন্ধনের প্রমাণ বাস্তব জীবনে বেশ দুলভ। বাজ্তবেও এর উদ্যোক্ত। 
সরিয়তুল্লার মতো জ্ঞানবৃদ্ধারাই | 

এসব কারণে “পরিণাম'কে উপন্যাস না বুল “সামাজিক নকশা, 
বলাই অধিকতর সঙ্গত । আলাদ.ভাবে গ্রন্থিত হলে এগ্লোকে 
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বডশল্লও বলা যেতে । নঞ্জিবর রহমান “ছুনিয়া আর চাই না? (১৯২৩) 
গ্রন্থ এক্াতীয় পঁঁচখান। গল্প” সংক'লত করেছেন । গোটা “পরিণাম' 
গ্রন্থটিকে তেমনি তিনখ।ন। বড়গল্প হিসেবে প্রকাশ করা যেতো । 
একশত বাইশ পুষ্ঠার এই ক্ষুদ্রগ্রন্থটির সত্তর পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে 
উল্লি'খত ছুখান। উপাখ্যান । 

গ্রস্থখানার নাম 'পরিণাম' সার্ক । কারণ কাহিনীর কেন্দ্রাভি- 
মুখিণতা যাই হোকনা কেন, লেখক সর্বত্রই মান্ষের পরিণতির চিত্র 
অস্কন করেছেন। তবে পরিণতি নিধ্ণারণে লেখকের দৃর্টিতঙ্গি 
একদেশদশী বলে মনে হয়। প্রপ্ধান উপাখ্যানগের সঙ্গে সংশ্লি তিনটি 
হিন্দু-চরিত্রের পরিণতি তার প্রমাণ। শৌধুরা সাহেবের স্টেটের 
দেওয়ান “গেোপীমোহনের একমাত্র যৌবনোনুখা খালবিধবা পরমা" 
স্ন্দরী কন্যা কুম্থমনলিনী তাহার অনান্ত্রাত প্রেম-পিষুষদাতনে ছুরজ 
জামালঙ্ষে গোপনে পরিতুষ্ট কারতে আরস্ত'” কর' স্বাভাবিক হলেও, 
গোপীমোহন যে “ইহা দেখিয়াও দেখিলন! বা কাহাকে কিছু বলিল 
না'৯* তা খুবই অস্বাভাবিক । কারণ পিতৃধর্মকে তো একেবারে 
অন্বাকার করা যায় না। তার উপর মাতৃ খগেন্দ্রণাথ এবং পিতা 
গোগীমোহুনের শয্যাসঙ্গিনা হিসেবে কুন্থমনলিনীর পরিকল্পনা একে- 
বারেই গ্চন্তনায়। এই পাপের জন্যে তাদের ভাগো যে শান্তি 
নির্ধারিত হলো তাও ভয়াবহ । নজিবর রহমান মন্ুষ্ুঞ্জীবাণের বন্ধ 
অপচয় ও মবক্ষয় লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু এত নাচত্তরে নেমে তিনি 
কখনো মানুষকে কল্পনা করেননি । এসব কারণে মনে হয়* পরবর্তী 
কালে তর ভেতর খানিকটা ভাবাস্তর এসে থাকবে । প্রসঙ্গত 
উ.ল্লখযোগ্য যে, 'আনোয়ার।5 “প্রেমের সমধি' বা “গরীবের মেয়ে? 
লেখার সমর (১৯১৪-১৯২৩) এ,দশে যে রাজনৈতিক অনস্থ। বিরাজ 
করছিলে! তার সঙ্গে পরিণাম' লেখার সময়কার €( ১৯২৭ ) রা'জ- 
নেতিক অবস্থার পার্থক্য বিরাট । কারণ মহাত্ম! গান্ধীর হিন্দু-মুসলিম 
মিলনপ্রয়াস বার্থ হয়ে ইতোমধ্যে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 
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বহুলাংশে ক্ষুপ্ন হয়েছে । সম্ভবত এই রাজনৈতিক বিবর্তন তার 
ভেতর একট] পরিবর্তন স্চচনা করেছিলে। ৷ মীর মশাররফ হোসেনের 
জীবনেও এজাতীয় মানসিক বিবর্তনের ছাপ লক্ষ্য করা গেছে । 


॥গ॥ 

চাদ-তার] বা হাসান-গঙ্গা বাহমনী" নাজিবর রহমানের একমাত্র 
এতিহাসিক উপন্যাস । এই উপন্যাসের প্রকৃতিমূল তার অন্যান্য 
উপন্যাসের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ । গঙ্গারাম দেবশন্্মা একজন ব্রাহ্গণ-__ 
“তিনি মুসলমানকে ঘ্বণা করেন না, কিন্তু স্বধন্মমে আস্থাবান 1৮১ এই 
ব্রাহ্মণের গৃহে “খোরাশান দেশীয় জনৈক পাঠানের পুত্র” হাসান 
প্রতিপালিত হয়। হাসানের ডাকনাম চাদ । তার সঙ্গে গঙ্গারামের 
কন্যা তারার প্রেম ও পরিণয় এবং অবশেষে সম্রাটের অনুগ্রহে জায়- 
গিরলাভেই এই উপন্যাসের উপজীব্য । লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে 
কাহিনীর পটভূমিক1 নির্মাণ করেছেন । চাদ ধর্মপরায়ণঃ বিনয়ী ও 
কর্তব্যনিষ্ঠ। ফলে সে সহজেই তার মুনিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
সক্ষম হয়েছে । চাদের বিনয় কথনে। কখনো তাদের প্রেমকে পর্যস্ত 
বিচলিত করেছে । কিন্তু তবু সে অন্নদাতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা 
করতে রাজি হয়নি । এভাবে লেখক প্রচুর আবর্তন-বিবর্তন-কোলা- 
হঙ্গের ভেতর কাহিনীটি নির্মাণ করেছেন এবং তার স্খকর পরিণতি 
টেনে এনেছেন । একমাত্র এক পরিচ্ছেদব্যাপী১১ দিল্লী শহরের 
বিরক্তিজনক বর্ণন। ছাড়া গোটা উপন্যাসটি বেশ উপভোগ্য । নানা- 
প্রকার জট জটিলতার ভেতর দিয়ে কাহিনীটি এগিয়ে গেছে, তবু পাঠক 
কোথাও ক্লাস্তিবোধ করেন না । এই উপন্যাসের সঙ্গে তার উল্লিথিত 
সামাজিক উপন্যাসের এক ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য রয়েছে । তাহলো, এই 
উপন্যাসে জট খোলার জন্যে কোথাও লেখক অলোকিকতার আশ্রয় 
গ্রহণ করেন নি। তবে কোথাও কোথাও তাকে আকন্মিকতার 
আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে । তার অন্টান্ত উপন্যাসের মতো এই 
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উপন্যাসেও ধর্মের জয়গান কর! হয়েছে বটে. কিস্তু সেই বোধের দ্বারা 
কাহিনী পরিচালিত নয়, বরং তার দ্বারা উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর 
চরিত্র পরিশোধিত | গঙ্গারামের ভৃত্যগ্রীতি, চাদের কৃতজ্ঞতাবোধ, 
দেলওয়ারের প্রভুভক্তি, প্রজাপতি শর্্মাঠাকুরের সত্যবাদিতা যেমন 
ধর্ম.বাধের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে,ঠিক তেমনি উজির মালেক- 
জাদের বিশ্বাসঘাতকতা, ব৷ রাজপুত্র রঘ্ুনাথের নীতিহীনতা এই ধর্ম- 
বোধের অভাবেরই ফল। 

তবে এই উপন্যাসেও চারিত্রিক ছন্দ ক্ষণ তারাকে বার বার 
প্রত্যাখ্যান করে চাদ তার কতব্যপরায়ণতা ও কৃতজ্ঞতাবোধের পরিচয় 
দিয়েছে বটে, কিন্তু তাতে কোনপ্রকার ছন্দ স্থ্টি করা হয়নি । বরং 
টা যেভাবে বার বার সহজে তারাকে প্রত্যাখান করেছে, তাতে তার 
ভেতর প্রেমজনিত দ্বন্ব কখনো! স্থ্তি হয়েছিলো বলেই মনে হয়না । 
তারাও বার বার প্রত্যাখ্যাত হয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছে, কিন্তু 
কখনে! চাদের এই প্রত্যাখ্যান উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেনি । চেষ্টা 
করলেই সে দ্বন্দের সম্মুখীন হতো । সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর হলো, 
গঙ্গারাম ঠাকুর কর্তৃক সহজে তারার ধর্মীস্তকরণের প্রতি স্বীকৃতি 
প্রদান। এই স্বীকৃতি অর্থলোভের ফল হলেও যেমন প্রশংসনীয় নয়, 
তেমনি ইসলাম ধর্মের প্রতি আকর্ষণের ফল হলেও তা নিন্দনীয়। 
কারণ এতে লেখকের বহুপ্রশংসিত সম্প্রদায়নিরপেক্ষ দৃষ্টিত্গির 
পরাজয় স্ৃচিত হয়। চরিত্রনির্মাণের ক্ষেত্রে লেখকের সবাধিক হর্বল 
দিক হলো, টা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত তারা'কে বার বার আত্মহত্যার 
দিকে নিয়ে যাওয়'» এতে তারা'র সমন্গম যেমন থাকেনি, তেমনি তার 
প্রেমের প্রতিও চরম অবজ্ঞ! প্রদর্শন করা হয়েছে । মনে হয় এসব 
ক্ষেত্রে ষে স্ব আবেগ-অনুভূতি সর্বদা মানবমনকে আলোড়িত করে 
সে সম্পর্কে লেখকের কোন ধারণা নেই । লেখক জানেন না, এভাবে 
বারবার আত্মহত্যার চেষ্টার মাধ্যমে একজনকে পাওয়ার চেয়ে, তাকে 
ত্যাগ করার আনন্দ ও মহত্ব অনেক বেশি । সে হিসেবে এই 
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উপন্যাসের কোন চরিত্রই পরিস্ফুট নয় । 

লেখক এটিকে একখান! 'এইতিহাসিক উপন্যাস' বলে উল্লেখ 
করেছেন ।৯ কিন্তু এই উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পক কতটুকু 
তা নিধারণ করা মুসকিল। হাসানের (বা জ্ষাফরের ) নাম 
ইতিহাসে মাছে । তিনি-যে মোহম্মদ তৃঘলকের সময দাক্ষিণাত্যে 
বাহমনি রাঙ্গা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাও এতিহাসিক ঘটনা । কিন্তু 
হাসানের সঙ্গে তারার কথিত প্রেমকানিনীর কোন এতিহাসিত ভিত্তি 
আছে বলে মনে হয়না । গন্গু বাল হাপানের একজন প্রভূর কথা 
নাকি মোহাম্মদ কাসিম ফেরিস্তা তাঁর ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন । 
তিনি একজন জ্যোতিষী ছিলেন । কিন্তু অন্যকোন স্তর থোক এই 
ঘটনা সমধিত নয়, কিংবা তার "ল্যান পাথুরে প্রমাণও নেই 1৯৩ 
বাহমনী নামের সঙ্গেও এই ব্রাঙ্গাণব কোন সম্পর্ক নেই । তিনি 
প্রাচীন পারস্তাবীর ইসফানদিয়ার পুত্র বাহমনর বংশধর হিসেবে 
তার নামেই এই বংশের নামকরণ কর্ন ১৪ এবং নিজে “আলাউদ্দীন 
ওয়দৃদীন আবুল মোজাফফর বাহমান শাহ” উপাধি ধারণ করে সিংহা 
সনে আরে!হণ করেন ।১ কিত্ত নজিবর রহমান বর্ণনা করেছেন*তিনি 
নাকি “হাসান-গঙ্গ' বাহমনি” উপাধি ধারণ করেছিলেন ৯৬ আলা- 
উদ্দিন বাহমান শাহ. মোহাম্মদ তুধলকের আশাবাদ নিয়ে এই 
রাঙার অপীশ্বর হয়েভিলেন বাল উপন্যাসে যেকথা উল্লেখ কর। 
হয়েছে তাও ইতিহাসসম্িত নয় । তিনি সেদিনের তৃঘল্কবিরোধী 
কর্মকাণ্ডের একজন নাযক--যিনি স্বুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করে এই রাজা প্রতিষ্ঠা করেন ।১" 


মোহাম্মাদ নজিবর রহমান সাহিতারতেের উপনাপসে তৎকালীন 
সমাজের যথাযথ ছায়াপাত ঘাটছে। এই ছাযা এত গভীর ষে, 
শিল্প,সীন্দর্যের চাইতে সমাজচেতনাই টার উপনাসের প্রধান 
আকর্ষণ। সামাজিক আচার-অন্ৃষ্ঠান থেকে শুরু করে মুসলিম 
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মমাজের তাবৎ গুণাগুণ তার উপন্যাসে ফুটিয়ে তোল হয়েছে । 
তিনি ষে সমাজ্রচিত্র অঙ্কন করেছেন তা প্রধানত ধর্মনির্ভর মুসলিম 
সমাজ । ফলে গোটা সামাজিক পরিবেশটাই স ধাচে গড়ে উঠেছে। 
এর ফাকেক্ফাকেই তিনি সামাজিক সমস্যা পর্যালোচনা করেছেন । 
এই চিত্র ভার উপন্যাসে স্বাভাবিকভাবে এসেছে । উপন্যাসের 
ক।ঠ্নীধারায় তিনি এমনভাবে সমাজকে চালিয়ে দিয়েছেন যে, তা' 
স্বাভাবিক চিজ্র হিসেবেই পাঠককে প্রভাবিত করে, কোনপ্রকার 
বিরক্তিজনক বর্ণনা হিসেবে নয় । তার ধর্মসংক্রাস্ত বক্তব্যই শুধু 
পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে । সমপড়ীবিদ্বেষ, কৌলিন্য প্রথ', 
স।মাজিক অনুষ্ঠানাদিতে কুসংস্কারের প্রাধান্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, 
সাধারণ পেশার প্রতি স্বাভাবিক আকষণ, গ্রামে অবরোধপ্রথা, 
হ্বনির্ভরতা ইত্যাদি নানাপ্রকার সমস্যা নানাভাবে তার উপন্যাসে 
প্রদশিত হয়েছে । কিন্ত ধর্মায় ক্রিয়াকাণ্ড ছাড়া কোথাও তিনি 
শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে এসব সমস্য! দেখেননি | 

সাহিত্যরত্ব সাহেবের উপন্যাসের প্রধান বিষয় হলো যুসলিম 
সমাজে শিক্ষাবিস্তারের প্রতি তাঁর নায়ক-নায়িকার অকৃত্রিম 
আকর্ষণ । “আনোয়ারা'র হুর এসলাম গ্রামের গরীবদের জন্যে 
অবৈতনিক মাইনর স্কুল খুলে যে মহত্ব প্রদর্শন করেছে»১৮” তার সুস্পষ্ট 
ছাপ “প্রেমের সমাধি” ও “গরীবের মেয়ে'তেও দেখা যায় । “প্রেমের 
সমাধির মভিয়র রহমান সেদিনের লোভনীয় ডিপুটি ম্যাজিট্রেটের 
চাকরী ত্যাগ করে শিক্ষকতা গ্রহণ করে । “প্রতিবেশী মোসলমান 
পল্লীগুলি ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ডেপুটি ম্যাজিষ্রেটের পদ গ্রহণ 
করিলে তাহাদের কোন উপকার করিতে পারা যাইবেনা মনে করিয়া 
উহ] ত্যাগ” করাই সে উচিত মনে করেছে ।১৯ তার “গরীবের মেয়েঃ 
উপন্যাসের নায়ক মনে করেঃ “মসজিদে যে টাকা ব্যয় হইবে, 
তদ্দার। মাদ্রাসা ও ক্কুলের ভিত্তি ুদৃঢ় করিয়া লওয়]”? ভালো, 
শুধু তাই নয়, তার মত হলো, “যেখানে পানির অভাবে জোকে কষ্ট 

স্্১৩ 
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ভোগ করে সেখানে পুকুর খনন না করিয়৷ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিলে 
কোন পুণা বা লাভ নাই ।”২* এই জাতীয় চিন্তাভাবনা সেদিনের 
জন্যে ছিলো! অচিস্তনীয় । 

নজিবর রহমানের ভাষা ম্বললিত | তবে এই ভাষা যে বিদ্বং- 
সমাজ দ্বারা পরিমাজিত হয়েছে সেকথা লেখক “আনোয়ার” ও 
“পরিণামে' ত্বীকার করেছেন । সেজগ্যে পরিবেশ নির্মাণের সময় 
স্ুসম ভাষাপ্রয়োগ লক্ষ্য করাযাঁয়। তার উপমাগুলো সহজ ও 
সজীব । যথাঃ “নীহারসিক্ত ফ.টন্ত জবার হ্যায় লাল চক্ষু*”»২৯ 
অথবা, “হস্তুম্পর্শে লজ্জাবতী লতা যেমন সহজে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, 
বালিকা বিবাহের বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিয়া লজ্জায় সেইরূপ জড়- 
সড় হইয়া গেল ।”২২ অথবা, “তুষার-টৈত্য সম্কুচিতা নঙ্গিনী যেমন 
তরুণ-অরুণ-আভা বক্ষে লইয়া হাসিতে হাসিতে ফুটিয়৷ উঠে, পতির 
আরোগ্যলক্ষণ দৃষ্টে আনোয়ারাও সেইরূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল ।”?২৩ 
অথব।, “গঙ্গা শতধারায় পাতাঙ্লে প্রবেশ করিয়। যেমন সাগর রাজার 
শাপদগ্ধ ষণ্টিসহজঅপুত্রের পুনজ্জীবন দান করিয়াছিলেন, তেমনি 
মরিয়মের “বাসি শব্দ মতির শ্রবণেন্দ্িয়ের রন্ধপথে হৃদয়ে প্রবেশ 
করিয়া তাহার কল্পিত অিয়মান অনন্ত আশামূল সিক্ত ও সঞ্জীবিত 
করিয়া তুলিল ।”২৪ অথবা, “বজ্রের কড় কড় ধ্বনি শুনিয়া তাহার 
মস্তকে পড়িবার আশঙ্কায় লোক যেমন আডট্ট ব্যাকুল হুইয়। পড়ে, 
নুরীর মনের অবস্থা সেইরূপ হইল ।”২৫ অথবা “শিবপ্রাপ্তিসাধনায় 
উমার শরীর যেরূপ কৃশ হইয়াছিল, তদ্দেপ কোন কঠোর তপশ্চর্্যায় 
বালিকার দেহ অস্থি-কঙ্কালসাঁর হইয়াছে 1২৬ 
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'হাসান-গঙ্গ। বাহমনী”, দ্বিতীয় খও, একাদশ পাঁরচ্ছেদ । 

খাজ। ।নজামউদ্দীন আহমদ, তবাকত-ই-আকবরী” [ অনুবাদ ] (ঢাকা, ১৯৭৮ ) 
২৬১। 

“আনোয়ারা” পারমাণপব, ভ্রয়োদশ পারিচ্ছেদ । 

প্রেমের সমাধি, অধ্যায়, তেইশ । 

গরীবের মেয়ে”, অধ্যায়, তোন্রশ | 

“আনোয়ারা, প্রথম পব, "দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ । 

প্রাগুন্ত, বিবাহপব, বষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

প্রাগুন্ত, ভান্তপব, দ্বাদশ পাঁরচ্ছেদ । 

প্রেমের সমাধি”, অধ্যায়, ছয় । 

গরীবের মেয়ে', অধ্যায়, একুশ । 

াদ-তারা বা হাসান-গঙ্গা বাহমনী', ্রয়োবংশ পারচ্ছেদ। 


পঞ্চম অধ্যায় 
কাজী নজরুল ইসলাম 

কাজী নজরুল ইসলামের পরিচিতি মুলত কবিতার জন্যে । সে 
হিসেবে কাব্যচর্চাকেই তার জনপ্রিয়তার মাপকাঠি হিসেবে চিহ্িত 
করা যায় । তবু গগ্যসাহিত্যেও তার কিছু অবদান রয়েছে । কাব্যের 
তুলনায় তা অকিঞ্চিতকর হলেও খানিকটা বৈচিন্র্যপূর্ণ। তিনি 
কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস, ছোটগল্পঃ নাটক ও প্রবন্ধ লিখেছেন । 

নজরুল মোট তিনখানা উপন্যাস রচনা! করেছেন ' এসব উপন্যাস 
প্রথমদ্দিকে সাময়িক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আত্মপ্রকাশ করেছিলো । 
তার উপন্যাসে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে । তার ভেতর 
উল্লেখযোগ্য হলো, তার নায়কের বিদ্রোহীভাব । এই বিদ্রোহের 
পেছনে প্রায়ই দেশপ্রেম কাজ করেছে । “বাধনহারা'র হুর, 
“মৃত্যুক্ষুধা”র আনসার এবং “কুহেলিকা'র জাহাঙ্গীর-এর ভেতর 
ব্বভাবের যে একা তা যেকোন পাঠকের চোখে পড়ে । তাদের 
দেশপ্রেম নিরক্ক,শ নয়। তারা নারীজাতিকে সমীহু করে এবং 
নারীর ভেতর যে শক্তি লুকিয়ে রয়েছে তার উপর আস্থাশীল । 
যদিও তাদের জাবনে ব্যর্থতা নেমে এসেছে, তথাপি সেই ব্যর্থতাকে 
এমনভাবে আবেগ দিয়ে ঘিরে রেখেছেন থে, তা অবশেষে একটা 
জটিল রহস্যে পর্যবসিত হয়েছে । কখনো কখনো যুক্তির দ্বারা এই 
রহুস্ত অতিক্রম অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই রহস্যের মুলে সর্বদাই 
একটা বিদ্রোহী সত্তা জলসিঞ্চন করেছে । তর উপন্যাসের আর 
একটা বৈশিষ্ট্য হলো, নারীচরিত্রে একটা বৈচিত্র আরোপ । নজরুলের 
স্ষ্ট নারীর সঙ্গে রক্তমাংসে গঠিত নারীর পার্থক্য তো রয়েছেই, 
উপরস্ত অন্যান্য সাহিত্যিকের গতানুগতিক স্যগ্টির সঙ্গেও তাদের 
প্রার্থক্য রয়েছে । এমন তেজত্বিনী মহিল বাঙলা সাহিত্যে বিরল 
নয় । তবে মুনলমান সমাজে সেদিন এজাতীয় নারী খ,জে বের কর। 
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সত্যি ছরূহ ছিলো । “বাধন হারা র মাহবুবা এবং “ম্বৃতুক্ষুধা'র রুবি- 
গরিত্রের পরিণতিতে লাদৃশ্য রয়েছে । কারণ উভয়েই ব্যর্থতাকে জশ 
করার জন্যে প্রচলিত সমাজ ও বিধিব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপে 
জর্জরিত করে তুলেছেন। কুহেলিকা"র তহমিনা তাদের সমগোত্রীয় 
না হলেও তেজোন্বিতায় সেও কম যায় না। এর ভেতর একমাত্র 
রুবিই তাবৎ প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে তাদের ব্যর্থ 
জীবনকে ক্ষণিকের আনন্দে ভরিয়ে তূলেছে এবং তার খেসারত স্বরূপ 
ত্বীয় জীবন বিসর্জন দিয়েছে । সম্ভ্রম বিসর্জনের সঙ্গেও তার মৌলিক 
পার্থক্য রয়েছে । কারণ, আনসার ও জাহাঙ্গীরের ভেতর মানসিক 
দূরত্ব খুব কম নয়। নজরুল-উপন্যাসে উত্থিত প্রবল ভাবপ্রবণত। 
তার নিরহ্ক,শ শিল্পদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে । এই ভাব প্রবণতার 
ফলে একদিকে শৈথিল্য নেমে এসেছে, অন্যদিকে চরিব্রচিত্রণের 
মাধ্যমে উদ্ভাসিত জীবনজিজ্ঞাসা শ্রান হয়ে পড়েছে । ফেনিয়ে 
ফেনিয়ে তিনখান!1 উপন্যাসে যেসব কথা বল] হয়েছে তার সবটুকুই 
এজাতীয় মাত্র একখানা! উপন্যাসে ব্যক্ত করা যায়। এজাতীয় 
ভাবপ্রবণ ফেনা কাব্যের ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা গেলেও যেতে পারে, 
কিন্তু উপন্যাসের জন্যে ক্রুটিপূর্ণ । এর কারণ গগ্রচনার ক্ষেত্রে ষে 
প্রজ্ঞা ও পরিমিতিজ্ঞান প্রয়োজনীয়, তার অভাব বলে মনে হয়। 
“মৃত্যুক্ষুধা' তার শ্রেন্ঠ উপন্যাস । 


“বধনহারা” / ১৯২৭ ) ১৩২৭ সালে মোজাম্মেল হক সম্পাদিত 
“মোসলেম ভারতে ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। “বাধনহার।; 
বাঙল। সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যান ।১ এই উপন্যাসের নায়ক মুরল 
ছুদার ছন্নছাড়া জীবনের উপর ভিত্তি করে এটি রচিত। রূকিয়া ও 
আয়শ! এই ছুই বোনের পরিবারের গণপ্ডিতেই উপন্যাল গড়ে উঠেছে 
এবং ধীরে ধীরে চারিদিকে শাখাপ্রশাখ। বিস্তার করেছে । তবে 


উপন্যাসের কাহিনী জমাট নয়। কাহিনীর একটা রেখা রয়েছে বটে 
১৩ক 
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কিন্তু তা কোথাও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেনি । হুরু-মাহবুবার প্রেম এবং 
তার ভেতর নেমেআলা ব্যর্থতাই এই উপন্যাসের কাহিনীমুল। কিন্তু 
তাদের প্রেম যেমন গভীরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়নি, তেমনি ব্যর্থতার 
কারণ গুলোও স্পষ্ট নয় । তাদের এই ব্যর্থতা ঘিরে গোটা উপন্যাসে 
যে বাথা ও দীর্ঘশ্বাম আবতিত হয়েছে, শুধু ভা-ই পাঠককে দোলায়িত 
করে । মাহবুবার প্রতি হৃরুল হুদার অথবা নুরুল হুদার প্রতি 
মাহবুবার আকর্ষণটি চাবিদিক থেকে নানাভাবে বণিত হয়েছে বলে 
তার পুনরাবৃত্তি চোখে পড়ে কিন্তু তাদের সম্পর্কটি অনুমান করা 
যায়। তাদের বিচ্ছেদের কারণটি তেমন চক্ষুগ্রাহা নয়। কারণ 
উপন্যাসের এই অংশটি চারিদিক থেকে উত্থিত হাহুগাশ এবং 
আবেগভর] চিত্বচাঞ্চল্যের আড়ালে অস্তহিত হয়েছে । একই কথা 
লেখকের সাবিক জীবনজিজ্ঞাসা সম্পর্কেও প্রযোজ্য । এমন আবেগ- 
পূর্ণ কাব্যিক ভাষায় জীবনের সত্য ব্যক্ত করা ছরূৃহ | পত্রের 
মাধ্যমে পাত্রপাত্রীরা নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করেছে । সে 
হিসেবে চরিত্রগুলো যথাযথ ফুটে ওঠার কথা । কিন্তু তেমনটি 
ওঠেনি । কারণ ওই একটাই । তবে সাহসিকা বোস তার পত্রে 
হ্ুরুল হুদা সম্পর্কে যেসব বথা বলেছে তাতে তার চরিত্র খানিকটা 
স্পষ্টতা লাভ করেছে ৷ যুবকটিকে পৃথিবীর তাবৎ ছন্নছাড়া মানুষের 
সঙ্গে তুলনা করে সাহসিকা বলছে, “যে বাধন নেবে শা, তাকে জোর 
করে বাধতে গিয়েছিলে, সে কখনো সম্ভব হয়রে বোন 1 পাগলা 
হাতী আর উদমো ষড়কে জিঞ্জির বা দড়াদড়ি দিয়ে বাধলে হয় তার 
বাধন ছিড়বে,নয় আছাড় খেয়ে থেয়ে ম'রে বন্ধনমুক্ত হবেই হবে। 
আর যদিই ব্যতিক্রম স্বরূপ বেঁচে যায়, তবে সে বাচা নয়, সে হচ্ছে 
জীয়ন্তে মরা! মুক্ত আকাশের পাখীকে সোনার শিকল, মণনি- 
মাণিকোর দাড়, ছুধ-ছোলা দেখিয়ে হয় তো প্রলুব্ধ করা গেলেও 
ঘেতে পারে, কিন্তু তাকে কেউ বেঁধে রাখতে পারবে না ; সেও অমনি 
করে বন্ধনমুত্ত হবেই 1 যার রক্তে রক্তে বাধন হারার ব্যাকুল ছায়া- 
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নটের নৃত্য চপলতা নাচছে+ শিরায়-শিরায় পুর্ণ তেজে নট-নারায়ণ 
রাগের ছন্দমাতন হিন্দোল-দোল দিচ্ছে, তাকে থামাতে যাওয়া 
মানেই হচ্ছে তার এ নৃত্য-চপঙলতা আর হিন্দোল-দোলে আরো 
আকুল চঞ্চলতা জাগিয়ে দেওয়া, আরো বিপুল দোল উন্ম'দন] ছুলিয়ে 
দেওয়া, কারণ “স্থষ্টির আদিম দিনে এরা সেই যে ঘর ছেডে 
বেরিয়েছে, আর তারা ঘর বাধলো না । ঘর দেখলেই এরা বন্ধন- 
ভীতু চখা হরিণের মতন চমকে ওঠে । এদের চপল্গ চাওয়ায় সদাই 
তাই ধর] পড়বার বিজুলি ভীতি নেচে বেড়াচ্ছে! এরা সদাই 
কান খাড়া ক'রে আছে? কে খায় কোন গহন-পারের বাঁশি যেন এর 
শুনছে আর শুনছে! যখন সবাই শোনে মিলনের আনন্দ-রাগ, 
এর] তখন শোনে বিদায়-বাশ!র করুণ গুঞ্জরণ ! এরা ঘরে বারে বারে 
বাদন নিয়ে আসছে? আবার বারে বারে বাঁধন কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে! 
ঘরের ব্যাকুল বাহ এদের বুকে ধরেও রাখতে পারেনা । এরা 
এমনি করে চিরদিনই ঘর পেয়ে ঘরকে হারাবে আর যত পরকে ঘর 
ক'রে নেবে । এরা বিশ্ব-মাতার বড় স্নেহের হুলাল, তার বিকেলের 
মাঠের বাউপ গায়ক চারণ-কবি যে এর]! এই সাহসিকা৷ বোস 
তার পত্রে নুরুলজীবনদশঁন সম্পর্কেও তার মতামত ব্যক্ত করেছে, যাতে 
চরিত্রটির বাস্তব ভিত্তি নিণীত হতে পারে! এই চরিত্রের সবদিক 
উপলব্ধি করে অনেকে মনে করেন, এতে খোদ নজরুল ইসলামের 
জীবনের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে ।৩ উপন্যাসটি পর্যালোচনা করে এই 
অন্বমান যথ।র৫ বলে মনে হয়! 

এই উপন্যাসের আযেশ-চরিক্ররটি' উজ্জলভাবে অঙ্কিত হয়েছে। 
আয়েশা তার বড়বোন রকিয়াকে যে পত্র দিয়েছে, তাতে একদিকে 
রয়েছে তার আশাভঙ্গের বেদনা, অন্যদিকে নারীম্বলভ তেজন্বিতা । 
সে একদিকে তার কন্যা মাহবুবার অবস্থা উপলব্ধি করছে, অপরদিকে 
নুরুর হঠাত-প্রত্যাখানকে কেন্দ্র করে তার পরিবারে ষে ছর্যোগ নেমে 
এসেছে তা-ও উপলব্ধি করেছে । একারণেই তার পক্ষে বড়বোন 
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রকিয়ার স্নেহ আহ্বান এত সহজে প্রত্যাখান করা সম্ভব হয়েছে । 
এই পত্রে নজরুল ইসলাম যে পরিমিতিবোধের পরিচয় প্রদান 
করেছেন তা শিল্পসম্মত । 

এছাড়া উপন্যাসের আর কোন চরিত্রই তেমন ফুট ওঠেনি। 
তবে হ্বরুল হুদার প্রত সোফিয়ার আকর্ষণের চিত্রটি স্থন্দরভাবে 
উপস্থাপিত হয়েছে । 

এই উপন্যাসে নজরুল ইসলাম সৈনিক জীবনের কিছু বর্ণাঢ্য 
চিত্র পাঠকদের উপহার প্রদান করেছেন। এছাড়া মুসলিম পরিবারের 
আচার ব্যবহার ও সভ্য তাভব্যণ্চার চিত্রও এই উপন্যাসে ছুল“ভ নয়। 
তবে গতানুগতিক মুনলিম পারিবারিক জীবনের সঙ্গে এর পার্থক্য 
মৌলিক । 


“কুহেলিকা,” (১৯২৭ ) মোহাম্মদ আফজাল উল হক সম্পাদিত 
'নওরোকজ' পত্রিকার ( ১৩৩৪ সাসের শ্রাবণ ) মাধ্যমে প্রথম আত্ম- 
প্রকাশ করে । পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পরিচ্ছেদ পেঞ্চম) গ্রন্থিত 
হওয়ার সময় পরিত্যক্ত হয় “কুহেলিকা' উপন্যাসের মুল উপজীব্য 
বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের সন্ত্রামবাদী আন্দোলন । 

এই উপশ্যাসের ছটা সুস্পষ্ট দিক হলে! প্রমণত্ণের নেতৃত্বে 
জাহাঙ্গীর কর্তৃক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং জাহাঙ্গীর- 
তহমেনার প্রেমের উপাখ্যান তথ। তার পারিবারিক জীবন। যদিও 
উপন্যাসে এই ছুটে পরস্পরবিরোধী জীবনধাবরার সঙ্গে একটা 
সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা রয়েছে, তবু বাস্তবজীবনে সেদিন তা৷ কতদূর 
সম্ভব ছিলো! তা বলা মুসকিল । এতে মনে হয় নজরুল ইসলাম এই 
পরস্পরবিরোধী জীবনধারার সমন্বয়ে বিশ্বান করতেন । এজাতীয় 
উপন্যাসে সমন্বয়প্রচেষ্টা বাঙলা সাহিত্যে ছুর্ত নয়। শরতচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়ের “পথের দাবী”তেও (১৯২৬) এর পূর্বাভাস রয়েছে । 
অপূর্ব ও ভারতীর মাধ্যমে তিনি এই সমন্বয় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। 
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ফলে গোট। চিন্তাধারাটি সব্যসাচীর বিপ্লব, ভারতীর বিপ্লববহিভূত 
পথে ভারতের স্বাধীনত। লাভের স্বপ্ন, এবং অপূর্বর সংস্কারবাদ-__এই 
তিনটি নুম্পুঃ দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেছে । “পথের দাবী'তে শরৎচন্দ্র 
কবি শশির মাধ্যমে পাথিব আবেগ ও অনুভূতি স্বীকার করে 
নিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ “চার অধ্যায় ( ১৯৩৪ ) উপন্যাসে 
এর বিকৃত দিকটাই শুধু তুলে ধরেছেন। সে হিসেবে “কুহেলিকা'তে 
খানিকটা অভিনবত্ব বিদ্যমান । 

“হিন্দু বিপ্লববাদীদের সঙ্গে মুসলমান যুবকদের দেশপ্রেমের 
বর্ণনা করাই গ্রস্থকারের উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয় ।”'* বৈপ্লবিক 
সফলতা বা ব্যর্থতা যেদিক দিয়ে বিচার কর! হোকনা কেন, লেখকের 
নিলিপ্ত ও নিরপেক্ষ পর্ধবেক্ষণ প্রশংসার যোগ্য । কারণ বিপ্লবের 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেমন নজরুল সচেতন, তেমনি সেদিনকার বিপ্লবী- 
দের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পকেও তিনি ওয়াকিবহাল । এই সচেতনতা 
থেকেই তিনি বজ্রপাণি ও প্রমত্তের মতো ভিন্নধী চরিত্র স্ষ্টি 
করেছেন। এই কারণে প্রমত্ত ক্মধিনায়ক বজপাণিকে ভগবানের 
চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করা সত্তেও “বাঙলার মুসলমান ছেঙ্গে বিপ্রব- 
বাদীদের আদর্শকে গ্রহণ করতে পারে না” একথা মানতে যথেষ্ট 
ব্যথা পান।৬ শুধু তাই নয় মাতৃসমিতি নামক প্রতিষ্ঠানের 
অধিনায়কের! যে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে বিপ্লবে আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন সে সম্পর্কেও প্রমত্ত সচেতন ৷ তাইতো? প্রমত্ত বলতে 
পারছেন, "আমার ভারত এ-মানচিত্রের ভারতবর্ষ নয় রে অনিম। 
আমি তোমাদের চেয়ে কম ভাবপ্রবণ নই, তবু আমি শুধু ভারতের 
জল-বায়.-মাটি-পর্বত-অরণ্যকেই ভাঙ্গোবাসিনি। আমার ভারতবর্ষ . 
_-ভারতের এই মুক-দরিদ্রনিরন্ন-পর-পদদলিত তেত্রিশ কোটি 
মানুষের ভারতবর্ষ । আমার ভারতবর্ষ ইণ্ডিয়া নয়, হিন্দুস্থান নয়, 
গাছপালার ভারতবর্ষ নয়”আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে যুগে 
পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দনতীর্থ। কত অশ্রুসাগরে চড়া পড়ে পড়ে 
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উঠল আমার বেদনার ভারতবর্ষ । ওরে, এ ভারতবর্ষ তোদের 
মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মসজিদের ভারতবর্ষ নয়__ এ 
আমার মানুষের মহা-মানুষের মহাভারত ।১৮ এই উক্তিতে 
নজরুলের অসাম্প্রদায়িক ও সর্বভারতীয় চরিত্রও ধরা পড়েছে । 

বিপ্লব সম্পর্কে নজরুল যে ধারণ পোষণ করতেন, তাই এই 
উপন্যাসের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে । তাদের কর্মততৎপরতা, সততা 
ও নিয়মান্থুবতিতার চিত্র যেমন উপন্যাসটিতে ধরা পড়েছে, তেমনি 
তাদের ব্যর্থতাও লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি । এই চিত্রে কোন বিকৃতি 
নেই । চরিত্রের অস্তুস্তলে যেমন এই ব্যর্থতার বীজ আরোপিত 
হয়নি, তেমনি জেখকের বর্ণনায় কোথাও এই ব্যর্থতার আভাস 
নেই । ঘটনাটিই ধারে ধীরে ব্যর্থঠার দিকে এগিয়ে গেছে । এই 
ক্রমপরিণতি যেমন এতিহাসিক, তেমনি শিল্পসম্মতও | পূর্বসিদ্ধাস্ত 
ছাড়া এই পরিণতি নির্ধারিত হয়েছে এটাই নজরুল ইসলামের 
সাফল্য । উপরস্ত এই উপন্তাসে প্রমত্ত ও চম্পার ছদ্মবেশ ধারণ, 
জাহাঙ্গীরদের দেলুনে করে অস্ত্রশস্ত্র পাচার, বিভিন্ন শ্রকার আদেশ- 
নির্দেশের আদান-প্রদান ইত্যাদি দেখে মনে হয় এ সম্পর্কে 
নজরুলের অভিজ্ঞতা ছিলো । এই উপন্ঠাসের মাধ্যমে সেদিনের 
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে মুসলমানদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বাধা 
বিপ্বত্তির চিত্র যেমন পাওয়া যায়ঃ তেমনি মুসলমানদের সম্পর্কে ইংরেজের 
মনোভাবও পরিফারভাবে ব্যক্ত হয়েছে । এই আন্দোলনের সঙ্গে 
জড়িত ছিলো না বলে ইংরেজরা মুসলমানদের বিশ্বাস করতো, এটা 
এতিহাসিক সত্য। উল্লেখযোগ্য যে, ধর। পড়ার সময় জাহাঙ্গীরের 
আসল নাম প্রকাশ পায়নি, সে স্বদশকুমার হিসেবেই ধরা পড়েছে । 
নজরুলের এই চেঙনাও প্রশংসনীয় । 

এই উপন্যাসের জটিলতম দিক হলে জাহাঙ্গীরের বাক্তিগত 
জীবন । এই জীবনের একদিক রয়েছে তার সামাজিক সর্তা,_যষা। 
নানাপ্রকার সম্পর্কের অক্টোপাশে জড়ানো, অন্যদিকে তার পারি- 
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বারিক এতহ্থ_-ফেক্ষেত্রে তার পিতামাতার পারস্পরিক সম্পর্কই 
বহুলাংশে ক্রিয়াশীল । জাহাঙ্গীর সামাজিক জীবনে আত্মভোল। ও 
পরোপকারা বলে পরিচিত--ষা প্রচণ্ড আবেগ দ্বারা পরিচালিত । 
এ জাতীয় চরিভ্রকে আত্মত্যাগী হিসেবে উপস্থাপিত করায় সুবিধে 
যেমন রয়েছে, তেমনি অন্ববিধেও কম নয়। নজরুল বিপ্লবী 
জাহাঙ্গীরের নানাপ্রকার অস্বাভাবিক কার্যকলাপের ভেতর দিয়ে 
তা ফুটিয়ে তুলেছেন। এর ভেতর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলো, 
তহমিনার সঙ্গে তার দৈহিক সম্পর্ক এবং চম্পার প্রতি খানিকের 
আকর্ষণ-__ফা অন্ত্রশস্্র নিয়ে পুলিশকে ফাকি দেওয়ার প্রাক্কালে 
তাদের সংলাপে ধরা পড়েছে । এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাযটি নজরুল 
অত্যন্ত যত্বসহকারে অঙ্কন করেছেন। 

জাহাঙ্গীর হঠাৎ একদিন জানতে পারলেন তার মা একজন 
বাঈজী এবং তার পিতার সঙ্গে তার: মার কোন বৈবাহিক সম্পর্ক 
নেই। সেহিসেবে সে কোনপ্রকার সামাজিক মর্যাদার দাবিদার 
নয়। বাবার মৃত্যুর পর তার আত্মীয়দের মামলায় তা সত্য বলে 
প্রমাণিত হয়েছে। জাহাঙ্গীরের ভেতর তারপর থেকে বে তাবাস্তর 
লক্ষ্য করা ষায় তা যুক্তিসঙ্গত। অবশ্য এই ধারণা বেশিদিন স্থায়ী 
হয়নি। প্রমত্তের সংস্পর্শে এসে অচিরেই তা তিরোহিত হয়। 
অতঃপর সে তার মাকেও শ্রদ্ধা করতে শুর করে। কিস্তুতার 
ভেতর যে প্রতিক্রিয়ার ঝড় উঠেছিলো তার চিহ্ন শেষপর্যস্তও 
অবশিষ্ট ছিলো । একারণে তহমিনাকে সর্বনাশ করার পর পরই 
তার মনে হয়েছে এই কাজে তাকে প্ররোচিত করেছে তার বংশের 
বিষাক্ত রক্ত-_ যা তার শরীরে প্রত্যক্ষভাবে বহুমান।৯ অবশ্য 
এজাতীয় ধারণা প্রগতিবিরোধী ৷ ক্ষণিকের হূর্বলতায় জাহাঙ্গীর 
তহমিনার ষে সর্বনাশ করেছে তার কোন বাস্তব ভিত্তিও নেই । কারণ 
যে সময়ে তারা অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়েছে সে সময়টি এই কাজের 
অনুকূল ছিলোনা । জাহাঙ্গীরের প্রথমবারের সাক্ষাতের পময় 
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এই দৃশ্যটি দেখানোর স্বযোগ ছিলো অনেক বেশি। তবে সেই 
অবস্থায় তহুমিনার চরিত্র অঙ্কন করা দুরূহ হয়ে পড়তো । এই 
কারণে ঘটনাটির সম্ভাব্যতা নিয়ে মাথা ঘামাতে গে.ল মুল কাহিনীটি 
তুর্বল হয়ে পড়ে । তবে তহমিনার সর্বনাশ করার পর জাহাঙ্গীরের 
প্রতিক্রিয়াটি সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে । 

কুহেপিকায়” জাহাঙ্গীর ছাড়া অন্যকোন পুরুষ-চরিত্র তেমন 
ফুটে উঠেনি । দেওয়ান সাহেব বা প্রমত্তের ভূমিকা তাদের স্বস্ব 
ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ» তবে চরিত্র হিসেবে তেমন উল্লেখযোগ্য নয় । সে 
তুলনায় স্বল্পপরিসরে হলেও এই উপন্যাসের নারী-চরিব্রগুলো বেশ 
ফুটে উঠেছে। নারীর ভেতর উল্লেখযোগ্য হলো তহমিনা ও চম্পা । 
তহমিনার ভেতর লেখক নারীমস্ুলভ লঙ্জাশীলতা, দ্বিধা ও ছন্ধের 
চিত্র যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি ব্যক্তিম্বাতন্ত্রা ও তেজস্বিতা তার 
ভেতর কম নয়। অন্ততঃ তার পাগলী মা কর্তৃক তাকে জাহাঙ্গীরের 
হাতে সমর্পণের পর তার যে অনুভূতি তাই বিশেষভাবে উল্লেখযে 'গা। 
অবশ্য এই অন্তুভৃতির মনভ্তাত্বিক ব্যাখ্যা যাই হোকনা কেন, 
জাহাঙ্রীরের কাছে দেহদানের পর সে এই মানসিকতা আর অক্ষুণ্ 
রাখতে পারেনি । দেহদানের পর তহমিনার যে চিত্র লেখক অন্কন 
করেছেন, তা সত্যি ছর্লভ। এক্ষেত্রে নজরুলের উপলন্ধি নির্ভুগ 
যে, যে তৃনী ( তহমিনা ) একদিন নিজেকে তার বাপ-দাদার বংশ 
গৌরবের মংশা মনে করতো আজ “তাহার সফল দর্পের অবসান 
হইয়াছে । আজ সে পথের ভিখারিণী। ছুই হাত পাতিয়া এখন 
তাহাকে ভিক্ষার তণ্ডল-কণা গ্রহণ করিতে হইবে । কালও সে 
মনে করিয়াছিল, যত বড় দরিদ্র হোক তাহারা, তবু সে দেখাইয়া 
দিবে__আত্মসম্মান শুধু ধনীরই একচেটিয়া নয়। দারিদ্রের কঠিন 
দর্প দিয়াই সে ধনীর এশখর্ধকে অতি বড় আঘাত করিবে । আজ 
কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল, আঘাত তো সে আর করিতেই 
পারিবে না, উদ্টো যত আধাতই আন্মক-_-তাহাকে পড়িয়া! পড়িয়া 
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তাহ সহিয়া যাইতে হইবে ।*'১* এই চরিত্রের ক্রমবিকাশ নজরুলের 
বিশেষ অবদান । চম্পা-চরিত্রেও লেখক বিশেষ সফলতার পরিচয় 
প্রদান করেছেন। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গাড়ি পরিবর্তনের পরই শুধু সে 
নিজেকে প্রকাশ করার স্বযোগ পেয়েছে । সে জাহাঙ্গীরের প্রতি 
আকৃষ্ট না হোক, ষখন সে বলে, “তোমাদের অগ্নিপস্থীদের মনে যে 
ভীষণ পশ্ড রয়েছে-_-তারি প্রেরণায় তোমরা হত্যা করতেও ভয় পায় 
না। সে শুধু হত্যার জন্তেই নয়__অহ্য কারণেও তা জেগে উঠতে 
পারে। তোমাদের মনের পশুকে একেবারে মেরে ফেললে তোমাদের 
দেবত্ব বা মনুষ্যত্ব দিয়ে আর যাই হোক--আমাদের যে মন্ত্র, যে 
সাধনা তার কিছুই হবে ন1””১১ _-তখন বিপ্লবীদের অন্তরের প্রবঞ্ধত্ 
যে সে উপলব্ধি করেছে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। যে 
কারণে জাহাঙ্গীরের আকর্ষণকে সে গায়ের জোরে ঠেলে না দিয়ে 
তার আত্মিক শত্তির সাহায্যে তার প্রতিরোধ করেছে । এই 
প্রতিরোধকে যুগপৎ যুক্তি ও আবেগ দিয়ে উপলব্ধি করা যায়__ 
ভাই চরিত্রটির ঠবশিষ্ট্য! এত অল্প পরিসরে এমন একটি চরিত্র 
নির্মাণের জন্যে নজরুল ইসলাম কৃতিত্বের দাবিদার । 

“মৃত্যুব্ষুধা' ( ১৯৩০ ) ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে সর্বপ্রথম 
মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন সম্পাদিত “সওগাতে' আত্মপ্রকাশ করে। 
এই উপগ্যামটি কৃষ্ণনগর শহরে রচিত । এই উপন্যাসের পটভূমিকা 
সম্পর্কে মুজফফর আহমদ লিখেছেন, “সম্মেলন [ জাতীয় কংগ্রেসের 
প্রাদেশিক সম্মেলন ] ইত্যাদির ঝামেল। মিটে যাওয়ার পরে নজরুল 
ইসলাম কুষ্ণনগরে একটি ভালো বাড়ী পেয়ে সেই বাড়ীতে উঠে 
গেল। বাড়ীটি ছিল ষ্টেশন রোডের ধারে । একতলা ছোট বাড়ী 
হলেও খুব চওড়া ছিল তার বারান্দা । পাশে আমের বাগান ছিল 
এবং এত বেশী খোল! ময়দান ছিল যে তাকে বাগান বাড়ীও বল। 
যায়। বাড়ীর মালিক ছিলেন খ্রীষ্টান মহিলা । নিকটেই “দত্ত- 
নিবাস'_£বিখ্যাত অধ্যাপক উমেশচন্দ্র দত্ব-গুপ্তের বাড়ী । এই 


২০৬ বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


জায়গাট। কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত চাদ সড়ক এলাকা । শ্রমজীবী শ্রীষ্টান 
ও মুপলিমদের বাস এই এলাফায়। নজরুলের উপন্যাস মৃত্যুক্ষুধা 
এই পরিবেশেই লেখা হয়েছিল ।”১২ “মৃত্যু-ক্ষুধা, উপন্যাসে কৃষ্ণনগর 
শহরের টাদ সড়কের সেই হিন্দ্রু মুঘলিম-শ্রীষ্টান অধুযুসিত এলাকা- 
টিকেই তুলে ধরা হয়েছে । 

ছুটি কাহিনীর ভেতর সংযোগ সাধন করে উপন্যাসটি গড়ে 
উঠেছে । এদিকে রয়েছে সেই ঠাদ সড়ক এলাকার একটি দরিদ্র 
মুনলমান পরিবারের কাহিনী-__যার কেন্দ্রীয় চরিত্র সেই পরিবারের 
বিধবা মেজ-বৌ । অন্যদিকে রয়েছে “খেলাফতী তঙ্গান্টিয়ার?” 
আনসারের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন । তবে গোটা উপন্যাসে 
প্রাধান্য পেয়েছে মেজ-বোঁয়ের ছ$খভরা জীবনকাহিনী, এই 
কাহিনীর ফাকে ফাকে লেখক শুধু একটা পরিবারের চিত্রই অঙ্কন 
করেননি, বরং শহরের এই অঞ্চলটির অধিবাসীদের স্ুখছঃখ হাসি- 
কান্নার চিত্রও ফুটিয়ে তুলেছেন। দৈনন্দিন জীবনে এত সংগ্রাম 
করেও মানুষ কিভাবে ছুঃখে ও বেদনায় পরস্পরের সহায় হতে পারে 
তা এই উপন্যাসে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে । লেখক উপলব্ধি 
করেছেন, মানুষের বড় শত্রু হলো দারিদ্র । এই দারিদ্রই মান্থৃষকে 
ধীরে ধীরে কাণগজ্ঞ।নহীন জড় পদার্থে রূপান্তরিত করে । ধর্ম সমাজ, 
সংস্কার সবকিছুই এর কাছে অর্থহীন। এই দারিদ্রকে মুজধন 
হিসেবে গ্রহণ করে সেদিন থ্বীঘ্াম মিশনারীর] কিভাবে মানুষকে 
ধর্মান্তরিত করেছে তাও যেমন এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, 
মুসলমান মোল্লা-মৌলবীরা কিভাবে এই অসহায় অবস্থার সুযোগ 
নিয়ে মানুষকে শোষণ করছে তাও লেখকের দৃষ্টিসীমায় ধরা পড়েছে । 
দরিদ্র মুসলমান বিধবা মেজ-বৌএর ভেতর যে মানবতাবোধ সর্বদা 
উজ্জর্গ হীরকখণ্ডের মতো! চকচক করতো, তার আলো যত প্রখর ও 
তীব্র হোক না কেন” শেষ পর্যস্ত তাকেও এমনি একটি আত্মধাতী 
পথে পা বাড়াতে হয়েছিলো । লেখক ক্ষুধাকে ভাগ করে ব্যবহারিক 
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জীবনে তার প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন । মেজ-বৌ পেটের ক্ষুধায় 
শ্ীষ্টবন হয়েছে । কিন্তু পা্যাকালে মনের ক্ষুধায় সে পথে গেছে। 
কারণ সে কুসাঁ নাম্নী জনৈকা শ্রীষ্টান যুবতীকে ভালোবাসত। 
অবশেষে উভয়েই স্বধর্মে ফিরে এসেছে । মেজ-বৌর আথিক সমস্যা 
মিটেছে; পা্যাকালেও একজন মুসলমান খান বাহাছুরের কৃপায় 
একখানা চাকরী পেয়েছে । কসাঁও খানিকট' কানাকাটি করে তার 
স্বামীর পদাস্ক অনুসরণ করেছে । 

মেজ-বো খ্রীষ্টান হয়ে যাবার পর যখন গোটা অঞ্চলব্যাগী একট। 
আলোড়ন স্থষ্টি হয় তখন তার সঙ্গে আনসারের পরিচয় । আনসার 
প্রাণবান যুবক । অতএব তার আত্মীয়া লতিফার কাছ থেকে সব 
শুনে এবং নিজে সমস্ত অবস্থা দেখে উপলব্ধি করেছে “ক্ষুধিত মানুষ 
_-মভাব পীড়িত মানুষের মত সকল দিক দিয়ে অধঃপতিত আর 
কেউ নেই । ক্ষুধা আছে বলেই ওরা কেবলই পরস্পরের সর্বনাশ 
করে। ছ-মুঠো অন্নের অভাবে ওদের আত্মা আজ সকঙ্গ রকমে 
মলিন ।+'১৩ 

আনসারের জীবনকাহিনীর গতি ভিন্নমুখী । সে জনসাধারণের 
সবখছঃখে মর্মাহত হয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছে, জেল 
খেটেছেঃ অবশেষে যন্মা আক্রান্ত হয়েছে । সেরুবি নামে একজন 
আমলার কন্যাকে ভালোবাসতো । কিন্তু তাদের প্রেম ব্যর্থ হয়েছে। 
মা-বাবার অনুরোধে বিয়ে করেছিলে ; কিত্ তার জীবনে অকাল- 
বৈধব্য নেমে আসায় সে সমাজসেবাকেই তার জীবনের ব্রত হিসেবে 
গ্রহণ করেছে । অবশ্য শেষ জীবনে রুবি আনসার মিলিত 
হয়েছিলে!। আনসারের মৃত্যুক্ষুধা মেটানোর জন্যে রুবি তাকে 
দেহদান করেছে এবং আনসারের ছুরারোগ্য রোগের ব'জাণু বহন 
করে আত্মবিসর্জন দিয়েছে । এই উপন্যাসের পরিণতি যাই হোক 
না কেন, তারা শেষ পর্ধস্ত বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন 
থেকে বহু দূরে সরে এসেছিলো । অতএব প্রবন্ধটিতে সমাজচেতনা 
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ও রাজনৈতিক চেতনার উজ্জল বর্ণ সমারোহ থাকা সত্বেও শেষ পর্যস্ত 
এটি একটি নিছক রোমান্টিক প্রেমকাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে ।,'১৪ 

চরিত্রচ্িত্রণে নজরুল ইসলাম কোন কোন ক্ষেত্রে শক্তিমত্তার 
পরিচয় প্রদান করেছেন। যদিও আনসারের মৃত্যুকালীন ক্ষুধার 
চিত্রই উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে, তথাপি এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ 
চরিত্র মেজ-বৌ। কারণ মেজ-বৌয়ের রূপ বর্ণনাপ্রসঙ্গে নজরুল 
ইসলাম বলেছেন, “মেজ-বৌ নুন্দরী! কিন্তু সৌন্দর্যটুকুই ওর সব 
নয়। এক একজন মানুষের চোখে-মুখে এক একটা জিনিস থাকে, 
যার জন্য তাকে দেখামাত্রই মনট। খুশী হয়ে ওঠে, “তুমি” বলে জড়িয়ে 
ধরতে ইচ্ছে করে। স্ত্রী, লাবণ্য, স্বযমা-__-এর কোনো একটা নাম 
দিয়ে ওর মানে করা যায় না। অমনি মায়ামাথানো চোখ মুখ 
মেজ-বৌর !”১ তার এই রূপ সবাইকে আবর্ষণ করেছে । 
মিশনারী মহিল। থেকে শুর করে রাজনৈতিক কমর? আনসার বা তার 
ভগ্নিপতি ধিয়াসুদ্দীন এবং তার শ্বাশুড়ী কেউ এই মায়াবিনীর 
প্রভাব এডাতে পারেনি । কিস্তু যেভাবেই হোক সে সবাইকে 
প্রত্যাখ্যান করেছে । তার সমগ্র সত্ব! যে কঠিন ইস্পাতে গড়া তার 
প্রমাণ পাওয়া গেছে মেজ-বৌয়ের মৃত্যুকালীন সময়ে তার অভি- 
ব্যক্তিতে। “ভোরের দিকে মেজ-বৌ ঢু'লে পণ্ড়তে লাগল মরণের 
কোলে । মেজ-বৌ কাউকে জাগালে না। সেজোর কানে মুখ 
রেখে বলল, “সেজো ! বোনটি আমার । তুই একলাই যা চুপটি 
ক'রে । তোর যাবার সময় আর মিথ্যে কামার ছুঃখ নিয়ে যাসনে "৯৬ 
সেই মেজ বৌই শেষ পর্যস্ত নিজের সন্তানের ক্ষুধা মেটানোর জন্যে 
খীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলো, এটা ভাবতেও অবাক লাগে। কিস্তু 
অবশেষে সে তার প্রকৃত অবস্থান খুজে পেয়েছে । ক্ষুধা ও হতাশার 
যন্ত্রণায় তার এক সম্তান তাকে পরিত্যাগ করেছে বটে, কিন্তু সে 
অবশেষে লাভ করেছে ““বিশ্বমাতার পরিপূর্ণ দীপ্তি ।*১* নজরুল 
ইসলাম যেন এই মহিলার ভেতর তার মানস-প্রতিম। আবিষ্কার 
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করতে সক্ষম হয়েছেন । 
রুবি-চরিত্রেও লেখক বেশ সচেতনতার পরিচয় প্রদান করেছেন । 
আনসারের মতো তার প্রেম ব্যর্থ হয়ে ষাবার পর তার মাতাপিতা 
তাকে জোর করে অন্যত্র বিয়ে দিয়েছে সত্য, কিন্তু সে তাকে মেনে 
নিতে পারেনি । যে কারণে স্বামীর মৃত্যু রবির কাছে “কোন দিনই 
আত্মীয়-বিয়োগের মত পীড়াদায়ক মনে হয়নি”১৮ বটে, কিন্ত সে 
ঘট! করে বৈধব্যব্রত পালন করেছে । এই ব্রতের মাধ্যমে সে মুলত; 
তার মাতাপিতাকেই শাস্তিপ্রদান করেছে । এজাতীয় নেতিবাচক 
মনোভাব আমরা 'বাধন-হারা*র মাহবুবার “ভতরও লক্ষ্য করেছিলাম। 
প্রেমের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা এবং অবশেষে নিজেদের মতের বিরুদ্ধে অন্যত্র 
বিয়ে-_উভয়ক্ষেত্রেই সাদৃশ্যপূর্ণ । এত সংযমের ভেতর থেকেও সে 
আনসারের রোগের খবর পেয়ে নিজেকে সামলে রাখতে পারলো 
না। মেজ-বৌর এক খোচায় তার অস্তরের অধিষ্ঠাত্রী নারীমন 
রেগে উঠলো । সে গিয়ে ঈ্াড়ালো রোগজীর্ণ আনসারের পাশে । 
আনসারের সঙ্গে তার শেষ মিলনের চিত্র রুবি তার বন্ধু লতিফাকে 
লিখেছে এভাবে £ 
“আচ্ছ৷ বু চিঃ তুই ঘুমন্ত ক্ষুধাতুর অজগরের জাগরণ দেখেছিস্‌ ? 
শিউরে উঠিসনে । সব কথা ভাল ক'রে শোন্‌। 
হদিন না যেতেই বুঝলাম, ক্ষুধিত অজগর জেগে উঠেছে । ওর 
বিপুল আকর্ষণ এডিয়ে যাবার সাধ্য কি বন-হরিণীর ? 
সে আমায় তিলে তিলে গ্রাস করতে লাগল । আমি কাদতে 
ল/গলাম, আমার জন্য নয়__ওর জন্য । এ-সর্বগ্রাসী ক্ষুধা যে 
শুধু আমার মৃত্যু নয়__এযে ওরও মৃত্যু । ও যে মৃত্যু-জরজর, 
আমাকে গ্রাস ক'রে বেঁচে থাকার ক্ষমতা কি আজ ওর আছে? 
আমি জানতাম এ-রোগের বড় শত্রু এ প্রবৃত্তি । নইলে, যে 
আনসারের সংযম তপস্বীর চেয়েও কঠোর, তাকে এই ম্ৃত্যু- 


ক্ষুধায় পেয়ে বসল কেন? 
--১৪ 
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সে যখন বললো, “রুবি, চিরদিনই বিষ খেয়ে বড় হয়েছি, আজ 

মৃত্যুর ছলে তুমি অমৃত পরিবেশন কর । আমি মৃত্যুঞ্জয়ী হই ।'" 

আমি আমার উপবাসী ভিখারী বদ্ধুঢক ফেরাতে পারলাম না।-.. 

আমি পরিপূর্ণরূপে তার ক্ষুধিত-মুখে আত্মসমর্পণ করলাম ।"৯৯ 
সেই গল্পের প্রতিটি ছত্রে ফুটে ওঠ! ভালবাসা+ন্ত্রণা, ও হতাশার চিত্র 
লেখক অকৃত্রিম আরেগ দিয়ে অঙ্ক করেছেন। এই চিত্র যেমন 
করুণ তেমনি ভয়াবহ । কারণ এর ভেতর দিয়ে কাজী নজরুল 
ইসলাম নর-নারীর শাশ্বত সম্পর্কের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন ! 

গাজলের মার চরিত্রেও বাস্তববোধের ছাপ রয়েছে । মেজ বৌকে 
ঘরে রাখার ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাপুরণের জন্য মেজবৌকে পা্যাকালের 
হাতে সমর্পণের আকাঙ্খা, অবশেষে সর্বস্বান্ত হয়ে পুথিবীত্যাগ সবই 
লেখক সচেতনভাবে অঙ্কন করেছেন । 

আনসারের রাজনৈতিক মতামতের সঙ্গে নজরুলের মতামতের 
মিল রয়েছে । আনসারের মতো নজরুলও “প্রথমে অসহযোগ 
আন্দোলনের সপক্ষতা করেন। পরে এই আন্দোলনের বিফলতা 
দেখে সন্ত্রাসবাদকেই বিশেষভাবে আকড়ে ধরেন ।,২* নজরুলের 
এই বিশ্বাস অভিব্যক্ত হয়েছে “স্থতোয় কাপড় হয়, দেশ ন্বাধীন 
হয়না"'২১ জাতীয় আনসারের উক্তিতে। প্রচণ্ড উত্তাপ দিয়ে 
লেখক এই চরিত্র নির্মাণ করেছেন। অবশেষে নে রাজনীতিবিমুখ 
হয়ে উঠলেও তার আকাঙ্খার প্রচণ্ডতায় কখনো ঘাটতি আসেনি । 
রুধির কাছে আত্মসমর্পণ করে পৃথিবীত্যাগই তার প্রমাণ । তবু *মৃত্যু- 
ক্ষুধা'র নারীচরিত্রের তুলনায় আনসারকে হুল বলেই মনে হয়। 

কাজী নজরুল ইসলামের ভাষা কাব্যময় । সমগ্র উপন্ঠাসে 
অনংখ্য উপম। ও চিত্রকল্প ছড়িয়ে রয়েছে । সে হিসেবে তার কৃতিত্ 
অনম্বীকার্ধ। কিন্তুতার এই আবেগন্ানাক্রাস্ত বর্ণনা উপন্যাসের 
ক্ষেত্রে উপযোগী নয় । “ধাধনহারাকে' উপন্যাস হিসেবে বিচার- 


বাঙল৷ উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ২১১ 


বিশ্লেষণ করা খুবই ছুরূহ । কারণ যে অথণগ্ড ঘটশাজ্রোত উপন্যাসের 
প্রাণ তাই এতে নেই ' সে হিসেবে “কুহেলিক)' ব৷ “মৃত্যু-ক্ষুধাকে 
সার্থক বলা যায়। তবে সবদিক পর্যালোচনা করে তার “মৃত্যু 
ক্ষুধা”কেই শ্রেষ্ঠ উপন্যাম বলতে হয় । 

নজরুল ইসলামের উপন্যাসের সামাজিক মূল্য তুলনামুলকভাবে 
ক্ষাণ। তার উপন্যাসে নানাপ্রকার সমস্যা চিত্রিত হয়েছে বটে, 
কিন্ত সমাজ :কাথাও পৃর্ণাবয়ব লাভ করেনি ' তবু নারীর স্বাধীনতা 
ও স্বাতন্ত্রয চিত্র"ণর ফেলে এবং নির্যাতিত মানুষের প্রতি সহানুভূতি 
প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তার লেখনী যথার্থই ক্ষিপ্র। 
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ষঠ অধ্যায় 
অন্যান্য লেখকদের উপন্তাস 


॥ ক॥ এঁতিহাসিক উপন্যাস 


॥ ১ ॥ 
যর্দিও মুসলিমর চিত বাঙাল! উপন্যাসের নুচনা হয়েছে এঁতিহাসিক 
উপন্যাস১ দিয়ে, তথ।পি শেখ হবিবর রহমানের €( ১৮৯১-১৯৬১ ) 
“আলমগীর” (১৯১৯) প্রথম বিশুদ্ধ এতিহাসিক উপন্যাস । উপন্যাস- 
খানি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে মনিরুজ্জামান ইনলামাবাদী সম্পাদিত 
“মআল-এসলাম' পত্রিকার (বৈশাখ, ১৩২৫ সংখ্যায়. “মহাপ্রতাপ 
মোঘলকুলতিলক রাজষি সম্রাট হাফেজ গাজী মহিউদ্দীন মোহাম্মদ 
আওরঙ্গজীব মহোদয়কে সি'হাসনারোহণকালে যে সমস্ত পব্বতপ্রমাণ 
বাধাবিত্প অতিক্রম করিতে হইয়াছিল” তাই এই উপন্যাসের প্রধান 
উপজীব্য । “ইহা ঠিক্ক উপন্যাস না হইলেও ইহার ঘটনাবলী 
এঁতিহাসিক ভিত্তির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত।”ত “আলমগীর” প্রসঙ্গে 
লেখকের এই উক্তি যথার্থ । তিনি ভারতবর্ষের ইতিহ1সের যে 
অংশ অবলম্বন করে উপন্যাসটি রচনা করেছেন, নানাকারণে সেটি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ওরক্রজীব ও দ্বারা শিকোর চরিব্রই এই বিতর্কের 
মূপ বিষয় । ঘটনাচক্রে সামুগড়ের যুদ্ধে জয়লাভ করে ওঁরঙ্গজজীব 
মোঘল সাম্রাঙ্গের মধিপতি হলেও পিতা-ভ্রাতার প্রতি তার ব্যবহার 
আজে ইতিহাসবিদদের জন্যে বিস্ময়ের ব্যাপার । যিনি একজ্তন 
ঝষি সম্রাট হিসেবে পরিচিত, যাকে আজো অনেকে “জিন্দাপীর' বলে 
শ্রদ্ধা করে থাকেন, তার এই অসাধু আচরণ কি শুধু ধর্মের খাতিরে? 
এই গ্রন্থের বিহ্িন্ন স্থলে কখনো লেখকের স্বগতোক্তিতে, কখনো বা 
চরিত্রের সংলাপে লেখক এই প্রশ্নেরই জবাব দিতে চেয়েছেন । 


তার এই প্রচেষ্' যথাযথ ফুটে উঠেছে । তিনি একদিকে ওরঙ্রজীবের 
--১৪ক 


২১৪ বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


এই মনোভাবকে স্পষ্ট রূপ প্রদান করেছেন, অপরদ্দকে মুরাদবকস 
ও দারার আচরণকে পাঠকের সামনে সন্দেছজনকজাবে উপস্থাপিত 
করেছেন । ফলে এই গ্রন্থ পাঠ করে ষে কোন পাঠক একটা একদেশ- 
দর্শা মনোভাব পোষণ করবেন । গোট' কাহিনী বিশ্লেষণ করলে 
আপাতদৃষ্টিতে কোনপ্রকার ইতিহাস বিকৃতির লক্ষণ চাখে পড়েনা । 
কিন্তু লেখক অন্যভাবে এই বিকৃতি পাার করেছেন. সাহস ও 
স্পইবাদিত1 সম্পর্ক ইতিহাসে অবিসংবাদিত স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও 
মুরাদবক্সকে ভাড়ামীপ্রিয় বলে চিহ্িত করা দারাকে অধর্মাচারী 
ছিবেবে অঙ্কিত করা সেই বিকৃতিরই বহিপ্রকাশ ৷ মুরাদকে যেভাবে 
গ্রেফতার করা হয়েছে তাও কোন অর্থেই সততা ও সাধুতার 
পরিচায়ক নয় ! তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়েছিলো গুজরাটের 
আলি নকি খানের হত্যার অপরাধে_-সম্রাট নিজেই নিহত দেওয়ানের 
পুত্রকে দিয়ে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এই মামলা দায়ের করিয়েছিলেন .৬ 
অথচ তার পূর্বে তার কাছ থেকে যেটুকু নেওয়ার সেটুকু ঠিকই নেওয়া 
হয়েছে । এই উপন্যাসে সেই হত্যার বিবরণ নেই । সম্ভবতঃ 
লেখক ইতিহাসের প্রতি একেবারে উপেক্ষা প্রদর্শন করতে চাননি । 
মুরাদবকল বিলাসী ও মদ্যর্শ ছিলেন, একথা ঠিক, কিন্তু তার 
চরিঞ্রের এই রূপায়ণ অবান্তর, অতএব অসঙ্গত' 

এই গ্রন্থে শাহজাহানের সঙ্গে গুরঙ্র্ীবের সম্পর্ক যেভাবে মআহ্কত 
হয়েছে তাও সরোতভাবে সমর্থন করা যায়না । তার শেষকালের 
অবস্থ। যাই হোক না কেন, তার জন্যে অতি সাধারণ জুতা সরবরাহ 
কর।,” তার মৃত্যুর পর তাঁকে দেখতে না যাওয়া ইত্যাদিকে 
কোনভাবেই যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়না । সম্ভবতঃ এই কারণে 
মোঘল ইতিহাসের যথার্থ ট্যাজেডির নায়ক শাহজাহানের তৎকালীন 
আচরণের কোন পরিচয় এই গ্রন্থে নেই। শাহজাহান কর্তৃক দ্বারাকে 
বার বার যুদ্ধে যেতে নিষেধ করার কথা মনে রেখেই কথাগু:লা বপা 
হলে]। কিন্তু শাহজাহানের এই আচরণের সঙ্গে তার তাত্র ওরঙ্গজীব- 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদ্যন ২১ 


বিদ্বেষের কোন মিল নেই__ইতিহাস যাই বলুক। 

উপন্যাসটির সর্বাধিক বিরক্তিঙ্কনক দিক হলো, গুরলজীবকে 
একজন ধামিক সমঅ'ট হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্যে অহেতুক বাগ. 
বিস্তার । একাতীয় প্রয়াসের মনস্তান্বিক ক্রটিও লক্ষ্যণীয় । গোটা 
গ্রন্থ পড়লে ওুরঙ্গজীবকে অযথা আত্মপ্রচারে উৎসাহী বাচাল ব্যত্তির 
মতো মনে হয়। সেদিক দিয়ে বিচার করাল এই চরিত্রটি যথার্থই 
বলতে হবে ' দারাকে ক্ষমা করার জন্যে জাহানার যে আবেদন 
জানিয়েছেন, তার প্রতুযত্তরে ওরঙ্ঙ্ীবের উক্তি স্মরণ করলেই এই 
বক্তব্যের সত্যতা উপলব্দি হবে । সে তুলনায় দারাচরিত্রটি অধিকতর 
সার্থক । যদিও লেখক বার বার দারার উদার ও মুক্তবুদ্ধিপ্রন্নত 
ধ্যানধারণ[কে পাঠকের সামনে ধর্মবিরোধী বলে উপস্থাপিত করেছেন, 
তবু এই চরিব্রটিই একমাত্র পাকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, দারার 
পরিণতি অস্কন করতে গিয়ে লেখক প্রচুর সহানুভূতি ঢেলে দিয়েছেন 
_যাপাঠকের করুণাউদদ্রক করে। যেনিভৃহ কক্ষে পুত্রের গা আলি- 
গন থেকে ছনিবে নিয়ে তাকে হতা। কর] হয সে দৃশ্য দেখে লেখকের 
সঙ্গে পাঠকও নিদারুণ মর্মবেদনায় মুষাড়ে পডেন। এর কারণ লেখক 
যে দৃষ্টি নিয়ে এই দৃশ্য অবলোকন করেছেন, তা সম্পূর্ণ মানবিক-_ 
যাকে কোন প্রশ্ার একদেশদশর্শ মনোভাব স্পর্শ করতে পারেনি । 
লেখক গাট্টা উপন্যাসটিকেই এই ওঁদার্য নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে 
পরতেন । 

যেভাবেই লেখক এই উপন্যাসটির পরিকল্পনা করুন না কেন, 
মোঘ্বল রাজদরবারের অস্তবিরোধ, হতাশা, কলুষত;, ভেতরে ও 
বাইরে তাত্র ক্ষমতার লড়াই এমন ভাবে পাঠকের সামনে নগ্ন হয়ে 
উঠেছে যে, এর ক্ষয়িফু রূপটি কারো দৃষ্টি এড়ায়নি । এই পর্যবেক্ষণ 
ও রাশায়ণ একজন শিল্পীর যথার্থ পরিচয় বহন করে ' যদি এর 
সঙ্গে খানিকট। স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি যুক্ত হতো তাহলে এটি একটি 
উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মে রূপলাত করতো । ইতিহাসকে শুধু সুল ঘটনার 


২১৯৬ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


আলোকে দেখলে চলে না, তার জন্যে গভীর অস্তদৃষ্টি প্রয়োজন । 
লেখকের ভেতর তারই অভাব ছিলো সর্বাপেক্ষা বেশি । নচেং 
উপন্যাসের পক্ষে দার বা ুরঙ্গজীব না হোক, শাহজাহান একটি 
সম্ভাবনাময় চরিত্র । অথচ লেখক শাহজাহানের ক্ষেত্রেই সর্বাধিক 
ব্র্থতার পরিচয় প্রদান করেছেন । 

সিংহাসন আরোহণের আগে শুরঙ্গজীবকে “আলমগীর” সম্বোধন 
করা, ঘড়ি আবিষ্কৃত হওয়ার জাগেই ঘড়ি দেখে সময় বলা, পরিবেশ 
ও পটভূমিকার প্রতি লেখকের ওঁদাসীন্যই স্চিত করে । ওরজরজ্জীব 
কর্তৃক দারাকে বার বার নাস্তিক, মুলহেদ, মরছুদ,* কাফের ইত্যাদি 
বিশেষণে ভূষিত করা তার ধর্মচেতনার পরিচায়ক যতদূর নয় তার 
চেয়েও বেশি অসহিষুণতার বহিপ্রকাশ। অথচ লেখক আত্মপক্ষ 
সমর্থনের মতো করেই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এজাতীয় শব্ধ প্রয়োগ 
করেছেন । 

উপন্যাসে উল্লিখিত বিভিন্ন ঘটনার নীচে ইত্িহাসের সুত্র ও 
উদ্ধতি ব্যবহার করে লেখক ঘটনার সত্যতার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন । উপন্যাসের পক্ষে তা অপ্রয়োজনীয় , লেখক তো 
আগেই বলেছেন, এটি ঠিক ইতিহাস নয়। 


॥ ২ ॥ 

মোহাম্মদ নুরুল হুক চৌধুরীর “কালাপাহাড়' (১৯২০)এর 
এতিহাসিক ভিত্তি স্দঢ় । মোটামুটি সমগ্র কাহিনীতেই ইতিহাসকে 
অবিকৃত রাখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। দাউদ খানের নেতৃত্বে 
মোঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ, উড়িষ্যার জগম্নাথ মন্দির ধ্বংস, 
হিন্দু সামস্তদের ভেতর ত্রাসের স্্টি, পাঠান-মোঘল ছন্ঘ ইত্যাদি 
ইতিহাস থেকে আহত । কালাপাহাড়ের সঙ্গে প্রতাপ রায়ের কন্যা 
কমল কুমারীর প্রেমকাহিনী কতদুর ইতিহাসসিন্ধ বলা মুনকিল ! 

এছাড়া উপন্যাসটির তেমন শৈল্লিক মূল্য নেই। সংলাপ ছূর্বল, 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ২১৭ 


কোন চরিত্রই যথাযথ ফুটে ওঠেনি । একমাত্র বিজয়কৃষ্ণ ছাড়া 
অন্যান্য চরিত্র নিদ্বন্ঘ; মোহাম্মদ নুরুল হক চৌধুরী “আকর্ষণ ও 
বঙ্গের জমিদার উপন্যাসে যে সফলতা প্রদর্শন করেছেন, তার ক্ষীণ 
ছায়পাতও “কালাপাহাড়ে" ঘটেনি । 


॥ ৩ ॥ 


শেখ আবনুল গফুরের “সালতানা রাজিয়া, (১৯২০) উপন্যাস 
নয়, তবে এতে উপন্যাসের থা:নকটা কৌশল চারিয়ে দেওয়া হয়েছে । 
লেখক নিজেও গ্রস্থটিকে উপন্যান বলে দাবি করেননি । তবে 
“বহুবিধ এতিহা সিক গ্রন্থ মালোচনায় সোলভান। রাজিয়া সম্বন্ধে যে 
স্থান হইতে যাহ] কিছু সতা তত্ব সংগৃহীত হইয়াছে, তাহ? অবলম্বনে 
তাহার চরিত্র সরস ও সরলভাবে অঙ্কিত করা হইফাছে। এই 
উপন্যাস সুদৃঢ় এতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষিত।”১* তবু 
রাজিয়া চরিত্র পাঠকের দৃষ্টি াকর্ষণ করেনা । তবে তার পরিণতি 
ভয়াবহ এবং সর্বস্তরের পাঠকের অন্তরে রেখাপাত করে । 

“সে।লঙান। রাঙ্জিয়া'র মাধ্যমে সেদিনের তথাকথিত “ইসলাম- 
রাজো"'র সংঘাত দলাদলির চিত্র নুন্নরভাবে ফুটিয়ে তেল হয়েছে । 
এর ভাষ। বিশুদ্ধ, তবে সংলাপ ছর্বগ । এজাতীয় সংলাপ উপন্যাসের 
উপযোগী নয় 
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শাহাদাৎ হোসেনের (১৮৯৩-১৯৫৩) সবগুলো এ্রতিহাসিক উপন্যাসই 
রোমাম্সধমা। কারণ তিনি ঘটনার সঙ্গে কল্পনাকে এমনভাবে 
সংমিশ্রত করেছেন, যে, তাতে একদিকে ইতিহাসের গুঢ সত্যটি 
আবিষ্কৃত হয়েছে, অন্যদিকে তার শৈল্পিক গুরুত্ব ক্ষুপ্ন হয়নি । এসব 
উপন্যাস দেখে মনে হয়, এই শিল্প সম্পর্কে তার ধারণ? প্বচ্ছ ছিলে।। 

শাহাদাৎ হোসেনের “হিরণ-রখা'র (১৯২০ ) সবগুলো! চণ্রত্র এতি- 


২১৮ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


হাসিক হওয়া! সত্ত্বেও লেখক বলেছেন, “ঘটনাবলী সম্পূর্ণ সত্য 
বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। প্রকৃত নাম উল্লেখ করিয়' সত্য ঘটনা- 
মূলক উপন্যাল লেখ! বর্তমানে অসম্ভব । কারণ তাহাতে গ্রস্থকারের 
উপর দাবি আমিতে পারে । সেজন্য এতিহাসিক চরিত্র অবলম্বন 
করিয়া উপন্যাসখানি পিখিত হইল 1৮১১ এই উক্তির দ্বার! প্রভাবিত 
হলে গ্রন্থটিকে 'এতিহাসিক উপন্যাস'ও বলা মুসকিল । কিন্তু লেখক 
এই উপাখ্যানে এতিহাসিক চরিব্রাবলীর মাধ্যমে যে পটভূমিকা অঙ্কন 
করেছেন, তা ইতিহাসের উপর ভিঙি করে গড়ে উঠেছে । বিশেষ 
করে সম্রাট বাবরের ভারত 'অভিযানের সময় রাজপুতদের ভেতরকার 
কোন্দল ও দলাদলি, পরস্পরের ভেতর যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি জেখক 
ইতিহাস থেকে চয়ন করেছেন । তবে মুল ঘটনাটি এতিহাসিক কিনা 
বলা মুসকিল। লেখক সেজন্েই এই ভূমিকা প্রদান করেছেন । 
নচেৎ বাবর, ছ্মাযুন, গুলবদন, রাণ। সংগ্রাম সিংহ, ইব্রাহিম জ্োদী, 
কর্ণাবতী, তুলসীবাঈ প্রমুখ ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহই 
নেই । 

একটি বিয়োগাস্ত কাহিনী অবলম্বনে উপন্যাসটি রচিত । এই 
ঘটনার মুলধারায় রয়েছে রাজকন্যা! সবিতা এবং মন্ত্রিপুত্র অজিত 
সিংহ | বিভিন্ন চড়াই ট্রাই ভেদ করে তাদের জীবনে সখ ও শাস্তি 
নেমে এসেছিলো বটে, কিন্তু রতনগড়ের জবরদখলকারা সর্দার রঘু- 
নাথের স্ত্রী তুলসীবাঈর চক্রান্তে সব ব্যর্থ হয়ে কাহিনীর শেষে অকাল 
যবনিকা নেমে এলো । প্রাসাদচক্রাস্ত, পাহাড়ের সবুজ সমারোহ, 
ভীলদের জীবনের ক্ষীণরেখ! সব মিঙগিয়ে উপন্যাসটিতে এক অপুর্ব 
মাধুরী ছড়া"না। তবে উপন্যাসের কোথাও পরিপূর্ণতা নেই | রাজ- 
পুতদের তত্কালীন অবস্থার চিত্র রয়েছে বটে, কিন্তু তা পরিপূর্ণ 
উপলব্ধির আকারে পাঠকের চোখের সামনে ফুটে ওঠেন । বাবর 
শাহ ও রতন গড়ের কাহিনীতে খানিকটা পূর্ণতার আমেজ থাকলেও 
যাকে নিয়ে এই উপন্যাসের নামকরণ সেই রমণীর সমাজের-_ভীঙগ 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ২১৯ 


সমাজের কোন চিত্রই পাঠকের চোখে ফুঠে ওঠেনি । তবে দুরারোহ 
পব্বতৈর অভিযানসমূহ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অস্কিত হয়েছে । শেষ 
পরিচ্ছেদে বণিত সবিতালাভেচ্ছু অজিত কর্তৃক হুমায়ুনকে দ্বন্দযুদ্ধে 
আহ্বানের দৃশ্যটি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'হর্গেশনন্দিনী? উপ- 
ন্যাসে ওসমান কর্তৃক জগতসিংহকে ছন্বধুদ্ধে আহ্বানের» অনুকরণে 
চিত্রিত হয়েছে । একস্থলে হিন্দু মহৎ, অন্যস্থলে মুসলমান মছুৎ-__ 
এই যা প্রভেদ। 

চরিত্রচিত্রণে লেখক পরিবেশের প্রভাব এড়াতে পারেননি ' যে 
কারণে গুপবদন বা সবিতকে মোঘল ব। রাজপুতকনা মনেনাহয়ে 
বাঙালিনী বলেই মনে হয়। এসব চরিত্রে লেখক বাঙালীর মেট। 
স্বতাবটিই চারিয়ে দিয়েছেন । নে তুশনায় লখিয়৷ চরিত্রে অধিকতর 
সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। সেজন্যে চরিত্রটি তুলনামূলকভাবে 
জীবস্ত। কারণ তার স্বভাবের চপলতা ও চাঞ্চল্য লেখক অত্যন্ত 
দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। এই চাঞ্চল্যের সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠেছে 
তার হৃদয়ের গভীরতা-_-য। অহরহ প্রকৃতির বিশাল প্রাণজুড়ে 
লীলায়িত। এমন কি “রাজু' হিসেবেও তার ক্রিয়াকলাপ বাস্তব । 
হুমাযুনকে প্রথম দিন দেখেই “"উন্যুক্তহৃদয়! নৃত্যশীলা ভীলঙ্গবালার 
হৃদয়ে-"'নারীত্বের জাগরণ'' ঘটেছিলো বলে তার অন্তর্ধানের পর 
“একট। বিরাট শুন্যতা” বুকে ধারণ করে সে আপন কুটিরে ফিরে 
এসেছিলে ।১৯৪ অবশেষে সে তার প্রাণের বিনিময়ে ভালোবাসার 
মূল্য প্রদান করলো । 

নারীচরিত্রের ভেতর সর্ববাধিক সার্থক সর্দারগৃছিণী তুলসীবাঈ । 
রাজ্য বিস্তারের মোহে উন্মাদিনী তুলসীবাঈ চরিত্রের বিকাশ ও ক্রম 
পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সেক্সপীয়রের 'মযাকবেথে*র লেডী ম্যাকবেখের 
মিল রয়েছে । উচ্চাকাঙ্খ। চরিতার্থতার জন্যে স্বামীকে নরহত্যায় 
প্ররোচন। প্রদান এই সাদৃশ্যের প্রধান ভিত্তি । ল্েডী ম্যাকবেখের 
তুলনায় ভুললীবাঈর পরিণতি অনেক বেশি ভয়াবহ ও শোকাবহু। 


২২০ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


কারণ তার ভেতর একাধারে উচ্চাকাঙ্াা ও নারীম্ঙ্গভ ঈর্ষা আরোপ 
কর] হয়েছে । এই চরিত্রটি শাহাদাৎ হোসেনের একটি সার্থক সৃষ্টি 
ঘা তাকে একজন দক্ষ শিল্পীর মর্যাদ। প্রদান করেছে । 

উপন্ঠ।সে নারীচরিব্রগুলোর তুলনায় পুরুষচরিত্র তেমন সার্থকতা 
লভ করতে পারেনি । জেখক বাবর ও হুমাযুনের চরিত্রে যে পরিমাণ 
মহত্ব আরোপ করেছেন' সে পরিমাণ ছন্দ আরোপ করতে পারেননি 
বলে চরিত্রগুলো এক-একটা টাইপে পরিণত হয়েছে । সেই তুলনায় 
মহারাণা সংগ্রাম সিংহ বা রাজপুতসর্দার রঘুনাথের চরিত্র অধিকতর 
মানবিক | 

শাহাদাৎ হোসেনের “মরুর কুন্থমে'র (১৯২১) উপজীব্য সম্রাট 
আকবরের পুত্র সেলিমের সঙ্গে আনারকলি নামী জনৈকা ইরানী 
মহিলার প্রেম ও পরিণয় । এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রণ] প্রতাপ 
সিংহ, রাজা মানসিংহ, রাণী যোধবাঈ,রাণ। অমর সিংহ, মেহেরুনলিসা 
প্রমুখ চরিত্র এতিহাসিক। তবে আনারকঙগির অস্তিত্ব সম্পর্কে 
আজে! এতিহাসিকের নিঃসন্দেহ হতে ন৷ পারলেও১৭ , ১৬১৫ খ্রীঃ 
প্রতিটিত লাহোরের আনারকলির সমাধি১৬ এই চরিত্রের বাস্তব 
ভিত্তি সম্পর্কে আভাস দিচ্ছে । এই সম্পর্কে লেখক ঘে সচেতন তার 
প্রমাণ, তিনি মনে করেন “উপন্যান ইতিহাস নহে ।”?১৭ এছান্ডা 
সেলিম-মানসিংহ যৌথ যুদ্ধ-প্রয়াসেরও এতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে । 

কাহিনীটি বেশ ঘনীভূত । মানবিক দৃষ্টিভক্ষির সমাহারে কাহিনীটি 
পাঠকমনে দাগ কাটে । যোধবাঈ কর্তৃক আনারকঙ্গিকে সহজে 
গ্রহণ করার ঘটনাটিতে চমক রয়েছে, তবে মানসিংহের আচরণ 
অস্বাভাবিক ( সম্ভবতঃ অনৈতিহামিকও )। পরিণতির কোন বাস্তব 
ভিত্তি নেই, তবে রাশ। অমর সিংহ ও সেলিমের মাধামে হিন্দু-মুসলিম 
মিলনের ষে আকাঙ্খ! গেখক ব্যক্ত করেছেন তা সুন্দর এবং লেখকের 
অসাম্প্রদায়িক মনোভাবস্থচক । একই মনোভাবের দরুণ 
লেখকের সহানুভূতি সবগুলে৷ চরিত্রকেই মানবিক করে তুলেছে 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ২২১ 


তবে মানসিংহ-চরিত্রের মানবিক দিক তেমন ফুটে ওঠেনি । সোফিয়া 
এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র । কারণ এই চরিত্রের মাধ্যমে শাহাদাৎ 
হোসেন মোঘল হেরেমের ষড়যন্ত্র জালের চিত্রটি ভালোভাবে ফুটিয়ে 
তুলেছেন । বস্কিমচন্দ্রের “কপালকৃগ্ডলা” উপন্যাসের লুৎফা (মতিবিবি) 
চরিত্রের সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে । আনারকলিকে ঠেকানোর জন্যে 
মেহেরুন্নিসার সাহায্যলাভেচ্ছার সঙ্গে লুৎফা-মেহেরুন্লিসা ষড়যন্ত্র 
সাদৃশ্যপূর্ণ । এ ছাড়া এই উপন্যাসের অমর সেলিম প্রথম সাক্ষাৎ 
কারের দৃশ্যটি তার “ছহিরণ-রেখা'র ( ১৯১৯ ) হুমায়ুন-অজিত সিংহের 
সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সাদৃশ্যপৃর্ণ ৷ 
শাহাদাৎ হোসেনের “সানার কাকন' (১৯২৩)-এর একদিকে রয়েছে 
রাজনীতি ও সমরনীতির নানাবিধ জটিলতা, অন্যদিকে মানবহৃদয়ের 
হর্ভেগ্ অন্ধকারের চিত্র। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র আববাস ও 
অজয়। উভয়েই গভীর অরণ্যে স্বামী, যোগানন্দ কর্তৃক লালিতা 
বিজয়ার প্রেমান্ুরাগী । প্রেমের ক্ষেত্রে এই €দ্বতান্থুরাগ উপন্যাস- 
টিকে বিয়োগাস্ত পরিণতি প্রদান করেছে । মানুষ হৃদয়ের যে চিরস্তন 
প্রবৃত্তির তাড়নায় দিক থেকে দিগন্তে ছুটে বেড়াচ্ছে, এই উপন্যাসে 
তারই স্বতঃস্ফ,র্ চিত্রায়ন লক্ষ্যযোগ্য । বিজয়া ও অজয়ের পারস্প- 
রিক আকর্ষণ, আবার বিজয়ার প্রতি আব্বাসের এবং অজয়ের প্রতি 
মহামায়ার আকর্ষণ নেই চিরস্তন হৃদয়দ্বন্বেরই বহিপ্রকাশ। কিন্ত 
এই দ্বন্ঘ কোন স্তরেই উপন্যাসের গতিরোধ করে দীড়ায়নিঃ বরং 
প্রয়োজনের সময় তাকে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যাবার সুযোগ দিয়েছে । 
এই তীব্রতা এত গভীর ষে তার দ্রুত পদসঞ্চালনে ক্ষুদ্রহুদয় মানুষ 
জীবনতরীর চতুর্দিকে ছিটকে পড়ছে । 
এই উপন্যাসের অনেকগুলো চরিত্র এতিহাসিক ৷ মুশিদকূলি 
খাঁ, বীরেন্দ্রকিশোর রায়, যোগানন্দ স্বামী, স্ুজাউদ্দীন, সরফরাজ খা 
প্রমুখ ইতিহাস থেকে আহুত। উপরস্ত উপন্যাসের প্রারস্তে সম্রাট 
গুরংজীবের মৃত্যুর পর যোগ্য উত্তরাধিকারের অভাবে বিশৃঙ্খলাস্থষ্টি- 


২২২ বাঙল৷ উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


জনিত যে পটভূমিক। নির্ম।ণ করা হয়েছে তাও এঁতিহামিক | তবে 
কাহিনীটি কতদূর এীতহাসিক তা বলা মুসকিল। এই কারণে 
'এরতিহাসিক রোমান্স' হিসেবে উপন্যাসটি লেখকের .শরষ্ঠ সৃষ্টি । 

যোগানন্দ স্বামীর উপর বঙ্কিমচজ্দ্রের 'আনন্দমঠের' সন্ন্যাসীদের 
স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে । আনন্দমঠে বণিত সন্গ্যাসী-বিদ্রোহের মতো 
এর কোন স্থান ও কালগত সাদৃশ্য না থাকলেও চরিত্রগুলো মোটামুটি 
কাছাকাছি । বিজয়ার উপর কপালকুণ্ডলার প্রভাব একেবারেই 
প্রত্যক্ষ । এমন কি ব্বর্ণের প্রতি তার অনাসক্তিও কপালকুগ্ুলার 
অন্বরূপ। সে হিসেবে উপন্যাসটির সর্বব্রই বস্কিমচন্দ্রের প্রভাব 
রয়েছে | 

'মোনার কাকনে'র সবগুলো চরিত্রই সার্থক । জেখক চরিত্রের 
বিভিন্ন স্তর নির্মাণে বেশ মচতনতার পরিচয় প্রদান করেছেন । এই 
সচেতনতা সবাধিক লক্ষ্য করা যায় বিজয়া-চরিত্রে। অজয়ের প্রতি 
তার আকর্ষণ মানবিক | অজয়ের বিজয়কালীন বিচ্ছেদের গুরুত্ব 
বিয়ার পক্ষে উপলব্ধি করতে ন। পারাও স্বাভাবিক । কারণ প্রেম 
তার কাছে অনুভূতিমাত্র-উপলন্ধ নয়। অজয়ের অন্তর্ধানের পর 
ধীরে ধীরে সেই বিচ্ছেদ উপলব্ধিতে পরিণত হয় এবং নিদারুণ 
জ্বালারূপে সবাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে । ফলে যোগানন্দের ক্ষুদ্র আঘাতে 
বিজয়ার পতন ঘটে। 

বিজয়ার পতনের দৃশ্যটি লেখক ঠিকমতো অঙ্কন করতে 
পারেননি । ফলে তার মৃতুযু কোন বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে পাঠকের 
চোখে প্রতিভাত হয়না । বরং উপন্যাসটি মিলনাস্তক হলেই যেন 
অধিকতর শিল্রম্মত হতো? । বিয়োগান্ত উপন্যাসের প্রতি শাহাদাৎ 
হোসেনের একটু আকর্ষণ রয়েছে বলে মনে হয়। “হিরণ রেখা"য় 
সবিতার মুত্র মাধ্যমে সর্দারজায়া তুলসীবাইর চরিত্রের একটা 
বিশেষ দিক ফুটিয়ে তোলা হলেও, এই উপন্যাসে তা নেই । কখনো 
কখনে। হুজন প্রতিদ্বম্দীর মাঝখানে থেকে একজনকে সরিয়ে আনার 


বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ২২৩ 


জন্যেও এজাতীয় দৃশ্যের অবতারণা! করা হয়। আলোচ্য উপন্যাসে 
তাও নেই-__ন। মহামায়া-যাগমায়ার ( বিজয়া ) ভেতর, না অজয়- 
আববাসের ভেতর । কারণ, এসব দৃশ্যের কোথাও এই দ্বৈত আকর্ষণ 
এত তীব্রতা লাভ করেনি, যার জন্যে এজাতীয় পরিণতি অপরিহার্য 
হয়ে পড়ে । সে হিসেবে পরিণতি সার্থক নয়। 

এছাড়া আরেকটি চরিত্র পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ । সেটি 
হলো ব্রহ্মচারা যোগানন্দ স্বামী । তার চিত্তের শ্বৈর্য' পরিবেশচেতন। 
এবং বাম্তবনত্য মেনে নেওয়ার সাহন সত্যি বিস্ময়কর । একটু 
অভিজ্ঞতা যোগ করতে পারলে এটি একটি প্রথম শ্রেণীর চরিত্রে 
পর্যবসিত হতে পারতো । 


॥ ৫ ॥ 

মোবারক আলির “সোফিয়া'কে (১৯২২) একটি এঁতিহাসিক 
উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। কারণ এই উপন্যাসে তুকাঁ- 
শ্রীসের চিরন্তন বিরোধ” যেমন পরিস্ফুট, তেমনি তুরস্কের উপর দিয়ে 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রবল চাপের যে ঢেউ বয়ে গেছে১৯ তার ছাপও 
স্পষ্ট । এই উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক নব্যতুকাঁ অভু)থানের চিত্র 
বাজ্ময করে তুলেছেন । যুদ্ধও এতিহাসিক ঘটন] । 

মোহাম্মদ পাশার নিকট গ্রীক দার্শনিক থিউক্রেটের বন্যা সোফি- 
য়ার প্রেম নিবেদন এবং ব্যর্থতার জন্যে তার প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছাই 
এই উপন্যাসের মুল কাহিনী । মোহাম্মদ পাশাকে না পেয়ে 
সোফিয়া তাকে সমুদ্রে বিনাশ করতে চেয়েছে বটে, কিন্ত পরিশেষে 
তার মহত্ব ও মনুষ্যত্ব বোধের প্রবল আকর্ষণে তার ভেতর অনুতাপ 
স্ষ্টি হয়েছে । : এই প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে সোফিয়া অস্ত্র হিসেবে 
গ্রহণ করেছে তার রূপকে । অতএব রূপের বিকিনিতে সোফিয়া 
হেরেছে বটে, কিন্ত লেখক এতদ্বারা সমাজজীবনের একট] জছঘম্য দৃশ্য 
তুলে ধরেছেন--যার মধ্যমশি লিপানটেলিস ও শাহজাদা । এই 


২২৪ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


আবর্তে যে প্রায়ই জাত ও সম্প্রদায়ভেদ থাকেন লেখক তা-ই এই 
গ্রন্থে দেখাতে চেয়েছেন । এই প্রদর্শনকাজে লেখক গোটা গ্রন্থটিকে 
ছুটি পরস্পরবিরোধী শিবিরে বিভক্ত করেছেন । একদিকে মোহম্মদ 
পাশ।, রেঙ্ঞান্ুর, এদ্দিব, ওসমান খা প্রমুখ বেগমান ও বীর্যবান পুরুষ- 
নারী, অপরদিকে লিপানটেলিস ও শাহজাদার মতো! রূপলোলুপ, 
কামান্ধ ও খার্থপর লোক । এর মধ্যস্থলে রয়েছে সোফিয়া । 

সোফিয়া এই উপন্যাসের একমাত্র চরিত্র-যার ভেতর যুগপৎ 
প্রেমপ্রীতিঃ হিংসাঘ্বণ। আরোপ করা হয়েছে । মোহাম্মদ পাশাকে 
প্রেমের দ্বারা আকৃষ্ট করতে না পেরে সে তাকে সমূলে ধ্বংস করতে 
চেয়েছে, কিন্তু শেষে তার মানবতাবোধ দেখে যেমন মুগ্ধ হয়েছেঃ 
তেমনি যাদের দ্বার সে মোহাম্মদ পাশাকে ধ্বংস করতে চাইছে, 
তাদের অমানুষিক ও হিংস্র কার্যকলাপ দেখে ঘৃণায় শিউরে উঠেছে । 
এই মোহ-ঘবণা থেকেই জেগে উঠেছে তার অন্তরে অধিষ্ঠাত্রী চিরস্তন 
নারীরূপ-_যা প্রেম ও আবেগে মাতৃত্বেরই দাবিদার | 

উপন্যাসের ভাষ। জড়তামুত্ত নয়। কথ্যরীতিতে লিখিত হলেও 
ভাষার বেগ ক্ষীণধারা নদীর মতো প্রবাহিত বলে তা পাঠককে আক- 
ষণ করতে পারেনা । সংলাপ খুবই ছুর্বল । কথখনে। কখনো সংলাপ 
এত দীর্ঘ যে বিরক্তি উদ্রেক করে । শুধু তাই নয়, উপন্যাসটিতে 
পরিবেশচেতনারও অভাব রয়েছে । স্থানকাল সম্পর্কে লেখকের 
ধারণ। ক্ষীণ বলে যুদ্ধ দৃশ্যটি তেমন উপভোগ্য হয়নি 

“সোফিয়া'কে অন্যধরণের শিল্পকর্ম হিসেবে বিবেচনা করা গেলেও 
তার সাবিক পরিচয়ে কোন প্রকার এদিক-সেদিক হুবেনা । 


॥ ৬ ॥ 

ম্ুরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী-সাহিত্যসরস্বতীর “জানকী বাঈ" 
(১৯২৪) মুনলিম মহিলারচিত প্রথম এবং সম্ভবতঃ একমাত্র 
এঁতিহাসিক উপন্যাস ২৭ এই উপন্যাসে সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজির 


বাঙল৷ উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ২২৫ 


উত্থানকে কেন্দ্র করে হটে প্রেমকাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে । এর 
একট। ছলে গুজরাটের শালনকর্ত, ইউন্থক খান ওরফে অঙলেফ খাঁর 
সঙ্গে দেবগিরির রাজা রামদেবের ভ্রাতুস্পুত্রী জানকী বাঈর প্রেম, 
ধর্মাস্তরণ ও পরিণয়, অন্যটি আলাউদ্দীন খিলজির পুত্র খিজির খাঁর 
সঙ্গে “গুজরাট-রাজতনয়া”, দেবল। দেবীর প্রেম ও পরিণয়। এই 
ছুটে প্রেমকাহিনী রূশদানের জন্যে গোট উপন্যাস রচিত হলেও এর 
একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে স্থলতান জাঙালউদ্দীন খিঙগজি ও 
সুলতান আলাউদ্দীন খিলজির ইতিহাল। গে'ট। উপন্যাসে ম্ুলতান 
জালালউদ্দীন খিলজির উদার ও সংবেদনশীল চরিত্র২১ মোটামুটি 
অবিকৃত রাখা হয়েছে । কিস্তু লেখিক। ভাত্যস্ত যত্বসহকারে 
আলাউদ্দীন খিপ্জি কর্তৃক হীন ও অমানুষিক বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে 
জালালউদ্দীন খিলজির হত্যার ঘটনা টি২২ এড়িয়ে গেছেন । গুজরাট 
পতনের পর দ্বিতীয় করণদেবের সুন্দরী স্ত্রী কমলা দেবীকে বন্দী 
কর আলাউন্দীনের তাকে মহীষীদের অন্তভুক্তকরণ*২৩ কমলাদেবীর 
কন্য। হদবলা দেবীকে দেবগিরি থেকে জবরদস্তি করে প্রাসাদে এনে 
রাজকুমার খিজির খানের সঙ্গে পরিণয়স্ত্রে আবদ্ধকরণ»৪ এবং 
উপন্যামে উল্লিখিত দেবগিরিঃ গুক্ষরাট, চিতোর, রণথম্বর প্রভৃতি 
স্থানে অভিষান এতিগাসিক । ভবে চিতোরের রাণী পদ্মিনী প্রসঙ্গে 
তিনি যে কাহিনী বর্ণবা করেছেন, তার কোন এতিহাসিক ভিত্তি 
নেই। অবশ্য পদ্মানী-উপাখ্যান নামে বর্তমানে প্রচলিত কাহিনী 
সম্পর্কে এমনিতেই নানাপ্রকার মতামত রয়েছে ।২ উপন্যাসে 
উল্লিখিত কয়েকটি নাম ভুল । যেমন? দেবগিরি থেকে যিনি দেবলা 
দেবীকে বন্দী করে এনেছিলেন তিনি মালাউদ্দীনের ভাই উলুঘ 
খান২৬ _-আলেফ খান নয়, ( অবশ্য উলুঘ খান বিকৃত হয়ে আলেফ 
খান হতে পারে )। চিতোরের রাণার নাম রাজা রতন সিংহ২? -- 
ভীম মিংহ নয়। এসব ছেটথাটে ক্রটিবিচ্যুতি বাদ দিলে গোট। 


উপন্যানটির এতিহাসিকতা সম্পর্কে লেখিকা সচেতন ছিলেন বল 
১৫ 


২৬ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


যায়। তবে ইউন্ুফ-জানকীবাঈ উপাখ্যানের কোন এতিহাসিক 
ভিত্তি রয়েছে বলে মনে হয়না । 

উপন্যাস ছিসেবে জানকী বাঈ সার্থক । কারণ সুরুম্নেছা খাতুন 
একটি শাখা প্রশাখাযুক্ত কাহিনী তৈরি করেছেন এবং নানাভাবে 
তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন৷ তবে আলাউদ্দীন খিলজির রাজ্যবিস্তার 
বর্ণন। প্রসঙ্গে এত দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছেন যে, তার পক্ষে 
কাহিনীর গতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি । ফলে এই অংশ উপন্যাসের 
বদলে ছাত্রপাঠ্য ইতিহাসগ্রন্থে পর্যবসিত হয়েছে । তবে এতদ্বারা 
পাঠকের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হবার অবকাশ নেই । কারণ অপ্রতিহত 
গতি উপন্যাসটির একটি প্রধান গুণ। চরিত্রগুলো সে হিসেবেই 
গড়ে উঠেছে । জানকী বাঈ চরিত্রে লেখিকা বাঙালী রমণীর তাবৎ 
গুণাগুণ আরোপ করেছেন বলে তাকে আমাদের খুবই পরিচিত মনে 
হয়। বিশেষতঃ ইউম্ফ খার বিদায়কালে জানকীর আবেগাপ্লুত 
অভিব্যক্তি” শিল্প স্ষমামণ্ডিত। এজাতীয় সংযম একটা বিশেষ গুণ । 

এই উপন্যাসের একট প্রধান আকর্ষণ হলো লেখিকার 
অসাম্প্রদায়িক ও উদার দৃষ্টিতক্ষি-_যা এজাতীয় গ্রন্থ রচনা করতে 
গিয়ে অনেকেই রক্ষা করতে পারেননি । ফলে উপন্যাসে শোর্যবীর্ষ 
প্রদর্শনকালে কেউ কারো চেয়ে কম যায়নি । এই অভিব্যক্তি 
আলাউদ্দীন খিলজির ভেতর যেমন প্রতিফলিত, তেমনি হিন্দু 
যোদ্ধাদের মধ্যেও হল নয় । শুধু এই উপন্যাসে নয়, ন্বপ্দৃষ্টাঃ 
(১৯২৩) উপন্যাসে বেনারসে সম্রাট ওরঙ্গজজীবের জামে মসজিদের 
সঙ্গে দেবমন্দিরের অংশ যেমন তার দৃষ্টি এড়ায়নি, তেমনি “অটলা- 
দেবীর মন্দির" ভেঙ্গে সম্রাট কর্তৃক নিমিত অটলে কি মদজিদ দেখে 
তার উপন্যাসের নায়ক “মনে একটু অশাস্তি অনুভব” করেছে ।২৯ 

উপন্যাসের প্রথমদিকে মহারাজ রাম দেবের প্রনাদাভ্যত্তরে 
ইউন্ুফ খাঁর প্রবেশ এবং তিনজন সহযাত্রীসমেত প্রাসাদে হামলার 
দৃশ্যটির সঙ্গে বস্কিমচন্দ্রের “ছর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে মহারাজ বীরেন্দ্র 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ২২৭ 


সিংহের প্রাসাদের সেই পাঠান-হিন্দ্ু সংঘর্ষের মিল রয়েছে । 


॥খ॥ সামাজিক উপন্যাস 


॥ ১ 1 
আচ্চমন্দ আলীর ( ১৮৬৫ *৯৪২ ) “প্রেম দর্পণ' (১৮৯১) “বাঙালব- 
মূদলিম রচিত প্রথম সামাজিক উপন্যাস ।””** উপন্যাসটি একটি “'সতা 
ঘটনা অবলম্বনে'' রচিত বলে লেখক দাবি করেছেন ৩১ একটি হিন্দু 
রমণীর সঙ্গে মুনলিম যুবকের প্রেম পরিণয়ের চিত্রই এই উপন্যাসে 
ফুটিয়ে তোলা হযেছে । লে হিসেবে এই উপন্যাসে যুগের একটা 
বিশিষ্ট প্রবণতার স্বাক্ষর থাকলেও লেখক বহুক্ষেত্রেই ভা অতিক্রম 
করতে চেষ্ট। করেছেন। কাহিনীতে পরিবেশ ও কালের প্রভাব 
তার প্রমাণ । 

প্রথমেই মধ্যযুগীয় রীতিতে নর ও নারীর রূপের বর্ণন৷ দিয়ে 
উপন্যাসটির স্চনা এই বর্ণনাটিও আবার বক্কিমচন্দ্রের “ছর্গেশ- 
নন্দিশী'র প্রভাবজজাত। কাসেম-ক্ষেত্রমণির প্রেমে কোন দ্বন্্ব নেই । 
দিও ছুটে। পরস্পরবিরোধী সম্প্রদায়ের সদস্ত ছিলেন তাদের ভেতর 
দ্ন্ব থাকা স্বাভাবিক । একমাত্র মেয়ে হিসেবে ঘরজামাই -রখে 
বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে স্বাভাবিক হলেও কোন মার পক্ষেই জেনেশুনে 
পক্ষপতির মতো মুখে র হাতে মেয়ে বিয়ে দেওয়৷ সম্ভব নয়। কারণ 
ছেলেমেয়ের জন্যে কোন মা-ই স্বার্থপর হতে পারেনা । তবেবিয়ের 
পর গজ-ক্ষেত্রমণি সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ছেলের ভেতর দ্বন্ব আরোপ 
করা ঘেতে। | কিন্ত লেখক সেই শ্থযোগের সদ্বযবহারে ব্যর্থ হয়েছেন। 
কাহিনীর গতিধার1 সমান্তরাল বেগে এগিয়ে গিয়ে পরিণতি লাভ 
করেছে । 

উপন্যাসটি মিলনাস্ত। গোড়াতেই লেখক ক্ষেত্রমণির মুসলমান 
হওয়ার ইচ্ছে জ্ঞাপনের মাধ্যমে মিলনের আভাস দিয়ে রেখেছেন । 


২২৮ বাঙল! উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


ফলে কাহিনীকে পূর্বনিধণরিত মনে হয়। লেখক সমস্ত ব্যাপারটিকে 
সহজ করে দিয়েছেন । ফলে “ক্রমশঃ জান] গেল, ক্ষেত্র মুসলমান- 
ধর্ধ্ণ পরিগ্রহণ করিয়! কাসেমের অদ্ধাঙ্গিনী রূপে তাহার বাটিতে সুখে 
জীবন যাপন করিতেছেন । গ্রামে কয়েক দিন পর্য্যস্ত এই বিষয়ের 
বাক্‌-বিতণ্ডা চলিল, অবশেষে সকলই নীরব হইল । ভাবিলযে, 
এ বিষয় বৃথা আন্দোলন করিয়া কেবল মন নষ্ট বই আর কিছুই 
নয়।,'২ এই পরিণতি সমর্থনযোগ্য নয় । যদিও লেখক ধর্মমত 
পরিবর্তনের চিত্র অঙ্কন করেছেন গজপতির সঙ্গে ক্ষেত্রের বিয়ের পরে, 
এবং যদিও ক্ষেত্রমণি একখান] পত্রের মাধামে তীর মানসিক দ্বন্দের 
কথা ব্যক্ত করেছে, তবু এতে কোন ব্যতিক্রম হতে পারেনা এজন্যে 
মনে হয়, আর্জমন্ন আলি নির্ভল। ধর্ম-বিশ্বস থেকে এই শিক্ষারগুণ- 
রহিত পরিণতি অঙ্কন করেছেন_ হিন্দুদের রচিত উপন্যাসের প্রতি- 
ক্রিয়ায় রচিত হোক বা না হোক। লেখকের ধর্মবিশ্বাসের স্পষ্ট ছাপও 
উপন্যাসটিতে রয়েছে । 

এই উপন্যাসের আরো একটা ক্রটি হলে! অতিকথন। প্রায় 
প্রত্যেক পরিচ্জেদে এই বিরক্তিজনক অতিকথনের নিদর্শন রয়েছে। 
কোন কোন অধ্যায় উপন্যাসের বদলে এক একটা বিষয়ের উপর 
লিখিত গান্তীর্ধপূর্ণ প্রবন্ধে পর্যবসিত হয়েছে । নারী-পুরুষের বয়েস 
সংক্রান্ত বিবরণীতেও লেখক কখনো কখনো পারস্পর্য রক্ষা! করতে 
পারেননি । ক্ষেত্র ও গজপতির বয়েস তার প্রমাণ 1৩৪ 

এই উপন্যাসটিফে কোন দিক দিয়েই সার্থক বলা যায়না । এর 
কোন চরিত্রই ফুটে উঠেনি । গেখক বিভিন্ন বিষয়ে এত কথা 
বলেছেন যে, তা পাঠকের বিরক্তি উদ্রেক করে এবং যুগবিচারে 
ঘটনাটিও অন্ব।ভাবিক। তবে ততকালের একখানা মুসলিমপ্রধান 
অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধমীয় অবস্থা বর্ণনায় লেখক 
দক্ষতার পরিচয় গ্রদান করেছেন । 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ২২৯ 


॥ ২ ॥ 
জানে আলম চৌধুরীর “সাধনার জয়'কে (১৯১৪) লেখক একটি 
পরিবারিক উপন্যাস মনে করেন । তার মতে, “মুসলমান সমাজে 
এ পর্য্যস্ত কেহ বঙ্গভাষায় পারিবারিক উপন্যাস রচনা করেন নাই'৪ 
কিস্ত "সাধনার জয়'কে পারিবারিক উপন্যাস না বলে সামাজিক 
উপন্যাস বলাই অধিকতর বিধেয়। কারণ এই উপন্যাসে যেসব 
সমন্ত! দেখানো হয়েছে সেগুলে। সমাজের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট । অর্থের 
লোভে পাঁচ বছরের অঙ্গীকার অস্বীকার, টাকার লোভ দে'খয়ে 
সম্পর্কস্থাপনের প্রয়াস, উচ্চবংশে শিক্ষার অপ্রতুলতা, চকবাজারের 
কাপড় ব্যবসায়ীদের কাগণ্ড-কারখানা, দরিদ্রের আর্তনাদ, গুণ্ডা লেলিয়ে 
দিয়ে অন্যের সর্বনাশ সাধন প্রয়াস সবই সামাজিক সমস্যার অস্ত- 
ভূক্ত। তবে উপন্যাসে পারিবারিক জীবনের চিত্রও রয়েছে । 

'পাধনার জয়ে'র কাহিনী গতানুগতিক | বাহারুদ্দিন নামে 
এক্ষজন দরিদ্র মাষ্টারের মেয়ের সঙ্গে বিত্তশালী হাসেমুদদীনের ছেলের 
প্রেম নিয়ে উপন্যাসটি রচিত । হাসেমুদ্দিন প্রথমে ইয়াকুতির 
ভাবে মুগ্ধ হয়ে তাকে শমসুর সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইলেও শেষে 
নবাব নজাবত আলী খাঁর মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। ক্ষিত্ত 
মেয়েটির স্বভাব ভালো ছিলোনা সে ঈধাম্বিত হয়ে ইয়াকুতির 
নাক ও চোখ উপড়ে ফেলার চক্রান্ত করে । কিন্তু ঘটনাক্রমে সে 
নিজেই এই নির্মম চক্রান্তের শিকারে পরিণত হয় এবং প্রাণ হারায় । 
শেষে নবাবের প্রচেষ্টায় শমনুর সঙ্গে ইয়াকৃতির বিয়ে হয়। 

কাহিনীর গতি খুবই দ্রেত-_-কখনো কখনো অনুসরণ করাও 
ককর হয়ে পড়ে । এই গতি উপন্যাসের শিক্ষাপ্রকরণের চেয়ে খুবই 
ক্ষতিকর। আবার কখনো কখনো দীর্ঘ সংলাপ পাঠকের ভেতর.বিরক্তি 
উৎপাদন করে। কোন গভীর চিস্তার ছাপও উপন্যানটিতে নেই। 
শমন্ু-ইয়াকৃতির প্রেম অক্ষুন্ন রেখেও নবাবজাদীর চরিত্রে মানবিক 


অহ্ৃভূৃতি আরোপ করা ঘেতো। শুধু তাই নয়, এই অনুভূতির 
--১৬ক 


২৩০ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


মাধ্যমে যথাযথ ছন্দ ফুটিয়ে তোলাও সম্ভব হতো । কারণ এই 
বিয়েতো তৎকালীন সমাজের একটা রূপেরই প্রতিফলন | তাতে 
কাউকে দোষী করার কোন কারণ নেই । কিস্তু লেখকের চিন্তায় সে 
মহত্ব ধর! পড়েনি । ফলে কাহিনীটি দুর্বল হয়ে পড়েছে । 

চরিত্রগুলোর গতি প্রায় সমাস্তরাল। তবে কোন কোন চরিত্রে 
ক্ষীণ মানবিক আবেগ-অন্নুভৃতি প্রশংসনীর যেমন শমস্ুর সঙ্গে 
তর্কে হেরে গিয়ে হাসেমুদদীনের ভেতর স্থ্ট দ্বন্ব, গোলাম কাদিরের 
ভেতর সঞ্চারিত মানবিক আবেগ, ইয়াকৃতির নাসিকা ছেদন এবং 
চক্ষু উতপাটনের ব্যাপারে নবাবভগ্নির উত্থাপিত ক্ষীণ আপত্তি 
ইত্যাদি । এছাড়া চরিত্রগুলে। প্রায় একই ধারার । করিমন্নেছা ও 
নবাবভগ্রি যেমন কুৎসিত ও নী5, তেমনি নবাব, নবাবগিন্ি প্রমুখ 
দেবতুল্য। তবে এর ভেতর হাসেনুদ্দীন চৌধুরীর চরিত্রে সব্বাধিক 
হন্ব ফুটে উঠেছে । গোলাম কাদির প্রথম দিকে “বিলাসী, 
তোগোন্ত্তা ও একটু চরিত্রহীন” থাকলেও শেষে একেবারে 
ভালোমান্ুুষ হয়ে গেছে । তার বন্ধু দেবেন বাবু জানে: “যত দোষই 
তার থাক .স নিব্রবোধ ও হৃদয়হীন',”? নয় । নবাবের চরিত্রে তত- 
কালীন মুললিম উচ্চবিত্ত সমাজ-মানস প্রতিফলিত । 

উপন্যাসটির ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব স্প্ট। বিশেষতঃ 
ইয়াকুতির রূপবর্ণনায় এই প্রভাব চক্ষুগ্রাহ্থ । বানান সম্পর্কে লেখক 
একেবারেই অলচেতন 1৬ বিভিন্ন ব্যক্তি ও বস্তর নাম উচ্চারণে 
আঞ্চপিকতার ছাপ রয়েছে ।* সংলাপে প্রচুর রস ও ব্যঙ্গ পরিবে- 
শনের ফলে কোথাও কোথাও বেশ উপভোগ্য মনে হয়। 

উপন্যাসটিতে কিছু মুল্যবান সামাজিক তথ্য রয়েছে । যেমন 
তত্কালীন মুসলমানদের ভেতর শিক্ষার অপ্রতুলত্া, অর্থের লোভে 
টববাহিক সম্পর্ক স্থাপন, মুসলিম বিত্তশলীদের পাশ্চাত্য ধরণের 
আসবাবপত্র বাবহার, বাঞ্জারের দরকষাকষি, সীমাহীন দারিদ্র 
ইত্যাদি এই উপন্যাসের বিশেষ আকর্ষণ । 
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॥ ৩ ॥ 
মোহাম্মদ হ্ুরুল হক চৌধুরীর “আকর্ষণ” (১৯১৬ ) সামস্ততাস্ত্রিক 
সমাজব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে রচিত । ভাগ্যাহুত জমিদার পুত্র 
হোসেন আলির জীবনের উত্থান-পতনই উপন্যাসটির প্রধান উপজীব্য । 
হোসেন আলি কর্তৃক হোসনাবাদের জমিদার বদরুদ্রীনের গৃছে 
আশ্রয়লাভ এবং তার একমাত্র কন্তাকে বিয়ে করে বিশাল জমিদারীর 
প্রভুত্ব অর্জন এই উপন্যাসের প্রধান ঘটনাধারা। তার সঙ্গে যুক্ত 
হয়ছে হোসেন আলির উদ্ধারকারী বিষুপুরের জমিদার নরেন্দ্র- 
কিশোর চক্রবতাঁর কন্যা মনোরমার তার প্রতি আকর্ষণ এবং সেই 
আকর্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের গৃহত্যাগ। অবশেষে প্রথমা স্ত্রী 
রওশনারার আগ্রহে হাসেন আলির সঙ্গে মনোরমার বিয়ে হয় এবং 
তার] সুখে ও শান্তিতে বাস করতে থাকে । 

উপন্যাসের কাহিনী জমাট । তবে বহুচরিত্রসমাবেশের ফঙ্গে 
কাহিনীটি জটিল রূপ পরিগ্রহ করেছে । প্রধানতঃ চারটি ধার। 
কাহিনীটিতে আবতিত হয়েছে! হোসনাবাদের জমিদার বদরুদ্দিন 
এবং তার কন্যা রওশানার। ; বিষুণপুরের জমিদার, বদরুদ্দীনের 
ম্যানেজার নরেন্দ্রকিশোর চক্রবত্তাঁ এবং তার পরিবার-পরিজন, 
নরেন্দ্রকিশোরের বন্ধু ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার স্ত্রী-কম্যা; 
সবশেষে ভাগ্যাহত জমিদারতনয় হোসেন আলি। এই চরিত্র- 
গুলোকে লেখক বিভিন্নভাবে উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন এবং 
একটা ছুণিব।র আকর্ষণের মাধ্যমে পরস্পরকে পরস্পরের কাছাকাছি 
টেনে এনেছেন। এই আকর্ষণ-বিকর্ষণে মানবহৃদয়ের সীমাহীন 
আবেগ- অন্ুভূতিজাত ব্যাথাবেদনার চিত্র যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি 
তার স্তরের ঘ্বণা, ক্রোধ ও নীচতাও প্রকটিত হয়েছে । এজাতীয় 
নানামুখী চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে লেখক উপলন্ধি করেছেন, পারি- 
পাস্থবিকতার কারণে মানুষ যেদিকেই যাক না কেন, বা যাই করুক ন৷ 
কেন সে তার মৌল স্বভাবে ফিরে যেতে পারে--যদিও এই প্রত্যা- 
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বর্তনের জ্বালা ভয়ঙ্কর এবং তার প্রায়শ্চিত ভয়াবহ এই ভয়াবহ 
চরিত্রের আভাস রয়েছে রমণীংমাহনের ভেতর । অবশেষে তার 
ভেতরও মনুষ্যত্ব বোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে । উপন্যাসটি সবদিক 
দিয়েই মিলনাস্তক । 

চরিত্রচিত্রণে লেখক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন! হোসেন আলী 
একটি উৎকৃষ্ট চরিত্রে । তার অন্তস্থিত মানবতাবোধ তাকে একটি মহৎ 
চরিত্রে পর্যবসিত করেছে । জমিদারতনয়৷ রওশানারাকে বিয়ে করার 
পর তাকে ভালোবেসেও নরেন্দ্রতনয়া মানারমার আকর্ষণ অস্বীকারে 
অক্ষমতা হোসেন আঙ্গির অস্তরের বিশালতা প্রমাণ করে । কারণ 
মনে।রম] যেভাবে তার প্রতি ছুটে এসেছে এবং তার অন্তরে প্রজ্ঞঙ্গিত 
প্রেমের বহ্ছিশিখা নির্বাপণের জন্যে নদীতে ঝাপ দিয়েছে, ত?তে 
একমাত্র পাষাণের পক্ষেই চোখ বন্ধ করে বসে থাকা সম্ভব ' এই 
পর্যায়ে লেখক চরিত্রটিকে সার্থকতার উত্তুঙ্গ শিখরে উত্তোলন 
করেছেন । লেখক শেষপর্যস্ত এমন একটি প্রেমকে ব্যর্থতার হাত 
থেকে রক্ষা করেছেন । প্রেমের ক্ষেত্রে এই দ্বৈতচারণাকে তিনি 
যুক্তিগ্রাহ করে তুলেছেন চরিব্রটিতে ছন্দ আরোপের ভেতর দিয়ে। 
তার ভেতর মানবিক অহৃভূতি রয়েছে বলেই এমন ছন্দে তার দয় 
ক্ষতবিক্ষত হয়েছে এবং অবশেষে সেই হৃদয় প্রেম ও ভালোবাসার 
কল্তধারাগু:ণ বিগলিত হয়েছে । এই চিন্তাধারা শুধু আধুনিক নয়, 
সেদিনের জন্যে ছিল অচিন্তনীয়ও | 

অন্যান্য পুরুষচরিত্রের ভেতর জমিদার নরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী 
এবং তার বন্ধু ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-চরিত্র যথাযথ ফুটে উঠেছে । 
নরেন্দ্রকিশোরের প্রবল স্সেহপরায়নতা-_যার সামনে কখনো কখনো 
সাম্প্রনায়িক প্রশ্নও গোৌণ--এবং সমাজ ও ধর্মের প্রতি অনুরাগ 
চরিত্রটিকে মহতের পর্যায় উন্নীত করেছে । ক্ষেত্রমোহনের সন্যাস 
ব্রত অবলম্বন এবং পরিশেষে শিব্রাম নামে ডাকাতিতে অংশগ্রহণের 
পটভূমিকা মারো পরিচ্ছন্ন হওয়। উচিত ছিলো । এই ক্রটি সত্তেও 
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চরিক্রটি জীবস্ত ও প্রাণবান | 

নারীচরিত্রের ভেতর প্রধান হলো রওশানার", মনোরমা ও 
অন্কুপমা । রওশন ও অন্রপমার বীরাকঙ্রনা ভাব প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু 
বাস্তবের সঙ্গে তার সম্পর্ক ক্ষীণ ৷ কারণ এক্াতীয় স্বভাবের অনুকূলে 
যে পটভ্ভমিব থাক প্রয়োক্তন তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত | সেই তুলনায় 
মনোরমা সার্থক: কারণ তার প্রতিটি কার্ধব্রম ঘুক্তিগ্রাহা ও 
স্বাভাবিক ৷ 

উপন্যাসটিতে কিছু গুরুতর ক্রটিও লক্ষ্য করা যায় । এতো! 
অগ্রগামী মনোভাব প্রকাশ করা সত্তেও এতে আধুনিক ধ্ানধারণা ও 
জীবনযাত্রাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে--বিভিননপ্রক্কার ৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
যার অন্তভূক্ত 1৪ অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি 
যেভ'বে সম্রাট আকবরের বিপক্ষে সম্রাট ওুব্ঙ্গজীবকে স্থাপন 
করেছে ন৪১ * তা শুধু অপ্রয়োজনীয নয়, হাস্যকরও বটে। এছাড়া 
এই উপন্যাসের আর একটা বড় ক্রি হলে মানবমানবীর ঘন ঘন 

ংজ্ঞাোলোপ । এক এক পর্যায়ে চারজন প্রাণী ( হীরেন্দ্র, কমলাদেবী 

ক্ষেত্রমাহন ও করুণামযী ) একস্থানে পরস্পরকে দেখে সংজ্ঞাহীন 
হয়ে পুড়ছিস-__যাদর জ্'ন ফিরিয়ে এনেছে অনুপমা, চন্দ্রকাত্তঃ 
হোসেন আলি ও মনোরমা ৪২ ব্যাপারখান৷ শুধু হাস্যকর নয়, 
অন্তু 5ও ] 

মোহাম্মদ হৃরুশ হক চৌধুরীর দ্বিতীয় উপন্যাস “বঙ্গের জমিদার' 
(১৯২৫) তুলনামুগকভাবে অধিক্ক সার্থক ও শিল্পোত্তীর্ণ ৷ প্রথম 
উপন্যাসের কাহিনীতে যে জট পাকিয়ে ফেলা হয়েছে, আলোচ্য 
উপন্যাসে তা নেই । স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে কাহিনী এগিয়ে গেছে: 
পাঠককে কোথাও থমকে দাড়াতে হয়নি । এমন অপ্রতিহত গতি 
যেকোন উপন্যাসের একটা বিশেষ গুণ। উপন্যাসের ভূমিকায় 
পুলিনবিহারী বসু বলেছেন, “বাঙলার জমিদারগণ কিভাবে পাপের 
পঙ্থিল হুদে নিমজ্জিত হইয়! প্রজার তপ্তশোণিত শোষণ করে, কি 
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ভাবে অত্যাচারে ও ব্যভিচারে জমিদারী প্রাবিত করে, চৌধুরী সাহেব 
তাহাই এই “বঙ্গের জমীদারে' দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন।” এই 
অত্যাচারের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে লেখক কোথাও দৈবের আশ্রয় 
যেমন গ্রহণ করেননি, তেমনি কোনপ্রকার অযৌক্তিক আকন্মিকতার 
ত্বারা বাস্তবতার সীমাও ভ্ঘন করেননি । এই গুণ ছিলো সেদিনকার 
ওপন্যাসিকদের ভেতর হুর্লত | 

উপন্যাসটির ছুটে তাৎপর্যপূর্ণ দিক রয়েছে । একদিকে জম্দার 
শমসের অলির উচ্ছুঙ্খলতা ও অপরিণামদশিতা, অন্যদিকে জমিদারের 
বিরুদ্ধে প্রাজাবিদ্রোহ । জমিদারের আচরণ গতানৃগতিক হলেও 
একজন সত ও সরল জমিদারের সন্তান হয়েও তার পদস্থলন 
অস্বাভাবিক মনে হতে পারে লেখক এদিকে সচেতন ছিলেন বলেই 
তার পটভূমিকা নির্মাণ করেছেন । অনুরূপ তার সতপথে আগমনের 
পটভূমিক,ও যুক্তিসিদ্ধ। কাহিনীতে একটিমাত্র চরিত্রের ভূমিকা 
অত্বাভাবিক মনে হয়ঃ তাহলো! গোবিন্দলাল্গের । ন্তুন দেওয়ানের 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাদের সংঘবদ্ধ বিদ্রোহ উপচ্ঠাস্টির একটি 
উল্লেখযোগ্য চিত্র । এই বিদ্রোহের পটভূমিকাও নুন্দরভাবে অঙ্কন 
করা হয়েছে । বঙ্কুবিহারীর বিদ্রোহ্থী ভূমিকা দেওয়ালে পিঠ ঠেকে 
যাওয়। অত্যাচারিতের শেষ চেষ্টার অনুরূপ । তারতো উভয় দিকেই 
মৃত্যু! অতএব পশুর মতো মরে কিলাভ। এই ক্ষেত্রে লেখকের 
উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হলো, তিনি এই দৃশ্যে কোনপ্রকার অবাক্জব 
ভাবালুতাকে প্রশ্রয় প্রদান করেননি । খজুগতিতে দৃশ্ঠটি এগিয়ে 
গেছে এবং পরিণতি লাভ করেছে । এই দৃশ্যে হুরুল হক চৌধুরীর 
শিল্পকুশলতা একজন দক্ষ শিল্পীর সমতুল্য । তবে কৃষকবিদ্রোহের 
পরিণতি সামন্ত্রত-ন্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অনুকূলেই গেছে । সর্বহারা 
ও অসহায় কৃষকেরা শেষ পর্যন্ত জমিদারগিনি মরিয়মের শরণাপন্ন 
হয়েছে । জনসাধারণ নিজেদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার 
পরও আন্দোলনে যতিক্ষেপ লেখকের শ্রেণীচেতনারই স্বাক্ষর ৷ 
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উপন্যাসটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট । ম্বণালের প্রতি গুলি 
নিক্ষেপে উদ্ধত শমসেরের কথোপকথন কুষ্ণকাস্তের উইলে'র 
গোবিন্দলাল-রোহিণীর কথোপকথনের দৃশ্যটি স্মরণ করিয়ে দেয়। 
মরিয়মের নারীবন্দনা হিন্দুপুরাণের নারীরূপেরই বহিপ্রকাশ। 
একারণেই তার পক্ষে বলা সম্ভব “'মনে রাখিও, নারী বালিকারূপে 
আনন্দদায়িনী, কুমারীরাপে সেবাকারিণী, বধুরূপে জ্যোতির্্ময়ী, মাতৃ 
রূপে পন্তানপাপিনী আর গৃহিণীরূপে অন্দায়িনী, ইহা ছাড়া নারী 
আর একরা:প প্রক্কাশিতা তার নাম সংহারকারিণী।”৪২ এজাতীয় 
দৃশ্য এই উপন্যাসে বহু আছে-__যা লেখকের উদার ও সহনশীল 
মানসিকতার স্বাক্ষর ৷ 

“বঙ্গের জমিদার' উপন্যাসে লেখক কয়েকটি ভালো চরিত্র স্থষ্টি 
করেছেন । জমিদার শমসের আলির অধঃপতনের চিত্র দক্ষতার 
ঙ্গে অক্কত হয়েছে । তার মদোনম্মত্ত সংলাপ মাঝে মাঝে খুবই 
উপভোগ্য মনে হয়। এই চরিত্রটিই গোটা উপন্যাসের প্রাণমুল : 
তার বিপথে আগমন, পিতার মৃত্যুর পর কলকাতা এসে ভোগ- 
লালসার পন্কিল আতে অবগাহন, অবশেষে তার বিবেকের জাগরণের 
দৃণ্যই উপন্যাসের প্রধান উপজ্জীব্য। এই উপন্যাসের সর্বাধিক সার্থক 
চরিত্র হলে। দেওয়ান মোবারক আলি । এমন সংযত, ধীর ও স্থির, 
এমন কোমগ প্রাণ প্রজ্জাবংসঙগ অথচ কর্তব্যক্ষেত্রে ইস্পাতকঠিন ও 
অনমনীয় মনোভাবাপন্ন চরিত্র যেকোন উপন্যাসের জন্যে গৌরবের । 
মরিয়ম চরিত্রের -ভতর লেখক শাশ্বত মাতৃত্বের রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন- 
যার প্রেরণামুল হিন্দু পুরাণ । এই চরিত্রের সঙ্গে “আকর্ষণের 
ফাতেমার মিল রয়েছে । তবে মরিযম আরো বাস্তব ও মানবিক- 
গুণসম্পন্ন । "লেখক সামগ্ত্রতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অনুকূলে একটি 
শক্তি হিপেবে মরিয়মকে দেখতে চেয়েছেন বলে এই চরিত্রেতার 
অন্তরের তাবৎ সহানুভূতি উজাড় করে দিয়েছেন। সে হিসেবে 
মরিয়ম এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হলেও, সার্থকতা বিচারে 
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উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মৃুণাল। তার ভেতর লেখক অবস্থাজনিত 
কারণে লোভ, মোহ ও স্বার্থপরতা দেখালেও তার অন্তরে লুক্কায়িত 
নারীত্বকেও তিনি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন । লক্ষ্যণীয় ব্যাপার 
হলো, তার স্বরূপ উদঘাটনে লেখক কোথাও আকম্মিকতার আশ্রয় 
গ্রহণ করেননি, বরং চরিত্রটিকে ধীরে ধীরে বিকশিত করেছেন । 
মুণালচরিত্রে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “জাধারে আলো'র (১৯১৫) 
বিজলী, 'দেবদাসে*র ( ১৯১৭ ) চন্দ্রমুখীর ছাপ রয়েছে । 

সমগ্র উপন্য।স বিশ্লেষণ করে এই লিদ্ধান্তে আস! যায় যে, মোহা 
স্মদ নুরুল হক চৌধুরী তার প্রথম উপন্যাসের ( আকর্ষণ ) মাধ্যমে 
যে অজ্ঞাত পথযাত্রার স্থচনা করেছিলেন, “বঙ্গের জমিদারে' এসে তা 
স্বম্পষ্টগতি লাভ করেছে । মুসলিমরচিত বাঙঙ্গা উপন্যাসের ক্ষেত্রে 
এটি একটি' উল্লেখযোগ্য সংযোজন । এমন পরিমিতিজ্ঞান সেদিনের 
উপন্যাসিকের জন্যে ছিলো অচিন্তশীয়। 

এসব উপন্যাসের সামাজিক মুল্য অপরিসীম । “আকর্ষণ 
উপন্যাসে অনাথনাথ বিশ্বা লিখিত ভূমিকা থেকে আমরা জানতে 
পারি, লেখক একজন জমিদার ছিঙগেন। সে হিসেবে এর গুরুত্ব 
আরো মহার্ঘ । হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির যে চিত্র এই উপন্যাসে 
লক্ষ্য কর! যায় ত মুনলিম রচিত উপন্যাসে হূর্লত না হলেও এর 
গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি । কারণ বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মাঁয় 
কারণে উদ্ধদ্ধ এই বিভেদ্কে ঘেমন লেখক যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ 
করেছেন, তেমনি এই মিলনকে তিনি পারিবারিক জীবনের স্রক্ষিত 
অঙ্গন পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন । তার প্রমাণ হলো, হোসেন আলি- 
মনোগমার বিয়ে । এই বিয়েতে কোথাও ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া 
হয়নি। এই পসৌহার্দ প্রকাশের পেছনে তত্কালীন রাজনৈতিক 
গতিধারা নিশ্চয়ই প্রেরণ। জুগিয়েছিলো । প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য 
যে, এই উপন্যানটি যে বছর প্রকাশিত হয়ঃ তার পরের বছরই 
(১৯১৬) ইতিহাস প্রসিদ্ধ “লক্ষৌ প্যা্ট' সম্পাদিত হয়। “বঙ্গের 
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জমিদার? উপন্যাসে জমিদারদের অধ:পতনের চিত্রটি শ্ুন্দরভাবে 

ফুটিয়ে তোলা হয়েছে: তছপরি শমসেরের শহরে গমনকে কেন্দ্র 

করে লেখক শহরের ক্রেদাক্ত চিত্রও ফুটিয়ে তুলেছেন । তবে শহরের 

প্রতি তার আক্রোশ মাঝেমধ্যে অসঙ্গত রূপ লাভ করেছে-__যাকে 

রক্ষণশীলতাই মাখ্যা দেওয়] যায় । কবি ও কবিতার প্রতি বিরাগ, 

রামচরণের নিরহক্কার পুজার মাধমে ব্রাহ্মণের আড়ম্বপ্রিয়তার 

সগালোচনা, শহরের বাবুদের প্রতি স্বণা লেখকের অথণ্ড চেতনা- 

বোধের স্বাক্ষরবাহী। এই উপন্যাসে লেখক গ্রাম থেকে শহরে 

আগত জমিদারের চিত্র অঙ্কন করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর 

মাঝামাঝি বা শেষ ভাগে হিন্দু সাজেও এজাতীয় পরগাছার স্যষ্টি 

হয়েছিল--্ারা বাঙপার সামজিক ইতিহাসে “বাবু' নামে পরিচিত 

ছিলেন । 

“বঙ্গের জমিদার" উপন্যাসে গ্রামের পুকুর ঘাটের সুন্দর চিত্র 
রয়েছে । তিনি যখন বলেন, 

'একটি ছুইটি করিয়া অনেকগুলি রমণী বড় পুকুরে 

আনিয়া জমায়েত হইল | তন্মধ্যে বৃদ্ধা, প্রোঢ'ঃ যুবত্তী, 

নবীন] সকল শ্রেণীর রমণীই ছিল। োন যুবতী কলসী 

ডুবাইয়া জল তুলিতে লাগিল, কেহ বা স্বকীয় অফুরস্ত 

পৌন্দর্য্যের ডালিখানি সরলী-বক্ষে ডুবাইয়৷ রাখিয়া নিজেই 

গোপনে দেখিতে লাগিল । কেহ বা অপর সঙ্গিনীর 

সহিত ম্থখ ছুঃখের কথা, স্বামীর ভালবাসার কথা, যৌবনের 

কথা কহিতে লাগিল । পৌঁঢ়া ও বুদ্ধদিগের মধ্যে কেহ 

নীতিচর্চা, কেহ বা পরচর্চ! লইয়া বড় পুকুরের ঘাটে এক 

বিরাট মজলিসের স্যি করিল । কেহ সভাপতি, কেহ 

সমাহ্ঠোচক, কেহ বক্তা, কেহ বা শ্রোতা হুইয়! সেই 

মজলিসের চতুদ্দিকে ধিরিয়া বসিল। আবার কেহ বা 

ংবাদ "ভরের সংবাদদাতার ম্যায় সভার মধ্যে নীরবে 


২৩৮ বাঙল! উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


দাড়াইয়া রহিল । কতক্ষণে মজঙ্গিস ভাঙ্রিবে, কঙতক্ষণে 
সে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বিছ্যৎ গতিতে সে সংবাদ 
প্রেরণ করিবে--”8৪ 
তখন একে সাহিত্যের বাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোন উপায় 
থাকে না। 


॥ ৪ ॥ 

সফিউদ্দীন আহমদের “সযদ সাহেব" (১৯১৭) উপন্যাস হিসেবে 
অকিঞ্িৎকর । কাহিনীটি সমান্তরাল | পুণ্যের জয়, পাপের ক্ষয় 
প্রদর্শনই এই উপন্যাসের মুল উদ্দেশ্য । ফলে নানাপ্রকার অলৌকিক 
ও অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলীর মাধ্যমে কাহিনীটি বিকশিত । গোটা 
উপন্যাসই পুণ্যবান ও পাপী-_এই ছুই দলে বিভক্ত । এই কারণে 
কোন চরিত্রের দ্বন্ব নেই । তবে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সৈয়দ 
লোৎফর রহমানের ভেতরকার মানবিক অনুভূতি প্রশংসনীয়-__যদ্দিও 
তার ধর্মভাবকেই এই ধ্যানধারণার বিকাশমুল বলে লেখক প্রমাণ 
করতে চেষ্টা করেছেন । ফলে তাও ধর্মীয় কাজেরই অশ্রীভূত। এই 
কারণে উপন্যাসের শিল্পসাফল্য সীমিত | 

“সৈয়দ সাহেব' উপন্যাসের সামাজিক যুল্য অপরিসীম । এই 
উপন্যাসে লেখক মুনলিম সমাজে আশরাফ বলে কথিত শ্রেণীর 
প্রকৃত অবস্থান বিশ্লেষণ করেছেন। এই শ্রেণীর মনোভাব যে 
আধুনিক শিক্ষা সংস্কৃতি বিকাশের প্রতিকূল তা লেখকের দৃষ্টি 
এড়ায়নি। শুধু তাই নয়ঃ তিনি লক্ষ্য করেছেন “পুর্বেবে নবাবী 
আমলে উত্ত আশরাফগণের বিষয় সম্পত্তি পসার-পতিপন্ত্ি খুবই 
ছিল, কালক্রমে সমন্তই গিয়াছেঃ-আছে কেবল “আশরাফীফখর', 
_ কুলাভিমান। ইহার! কৃষি, শিক্ষা প্রভৃতি কার্ষ্যে ঘৃণা করেন 1১৪৫ 
শুধু তাই নয়, এদের “বিবাহ বাদী সমান ঘর ন] হইলে হইতে পারে 
না, তবে ছুই সহত্র, অন্ততঃ পাঁচ শত মুদ্রা পণ পাইলেও নীচ ঘরে 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ২৩৯ 


কন্য] বিক্রয় অথব। হীন বংশের কন্যা! বিবাহ তত ছষণীয় নছে। 
হীন বংশের স্ত্রী বিবাহ করিলে সেই স্ত্রী বান্দিরূপে গণ্য হয়। 
হিন্দুদিণের হ্যায় ইহার] বিধবা বিবাহ দিতে কুষ্ঠিত। তবে একেবারে 
প্রচলিত নাই এমত নহে । ্দবছুধিবপাকে কোন মন্দ ঘটনা প্রকাশ 
হইবার উপক্রম হইলে তখন অনন্যোপায় হইয়া ইসলাম বিধির 
অন্ুনরণ করেন ।'**.এই আশরাফগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে দ্বৃণ্য প্রযুক্ত 
প্রায়ই দরিদ্র। উপযুক্ত বিদ্া অভাবে চাকুরী দ্বারা অর্থোপার্জন 
করিতেও অক্ষম 1”৪৬ আশরাফ মুসলমান সম্পর্কে সৈয়দ সাহেবের 
বর্ণনা মক্ষরে অক্ষরে সত্য ৷ তার উপর রয়েছে জমিদারের অত্যাচার, 
হিন্দু মুপলিম সম্পর্ক, মুসলমানদের শিক্ষা ইত্াদি সমাজের 
নানাপ্রকার সমস্থ ৷ 


॥ ৫ ॥ 
মোহাম্মদ আবুল হাকিমের “পল্লী-সংসার' (১৯১৮) একটি বৃহৎ 
উপনা(স। লেখক উপন্তাসটিকে “জাতীয় উপাখ্যান, বলে উল্লেখ 
করেছেন । “জাতীয় উপাখ্যান” বলে উপন্যাসের কোন বিশেষ শাখা 
না থাকলেও এই উপন্যাসে বহু “জাতীয়” ভাবধারা বিদ্যমান । এতে 
হিন্দু-মুসলিম এঁক্যের চিত্র যেমন রয়েছে, তেমনি মুসলিম জাতির 
আশামাকাঙ্থাও যথাযথ প্রতিফলিত হয়েছে_যদিও সেই আশা 
আকঙ্খর কোন ধর্মনিরপেক্ষ রূপ নেই । লেখক ইসলাম ধর্মের 
মাহাত্ময প্রচার করাকে তার কর্তব্যের অঙ্গীভূত করেছেন । 
পল্লীসমাজের দলাদলি ও উন্নয়ন-প্রবণতা এই উপন্যাসের প্রধান 
উপজীব্য । আবদুল ফজল ও আজিজার প্রেমকে কেন্দ্র করেই 
উপন্যাসটির কাহিনী গড়ে উঠেছে । কিন্তু এই প্রেম সার্থক হয়নি । 
প্রেমে পরাজয় বরণ করেও আবুল ফজল পরবর্তীকালে বিস্তৃত 
কর্মক্ষেত্র যথেষ্ট ম্বনাম অর্জন করেছে । তার প্রচেষ্টায় আলিনগর 
একটি আদর্শ গ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে। স্কুল কলেঞ্জ প্রতিষ্ঠার 


২৪০ বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


ফলে এখানকার সাধারণ মানুষের ভেতর শিক্ষার আলো বিতরিত 
হচ্ছে। শেষে আবুল ফজল একজন পীর ও মোরশেদ রূপে জীবনের 
বাকি অংশ অতিবাহিত করে। 

“পল্লী-সংসারে'র কাহিনীতে লেখক যতদুর সম্ভব একটি উপন্যাসের 
তাবৎ লক্ষণ ফুটিয়ে তুলতে চেষ্ট। করেছেন । বড়মিয়৷ গিয়াম্থদ্দীনের 
মতে] মাবূল ফজলের পিতা আফতাবউদ্দীনের ভুলবুঝাবুঝি এবং 
পরিণামে সেই ভূপবুঝাবুঝি রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় রূপান্তর একজন সার্থক 
শিল্পীর কারুকার্ষময় স্থষ্টি কর্মের সঙ্গে তুলিত হবার স্পর্ধ। রাখে 
কাহিনীবিন্তাসে লেখকের কৃতিত্ব প্রসংসনীয়। উপন্যাসের শিক্ষা- 
কৌশল সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণ। না থাকলে সেটি সম্ভব নয়! একটি 
বিস্তৃত ক্যানভাসে লেখক যেন গোটা গ্রামের চিন্রটাই তুলে ধরেছেন। 
ফলে এতে গ্রামের বিভিন্নপ্রকার মান্নুষ ধরা পড়েছে জমিদার, 
সচ্ভমর্ধাদাহারা শরফ মানুষ, ব্যবসায়ী, গ্রামের সর্বহারা কৃষককুল 
ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের মানুষের সমাগম উপন্যাসটিকে একটি উতকৃ্ই 
শিল্পকর্মে রূপান্তরিত করেছে । মুসলিমরঠচিত বাঙাল উপন্যাসের 
ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটির অবদান অনস্বীকার্য । 

কাহিনীনিয়ম ছাড়। চরিব্রচিত্রণেও লেখক যথেষ্ট সফলতার পরি- 
চয় প্রদান করেছেন। এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র মুনশী গিয়ান্দ্দীন 
গ্রামে যিনি “বড় মিয়] গয়জন্দীন" নামে পরিচিত । এই চরিআটিতে 
লেখক তার সম্পূর্ণ আবেগ ও অনুভূতি ঢেলে দিয়েছন । পারিবারিক 
জীবনে তিনি কঠোর নিয়মানুবন্তিতা মেনে চলার পক্ষপাতি । এজন্য 
তিন স্ত্রী একত্রে থাকা সত্বেও তার পরিবার পপত্বীবাদের অভিশাপে 
জর্জরিত নয়। সামান্য একট। ভুলবুঝাবুঝির দরুন যখন আকতার- 
উদ্দীনের সঙ্গে তার মনোমালিন্যর স্থচনা হলে, তখন গ্রামের কিছু 
কুটল লোক তার উপর ভর করেব্যাপারখানাকে একটি রক্তক্ষয়ী 
দ!ঙ্গার পথে নিয়ে গেলো । বড় মিয়ার কাছে তখন সার মাণসম্মানের 
'সহমিকাই বড় হয়ে দেখা দিলো । এতে শ্রাবুল ফজলের বিবাহের 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ২৪১ 


পক! কথাবার্ত! ভেঙ্গে গেলো । আফতাবউদ্দীন বিয়ের ব্যাপারে 
তাকে পুনরায় চিন্তা করার অনুরোধ জানিয়েও রাজি করাতে পার- 
লেননা। আজিজাকে তিনি স্নেহ করতেন। সেজন্যে তার স্থখ 
সমৃদ্ধির প্রতি বড় মিয়ার সজাগ দৃষ্টি ছিলো। ফলে আজিজার 
স্বামীর বহু অত্যাচার তাকে সহা করতে হয়েছে । এমন তেজন্ী 
পুরুষ শেষে মামলায় আপোষ করার পর একেবারেই নুইয়ে পড়- 
লেন। তাঁর শরীর-মন ভেঙ্গে গেলো, উৎসাহ উদ্দীপনা হারিয়ে 
ফেলপেন তিনি । এভাবে তার সামাজিক জীবনে নেমে এলো 
যবনিকা। পরবতাঁকালে তিনি সুখী হয়েছিলেন । তবে সেই সুখের 
জন্যে তাকে যথেষ্ট মুল্য দিতে হয়েছিলো । এমন মানবিক গুণাগুণ 
সমৃদ্ধ চরিত্র ষেকোন উপন্যাসের জন্যে মুল্যবান সম্পদ । 

এছাড়া বাকি চরিব্রগুলোও ফুটে উঠেছে । রায় বাহাদুর 
তারিণীচরণ, তার পুত্র সতীশ, আফতাবউদ্দীন মিয়া, আবছুল হক, 
মতিওর রহমান, মানু, জমিদার চৌধুরী আনোয়ার আলি, আশরাফ 
ইত্যার্দি বু চরিত্র এই উপন্যাসে পরিবেশিত হয়েছে । এদের সব 
গুলোই যে সার্থক তা বলা যায়না, তবে নিজনিজ গণ্ডিতে এসব 
চরিত্র যথাষথ ভূমিকা পালনে তৎপর হয়েছে । 

আবুল ফজল এই উপন্যাসের নায়ক । সবদিক দিয়েই চরিক্র- 
টিকে আদর্শ বলা যায়। বড় মিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে আজিজার 
সাথে তার বিয়ের সস্পর্ক ভেঙ্গে যাবার পর তার মানসিক আবর্তন 
বেদনাদায়ক । তার চোখের সামনে তাকে দলিত-মথিত করে 
আজিজ। অনে)র স্ত্রী হতে চলেছে, অথচ তার নিজের কিছুই করার 
নেই। আবুল ফঙ্জলের এই শলময়কার চিত্র লেখক অত্যন্ত দক্ষতার 
সঙ্গে মঙ্কন করেছেন। লেখক আবুল ফঙ্গলকে একটি বিশেষ 
আদর্শের প্রতীক হিসেবে অঙ্কন করতে চেয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে 
সার্থকও হয়েছেন! প্রথমদিকে আবুপ কজলের চরিত্রে মানবিক 


ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হলেও, শেষের 
-৯৬ 
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দিকে চরিত্রটি একটি বিশেষ টাইপে পরিণত হয়েছিলো? । এই কারণে 
তার ভেতর প্রচুর গৌঁড়ামিও পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ দৃষ্টিকোণ 
থেকে এসব সমর্থনযোগ্য হলেও এতদ্বারা ত্বার মানবিক প্রকৃতি ক্ষুণ্ন 
হয়েছে । এই চরিত্রের পরিণতিতে লেখকের রক্ষণশীল মানসিকতার 
ছাপই বেশি । 

মহিলাদের ভেতর সর্বাধিক উজ্জল চরিত্র আজিজা। আবুল 
ফজল-মাজিজার প্রথম সাক্ষাৎকারের দৃশ্যটি খুবই মনোজ্ঞ। এই 
সাক্ষাৎকারে আজিজার মুখ হতে কোন কথা বের হলোন। বটে. কিন্ত 
তার নীরব ভ,ষা সব জানিয়ে দিয়ে গেলো । শুধু তাই নয়, আবুল 
ফজলের মতো বিয়ে ভেঙ্গে যাবার পর তার মানমিক অবস্থা 
পর্যবেক্ষণ করলেও এই চরিত্রের বাস্তব ভিত্তি নিণণাঁত হতে পারে । 
পরবতাঁক!লে আজিজ নিজগুণে মুখর] জোবেদাকে যেমন বশীভূত 
করেছে, তেমনি সপত্বী সো ফয়াকেও সহোদর ভগিনীর মতো! আপন 
করে নিয়েছে । সালেষাচরিত্রে যে ছন্ৰ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা 
বাস্তবানুগ। এজাতীয় ছন্দ চরিত্রটিকে মানবিক করে তুলেছে । 
কমলাকর্তৃক হিন্দ্ুনমাজের দোষকীর্তন মুসলিম লেখকদের বহুল 
অন্ুস্যত রীতির একটি অংশ মাত্র । 

পল্লী সংলারে'র সঙ্গে শরৎচন্দ্রের “পল্লী-নমাজে'র (১৯১৬) মিল 
রয়েছে । নামে যেমন, বিষয়বস্ততেও তেমনি । "পল্লী সমাজে" 
যেমন সমাজের ক্রেদাক্ত চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছেঃ তেমনি পল্লী 
সংসারেও । তবে পলী-সংসারের মতো “পল্লীসমাজে' এত ধর্মতাব 
আরোপ কর] হয়নি। অবশ্য “পল্লী-সংসারে' যেমন হিন্দু মুসল্সিম 
উভয় সম্প্রদায়ের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছেঃ তেমনটি “পল্লীসমাজে, 
নেই । “পল্লী সমাজে" শুধু হিন্দুঅধ্যুসিত সমাজের কাহিনী বিবৃত । 

গ্রন্থটিতে কিছু গুরুতর ক্রুটি পরিলক্ষিত হয়। লেখক এই 
গ্রন্থুর মাধ্যমে ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন বলে মনে হয়। একারণে 
কমল৷ এবং রেক্কুনের ইংরেজদম্পতির ইসলাম ধর্মগ্রহণ যুক্তিহনীন । 
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বিশেষতঃ আবুল ফজলের গুণে মুগ্ধ হয়ে ইংরেজ দম্পতির ইসঙ্গাম 
ধর্মগ্রহপ হাম্যকর । শুধু তাই নয়, কখনো কখনে৷ এত দীর্ঘ 
তত্বীয় সংলাপ জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে, তা পাঠকের বিরক্তি 
উৎপাদন করে। আজিজার মার মৃতু।শয্যায় তাদের সংলাপও 
বিরক্িজনক। মষহব নিয়ে বিতর্কও তেমনি পাঠকের ধৈর্যচ্যতি 
ঘটায় । 

উপন্যাসটির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো সমাজচিদ্র। এই 
উপন্যাসে মোহাম্মদ আবদুল হাকিম তত্কালীন গ্রামভিত্তিক সমাজের 
একটা নিখুত চিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি নগর- 
সভ্যতাকে ব্যঙ্গ বিদ্রপে জর্জরিত করে তুলেছেন ৷ মুসলিম জমিদারীর 
পতনের কারণ, নব্যহিন্দু সমাজের আবির্ভাব, মোল্লাতস্ত্রের অবসান, 
অর্থের বিনিময়ে জাতে ওঠার প্রয়াস, গ্রাম্য দলাদল্ি, মুসলমানদের 
তেতর ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন, স্ত্রীশিক্ষা এবং নানাপ্রকার কুসংস্কা- 
রের বিরুদ্ধে আন্দোলন? পানাহার, দরিদ্র ছাত্রদের জন্যে জায়গীরের 
ব্যবস্থ! ইত্যাদি যথাযথ চিত্রিত হয়েছে । জ্েখক মুসলমান সমাজকে 
তিনভাগে ভাগ করেছেন । প্রথমতঃঃ আশরাফ । এতে রয়েছে 
সৈয়দ, শাহ, কাজি, মিএঞ', খোন্দকার ও চৌধুরী । দ্বিতীয় ভাগ 
উন্নতশীল মধ্যসমাজ ৷ এতে রয়েছে তালুকদার, আরমাদার, হাওলা- 
দার, বিশ্বাল, খঁ।, সরদার, মুনশি, ঠাকুর, মিনা ও মণ্ডল । তৃতীয় 
ভ'গে রয়েছে আতরাফ। এর অধিকাংশই বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের 
বংশধর । এই বিতক্তিকরণ তাৎপর্যপূর্ণ । মুসঙিম জাতির সাম; 
জিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ মুল্যবান তথাসম্তার ছিসেবে 
পরিগণিত হবে। কারণ এই উপন্যাসটিতে এই সমাজের একটা 
বিশেষ ধারার পরিচয় রয়েছে । 

পপল্লী-সংসারে*র ভাষা বিক্ষুব্ধ ও ততসমশবাবছল | তবে 
সংলাপে প্রায়ই সাধু-চলিত মিশে গেছে । মোহাম্মদ আবছুল হাকিম 
কিছু সুন্দর উপম। ব্যবহার করেছেন । যথা £ 
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“মরা নদীর ক্ষীণ রেখার মত আফতাবউদ্দীন মিঞা 
বর্তমান ।”?8 

অথবা, “উত্তপ্ত নিদাধ-বাযু বিতাড়িত উত্তাপ-লহরী-প্লাবিত 
প্রাস্তর তাহার নিকট অগ্নিময় বঙ্গিয়া অনুমিত হইল 1৪৮ 

অথবা, “শরাহত কপোতীর ন্যায় দিলযান মাটিতে ঘুরিয়া 
পড়িয়! গেলেন ।?7৪৯ 

অথবা, “বালিকার মুখখানি মাধ্যাহিক রবিকিরণতপ্ত নলিনীর 
ন্যায় কিঞ্চিত পরিমাণ ভাব ধারণ করিল 1৫০ 

অথবা, “গঙ্গার ঘাট গোলজার করিবার জন্য শঙ্কিতা-সফরীর 
ন্যায় চকিতা কুরঙ্গীর ন্যায় ধীর-মন্থর গতিতে পথ 
অতিক্রম করিত ।”০১ 

অথবা, “প্রভাতনলিনী গৃহের এক পার্খে দণ্ডায়মান! হুইয়। 


বাত্যাহত লতিকার ন্যায় থর থর করিয়া কম্পিত 
হইতেছে 1১৫২ 


|॥৬॥। 


কাজী আবছুল ওছদ ( ১৮৯৫-১৯৭৩ ) নানাকারণে বাঙালী 
মুসঙগমানদের কাছে পরিচিত। অগাধ পাগ্ডিত্য ছাড়াও মুক্তবুদ্ছি 
আন্দোলনের জন্যে তিনি কুসংকারচ্হ্ন মুপলিম সমাজে দীর্ঘদিন 
স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ১৯২৬ সালে “মুনলিম সাহিত্য সমাজ, 
নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় তার পেছনে কাজী আবছুল ওছুদেরও 
অবদান রয়েছে । কাজী সাহেব মুলত: পরিচিত প্রবন্ধ সাহিত্যের 
জন্যে | 

কাজী আবছুল ওছুদ ছুখান। উপন্যাসও রচনা করেছেন। এই 
ছখানা উপন্যাসে মুসলিম কৃষক ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর অবস্থা ফুটিয়ে 
তোল হয়েছে! এই শ্রেণীচয়ন তাৎপর্যপূর্ণ । তিনি প্রকৃত মুসলিম 
সমাজকে উপন্যাসে পর্যবেক্ষণ করেছেন, কোনপ্রকার আইডিয়ার 
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উপর ভিত্তি করে শ্রেণীকে বিচার-বিশ্লেষণ করেননি । প্রথম উপন্যাসে 
তিনি প্রকৃত কৃষকশ্রেণী থেকেই কাহিনী ও পাত্রপাত্রী মনোনীত 
করেছেন। ফলে তার পক্ষে এই শ্রেণীর যথাযথ চিত্র ফুটিয়ে তোলা 
সম্ভব হয়েছে । একই কথ। উদীয়মান মধ্যবিত্ত সমাজ চয়ন সম্পর্কেও 
প্রযোজ্য । 

“নদীবক্ষে' (১৯১৮) কাজী আবছুল ওহছ্দ মুসলমান কৃষকের 
ছেলে লালুর মতো৷ আরেক কৃষকের মেয়ে মতির প্রেম ও পরিণয়ের 
চিত্র অঙ্কন করেছেন। উপন্যাসটির কাহিনী গতিশীল । নানাপ্রকার 
শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে কাহিনীটি ধীরে ধীরে তার কেন্দ্রকে 
পরিপুষ্ঠ করেছে এবং পরিণতি লাভ করেছে । এই কাহিনীতে 
লেখক প্রচুর মনস্তাত্তবিক পরীক্ষা নীরিক্ষা চালিয়েছেন । এই নীরিক্ষা 
কখনে৷ তার শ্রেণীকে অতিক্রম করে যায়নি । সেই খনুপাতে দ্বন্বও 
আরোপ করা হয়েছে । মতির বিষয়ের সময় লালুর অনুপস্থিতি এই 
কারণেই তাৎপর্ষপুর্ণ। বিয়ের সময় লেখক নানাভাবে মতির 
প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বটে, কিন্তু তা কোন স্তরেই বিদ্রোহে 
পরিণত হয়নি । কারণ ওহ্দ সাহেব জানেন, তিনি যে সমাজের 
চিত্র অঙ্কন করেছেন, সে সমাজ বিদ্রোহ প্রকাশ করতে জানে না। 
এই অক্ষমতার পেছনে বহুবিধ কারণ রয়েছে । লালু এসব কারণ 
উপলব্ধি করতে পেরেছিলো৷ বলেই হয়তে। তার পক্ষে মতির শ্বশুর 
বাড়িতে যাওয়া যেমন সম্ভব হয়েছে, তেমনি মতির স্বামীর মৃত্যুর পর 
তার ভেতর একট] ছায়াও পড়েছে--যা তাকে “চারিদিকে ষেন 
বৌদ্রহীন, বায়হীন, বৃষ্টিহীন কঠোর বিশুক দিনের মত'”** ঘিরে 
রেখেছিলে। । অথচ এই শোকাবহ ঘটনার অন্তরালে যে আশার 
আলো লুকিয়ে রয়েছে তাও সে উপলব্ধি করতে পারে । লেখক 
সমাজের যে স্তরের চিত্র অঙ্কন করেছেন, সেই স্তর সম্পর্কে সচেতন 
ছিলেন বলেই লালু-মতি প্রেমের কোন সংল[প রচিত হয়নি । তার 


একজন আর একজনের চোখের উপর চোখ রেখে চলেছে, সেই মুগ্ধ 
--১৬ক 


২৪৬ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমাঙ্গ লেখকদের অবদান 


দৃষ্টির উপর ঘটনাধার] পাতার পর পাতা এগিয়ে চলেছে । এই গতি 
সমুদ্রের অস্তঃকআ্োতের মতো উভয়ের মনোজগতে যে আবর্তন স্থৃষ্টি 
করেছে তা জানে তারা, এবং ওছুদ সাহেবের মতে, সেই অন্তুর্যামী, 
_-কিছুই যার দৃষ্টিসীমার বাইরে নয় । কাছিনীর শেষ পর্যায়েও 
লেখকের পরিমিতিজ্ঞানের পরিচয় রয়েছে । মামার বাড়ি থেকে 
মতিকে নিয়ে আসার সময় নৌকায় শুধু তারাই ছিলো। লেখক 
এই দৃশ্যে শুধু রূপকের মাধ্যমেই তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন । 
কুয়াশাঘেরা রাতের ভয়ে মতি যখন অন্যমনক্কভাবে লালুর কাছে 
ঘেসে আসছে তখন লালুর অভয়বাণীর অন্তরালে যে আশ্বাস ও 
আশার আভাস প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা শুধু মতি নয়, পাঠককেও গভীর 
আবেগে অভিভূত করে রাখে । 

এই উপন্যষ্ুসর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো লেখকের পরিবেশ 
চেতনা । কাহিনীর আগাগোড়াই এই চেতনার স্পষ্ট পরিচয় ছড়িয়ে 
রয়েছে । উপন্যাসের স্ুচনাতেই লেখক এই পরিবেশের প্রতি 
পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । লালু-মতির মাছধর৷ ও কাকডা- 
খোঁড়'* মতি ও পুটির আম নিয়ে ঝগড়া অবশেষে লালু-ছুখের 
তেতর যুদ্ধে রূপান্তর, মাঠে জমির-লালু একত্রে বসে ধুমপান, মতির 
শ্বশুর বাড়িতে লালুর আপ্যায়ন ইত্যাদি নানাপ্রকার ঘটনায় লেখক 
এই চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন । একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, 
এই কাহিনীর উত্থান-পতনে সমাজের কোন ভূমিকা নেই । সমাজকে 
শুধু বিয়ের সময়ই সামান্য দেখা গেছে । এর কারণ হলো, লেখক 
সমাজের যে স্তরের চিত্র অন্কন করেছেন, সমাজে তাদের কোন মুখ্য 
ভূমিকা নেই । কারণ, আমাদের স্বার্থসচেতন সমাজ কাঠামোই 
তাদের সযত্বে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে । এই পর্যায়ে 
লেখকের সচেতনতা একজন প্রথম শ্রেণীর ওুপন্যাসিকের সমতুল্য । 
'নদীবক্ষে'র কোন নরনারীই লেখাপড়া জানেনা । শুধু একবার 
মতিকে তার বাবার সঙ্গে বসে মুখে মুখে দোমা-দরুদ পড়তে দেখি । 


বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ২৪৭ 


লেখাপড়া এই পর্যস্তই। এমন কি লেখাপড়ার জন্যে কারো 
আকাঙ্খা যেমন নেই, .তমনি অছুশোচনাও নেই । ফটিকের মৃত্যুর 
পর গায়ের অলঙ্কার নিয়ে তার ভাইদের ব্যবহার এবং এই ক্ষেত্রে 
মতির মার প্রতিক্রিয়া, বিধবা মতির সঙ্গে লালুর বিয়ের ব্যাপারে 
তার মার সঙ্কোচ, মৃতুশয্যায় মার পুনর্ব্যক্ত আশা ইত্যাদি প্রায় তাবৎ 
ঘটনাতেই লেখক তার সুক্ম ও স্বাভাবিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। 
লেখকের এই দৃষ্টিতঙ্গির জন্যেই রবীন্দ্রনাথ তাকে কৃতজ্ঞতা 
জানিয়েছিলেন ।৫৪ 

চরিত্রচিত্রণেও লেখক যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেছেন। 
লালুর স্বাভাবিক গান্তীর্য যে কোন পাঠককে অভিভূত করে। মতির 
প্রতি তার আকর্ষণ, বাদায় যাবার প্রাকালে তার প্রতিক্রিয়া, 
বাদা থেকে ফিরে এসে মত্তির বিয়ের কথা শুনে তার অন্তরে উত্থিত 
অব্যক্ত হাহাকার, মতির শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে ভোরে কাউকে না বলে 
চঙগে আসা এবং তার জন্যে অনুশোচনা ইত্যাদি দৃশ্যে লেখক যে 
সচেতন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন তা সবার চোখে পড়ে। তবু লালু 
চরিত্রটিকে গ্রামের সাধারণ কৃষক যুবকের চেয়ে বেশি সচেতন ও 
আবেগপ্রবণ বলে মনে হয়। অবশ্য লেখকের বণণাগুণে তাও 
পাঠকের সামনে স্বাভাবিক বলে মনে হয়। সে তুলনায় মতি-চরিতুটি 
অধিকতর সার্থক; এই সার্থকতা গোটা উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়। 
ছোটবেলায় লালুর সঙ্গে খেলাধুলা বিয়ের সময় তার অব্যক্ত প্রতি- 
ক্রিয়া, শ্বশুর বাড়িতে লালুর সামনে নীরব অশ্রুপাতের ভেতর তাঁর 
মনোভাব প্রকাশঃ বিধবা মতি কর্তৃক লালুর সেবাশ্বশ্রাষায় অংশগ্রহণ, 
মামার বাড়ি থেকে ফেরার পথে তার ভীত বিহ্বল অন্তরের নীরব 
আত্মসমর্পণ ইত্যাদি সব চিত্রই লেখক নানারঙের সমারোহে পাঠকের 
সামনে তুলে ধরেছেন । লালুর অন্ুস্থভার সময় বিধবা মতির যে 
চিত্র লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যি অতি ছুর্পত। লালুর কাতর 
চিৎকার শুনে মতি যেভাবে ছুটে এসেছে এবং ছুটে এসে যেভাবে 


২৪৮ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


অন্য অজুহাত দেখিয়ে ফিরে গেছে তা একেবারেই বাস্তব । একই 
বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন দেখি? মতির অসন্ুস্থ লালুর সানিধ্যলাভে 
এবং সেবাশ্বশ্রুষার অধিকার অর্ভনে । শুধু লালু ও মতি নয়, 
উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রেও লেখক দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন । 
জমিরের চরিত্রটি খুব ছোট, অথচ মাত্র ছয়েকটি তুলির জাচড়ে লেখক 
এই চরিব্রটিকে পাঠকের চোখের সামনে জাবস্ত করে তুলেছেন । 
ফটিকের ভোগলাললা এবং অবশেষে মতির প্রতি আত্মসমর্পণ এই 
চরিত্রের শ্রদৃঢ় বাস্তব ভিত্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। শুধু তাই 
নয়, হুখে, খের মাঃ লালুর মা, মতির মা ইত্যাদি প্রায় সব চরিত্রেই 
লেখকের অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের ছাপ বিদ্যমান । 
কাজী আবদুল ওছুদের দ্বিতীয় উপন্যাস “আজাদ? ( ১৯৩০ )। 

এই উপন্যাসটি আবছুল কাদির সম্পাদিত “জয়তী” পত্রিকায় ধারা- 
বাহিকভাবে প্রকাশিত হয় । এই উপন্যাসটি “একটি বড় পরিকল্পনার 
আদিস্তর। এই পরিকল্পনার মূলে প্রেরণা সঞ্চার করেছিলে! 
মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, আর বিশেষ করে রোমা 
রোলার “জন ক্রিষ্টোফার” বইখানি ।”৭৬ এনিদীবক্ষে উপন্যাসে 
লেখক দরিদ্র দুসলমান কৃষক পরিবারের চিত্র অস্কন করেছেন । এই 
উপন্যাসে উদীয়মান মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেশীর চিত্র রয়েছে । চৌধুরী 
মোহাম্মদ আজমের পুত্র আজাদই এই উপন্থাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র । 
একজন সাধারণ মধ্যবিত্তের সন্তান হিসেবে সে যেসব স্বপ্ন দেখেছে 
এবং সেই স্বপ্নের পরিপ্রেক্ষিতে যেভাবে তার ভবিষ্যৎ পরিচালিত 
হয়েছে তাই এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । “আজাদ' 
উপন্যাসের কাহিনীতে ঘটনার চেয়েও বেশি প্রাধান্য পেয়েছে চরিত্রের 
সংলাপ-_-যা গোট। উপন্যাসটিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে । এসব সংলাপের 
একদিকে রয়েছে নীতিকথ', অন্যদিকে সাধারণ পরিবেশ রচনা । 
এর ভেতর লেখক একটা বিশেষ শ্রেণীর আশাআকাঙ্খা কামনা-বাসন! 
ফুটিয়ে তুলেছেন। তার প্রথম উপন্যাসের মতো; এই উপন্যাসেও 
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পরিবেশচেতনার স্বাক্ষর রয়েছে_যে পরিবেশ মুসলিম মধ্যবিত্ব 
সমাঞ্জকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও তা সর্বাংশে সংস্কারমুক্ত ও উদার । 
চৌধুরী মোহাম্মদ আজম তাঁর পুণ্র আজাদকে যেসব মহাপুরুষের 
পদাঙ্ক অনুসরণ করতে উপদেশ দিচ্ছেন তাদের ভেতর হজরত ওমর 
শেধ সা'দী, সম্রাট বাবর .যমন রয়েছেন, তেমনি রাজা রামমোহন 
রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্ভাসাগরও আছেন । তবে লেখকের প্রেরণা- 
মুল মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন হলেও এই উপন্যাসে তার 
তেমন ছায়া নেই: “ন্বদেশী আন্দোলন আজম সাহেবকে একটু 
খানি ভাবিয়েছিল, কিন্তু একটুখানিই। তবে শীগগিরই তিনি এই 
সিদ্ধান্তে পৌছে ছিলেন__ও এক হুজুগ ।””*" এই সিদ্ধান্তের পেছনে 
রবীন্দ্রনাথের কোন প্রভাব ছিলো কিনা জানিনা, তবে সাম্প্রদায়িক 
দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই সিদ্ধান্তকে নির্ভল বলেই মনে ,হয়__যা 
ইতঃপূর্বে রবীন্দ্রনাথের “ঘরে বাইরে" €( ১৯১৬) উপন্যাসে ব্যক্ত 
হয়েছিলো । আজম সাহেব এবং তার পারপাশ্বিকতায় চিত্রিত 
শহুরে মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়। প্রায় সমধমীঁ হওয়াই স্বাভাবিক-__ 
বিত্তহীন সমাজের ক্ষেত্রে যাই হোক নাকেন' লেখক এই সত্যটি 
অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
মুনলিম চাকুরীজীধীদের বর্ণনায় £ 
*অভ্যাগতদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি খান সাহেব খায়রুন 
আলম, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বয়স চল্লিশের উপরে-_ তার 
পীরকেবলাদেহঙলবীর দশ্ত-মে'বারক ধারণপুর্বক এখন 
তার চলেছে তাসাউফের গহনে প্রবেশ-পথের সন্ধান । 
এর পরেই উল্লেখযোগ্য মৌঙগবী মোহাম্মদ হেদায়েতুল 
ইসলাম এমৃ-এ বি-এল্, সরকারি উকিল, পনের বৎসর 
তার ওকালতি করা হয়েছেঃ এখন সকালে ঘুম থেকে 
উঠতে ঠার আটট] বাজে, রাত্রের আহারের সময়ে খাসির 
চবিবদার গোশতের একটু কোরম! তার চাইই। নিজেকে 
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তিনি জানেন অন্ততঃ তার জেলার শ্রেষ্ঠ মুসঙ্গিম নেতা 
বলে--এবারকার নববর্ষে “খান বাহাছুর, তিনি হতে 
পারেন, এ সম্ভাবনার কথা তিনি সহজভাবেই মনে স্থান 
দেন। এই ছুই জনের পরে উল্লেখযোগ্য আজকার 
সম্মানিত অতিথি মৌলবী ফজলে আলি__তিনি 
য়যাসিসৃট্যাণ্ট ইন্স্পেকটর হয়ে যাচ্ছেন বগুড়ায় । তার 
মুখে কীাচা-পাকা দাড়ি" রংউজ্জল গৌরবর্ণ_-ভারী হাসি 
খুশি দেখাচ্ছে তার মুখখানি । সর্পোশ ঢাকা পেচোয়ান 
নল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চলেছে এই ভদ্রমণ্ডলীর ধুমপান আর 
গল্প । কোথায় কোন্‌ মুসলমান চাকুরীর ক্ষেত্রে কিছু 
তরকী করেছেন, কোন্‌ কোন্‌ ডিপার্টমেন্টের সাহেব 
মুসলমানদের প্রতি মেহেরবান, কম বখত. হিন্দ্রদের 
দোরাত্মে মুঘলমানদের কিছু হ*বার উপায় নেই_-এই সবই 
প্রধানতঃ এদের গল্পের বিষয় ।””*৮ 
লেখক অভিজাত বলে কথিত মুসলিম সমাজের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে 
গিয়ে তার শিক্ষা” সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে যে সব উক্তি করেছেন 
সেগুলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । এই সমাজ শিক্ষায় পরান্ুখ নয়, 
বাঙালা ভাষার প্রতি বিশেষ অন্থুরাগী | উর্দ, ভাষাকে বাবুচাঁদের 
ভেতর সীমাবদ্ধ রেখে লেখক মুললিম সমাজে তার অবস্থান নির্ণয় 
করছেন, যদিও এই অবস্থান সর্বোতভাবে ব্যক্তির মানসিকতার উপর 
নির্ভরশীল । এই উপন্যাসে লেখক সংলাপের মাধ্যমে প্রচুর পর্যবেক্ষণ 
ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করেছেন। যদিও কখনো কখনো এই 
পর্যবেক্ষণ পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে, তথাপি জেখকের তীব্র 
অন্ুশীগনশক্তি প্রশংসনীয় । “নদীবক্ষে' যেখানে এই পর্যবেক্ষণ 
লেখকের বিবরণের মাধ্যমে উদঘ[টিত হয়েছে, সেখানে “আজাদে' 
গোটা চরিত্রগোষ্টকে এই পর্যবেক্ষণের অস্ততক্ত করা হয়েছে । এই 
প্রক্রিয়। লেখকের বাস্তবজ্ঞানের স্বাক্ষর ৷ 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ২৮১ 


এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আঞ্জাদ হলেও শ্রেষ্ঠ চরিত্র 
চৌধুরী মোহাম্মন আজম। আজম সাহেব একজন বিজ্ঞ সরল 
ব্যক্তি_যার ভেতর লেখক সম্পৃ্ণ মানবিক গুণাবলী স্থাপন করতে 
চেয়েছেন । জনসেবায়, নিজের পরিবার-পরিজনের ভবিষ্যৎ গঠনে, 
রাজনীতি ও সমকালীন অবস্থা সম্পর্কে চেতনায় মোহাম্মদ আজম 
একজন জীবস্ত ও মুক্তবুদ্ধিসম্পূন্ন মানুষের ভূমিকা পালন করেছেন । 
আজাদ উচ্চাভিলাষী তরুণ। সে যেতাবে গোড়া থেকে তার জীবন 
গড়ে তুলেছে তা তরুণসমাজের জন্যে আদর্শ। কাজী আবছুল 
ওছুত এই আদর্শকে সমাজের সামনে স্থাপন করতে চেয়েছেন । 
“নদীবক্ষে' ও 'আজাদ' উপন্যাসের সুচনা ও পরিণতিতে লেখক 
গভীর জীবনবোধের পরিচয় প্রদান করেছেন। উভয় উপন্যাসই 
থেনাধুলার :ভভর দিয়ে সুচনা, পরিণতি জীবনের প্রগাটু অনুভূতিতে 
_-“নিদীবক্ষে'র লালুর কাছে যার প্রেরণ মতি, আজাদের কাছে তা 
রাবিয়া । এই উপন্যাসে লেখক কোন প্রকার সামাজিক সমস্থ 
আরোপ করেননি কখনো কখনো সমাজ উকি মেরেছে মাত্র । 
সেখকের এই ভাব প্রশংসার যোগ্য ৷ 
কাজী আবছুল ওদের ভাষা গতিশীল । দুটি উপন্যাসের 
ছু ধরনের ভাষারীতি প্রয়োগ পরিবেশ ও চরিত্রের প্রকৃতি নিণয়ে 
সহায়ক । তার উপম! যেমন জীবস্ত তেমনি পরিবেশের ছাপাক্কিত। 
মনে হয় তিনি যেন জীবন থেকেই উপমাগুলে সংগ্রহ করেছেন । 
যেমন £ 
“কিস্ত পর মুহূর্তেই মতিকে সটান শয়ান দেখিয়া বি্যৎ 
বিকাশের পর সমস্ত আকাশ যেমন একেবারে গা 
আধারে ভরিয়৷ যায়, লালুর মায়ের মন তেমনি হতাশে 
নৈরাশ্যে ভরিয়া গেল ।৮৭৯ 
অথবা “«দহমনের সমস্ত শক্তি উঞ্জাড় করিয়। দিয়া সে অতীষ্টের 
পানে তাহার পথ কাটিতেছিল, যেন প্রবল ভূমিকম্পে 


২৫২ 


অথবা 


অথব। 


অথবা 


অথব] 
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তাহার সাধন, তাহার পথের চিহ্ন পর্যস্ত বিলুপ্ত হইয়৷ গিয়া 
এমন করিয়া তাহার সব সম্বল বিধ্বস্ত হইয়া গেল ।৮২ 
“তাই কিছু পথ অতিক্রম করিয়া আসতে আমিতেই 
তাহার ক্রোধের আগুন প্রায় নির্বাসিত হইয়া আসিল, 
সুধু আগুন নিভিয়৷ গেলে দগ্ধ স্থান যেমন কালো বিশুদ্ধ 
হুইয় খ-খঁ! করিতে থাকে, তাহার মনেও তেমনি সব 
রকমের ইচ্ছার প্রেরণা লোপ পাইয় গিয়া একটা কঠোর 
অন্যমনস্কত। জাগিয়া রহিল ।,,৯১ 

“গ্রামের প্রতি তার যে সত্যকার টান, গ্রামের লোকদের 
প্রকৃতই তিনি হিত চিন্তা করতেন-_পরম প্রেমিক 
মহাত্মার হিতচিস্তা নয় অদীন যুবকের নিঃশ্বাস 
প্রশ্বাসের মতো স্বাভাবিক আর চলস্ত রক্তের মতো রঙীন 
হিত-চিস্ত1 ।”৬২ 

“তাদের স্বাস্থ্যপুর্ণ চোখে কেমন চাহনি যেন বৈকালের 
স্থলপদ্গা | "৬৩ 

“সত্যিই এক অপরিসীম পুলক আজ আজাদ অনুভব 
করছিল এই সব সামনে করে” বসে”'__হয়ত এমন পুলক 
যার সামনে অতীত শরতের কুয়াসার মতো স্বপ্নমাধূর্যমণ্ডিত, 
আর ভবিষ্যৎ শ্রাবণের গুরু শুরু মেঘ-রখের মতো হুরাগত 
মধুর, স্খদ ।”৪ ইত্যাদি । 


মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬) “সরলা' (১৯১৮) 
উপন্যাসে কতিপয় গুরুতর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার প্রতি 
পাঠকের দৃষ্টি মাকর্ষণ করেছেন । গোটা উপন্াসখান৷ সরল নাম্মী 
জনৈকা দুর্ভাগা রমণীর করুণ জীবনের উপর ভিত্তি করে রচিত। 

সরলা একজন কুলীন বংশীয় নারী । সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে 
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ধর্মের পথে আত্মসমর্পণ করার.পর বিলাস নামে এক কায়স্থ যুবকের 
প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাকে দেহদান করে। ফলে সে অস্তসত্বা 
হয়। এই গ্লানি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্তে সে একদিন গভীর 
রাতে গৃহত্যাগ করে । অতঃপর নানাপ্রকার ছখ, দৈন্য, অপমান ও 
লাঞথনা সহা করে প্রথমে জনৈক মুসলমান ভদ্রলোকের আকর্ষণে 
ইসলামধর্ম গ্রহণ করতঃ ফাতেমা নাম ধারণ করে । অতঃপর জ?নক 
দেশীয় শ্রীষ্টানের স্সেহাকর্ষণে শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে এবং মিস সেরেন 
নামে পরিচিত হয়ে জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করে । সবশেষে 
তার স্বামী বিলাসকে পায়। বিলাসও তখন মুসলমান হয়ে গেছে 
এবং আবদোল্লাহ নাম গ্রহণ করেছে । 

এই উপন্যাসের সঙ্গে সংশ্রিষ্ট আরে একখানা প্রেমের চিত্র 
রয়েছে । সেখানা হলো সরলার আশ্রয়দাত্রী মি: মর্ণোর শ্যালিকা 
ফ্লোরার প্রণয়োপাখ্যান! ফ্লোরা সুন্দরী । অতএব তার প্রতি 
অনেকেই আকৃষ্ট । কিন্ত সেভালোবাসে জোসেফকে । অন্যদিকে 
তারই বান্ধবী_মিস এমিলি--জোসেফকে ভালোবাসে । ফ্লোরা 
শেষ পর্যন্ত এমিলি কর্তৃক অনুরুদ্ধা হয়ে জোসেফ-এমিলির বিয়ের 
ব্যবস্থা করে দেয় এবং প্রেমের বিচ্ছেদ ছাড়াও নানাপ্রকার 
পারিবারিক গোলষোগের দরুন আত্মহত্যা! করে 

এই উপাখ্যানদ্বয়ের ভেতর একটা সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে 
বটে, কিন্তু ত। তেমন গুরুতর নয়। এই কারণে লেখকের মনোযোগও 
বঞ্চিত। সে হিসেবে কাহিনীবিম্যাস ক্রটিপূর্ণ। তবে গল্পদ্বয়কে 
লেখক এমনভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছেন যে, মুগ্ধ 
পাঠকের সেদিকে লক্ষ্য থাকেনা । গল্পটির এই ক্ষমতা নিঃসন্দেহে 
প্রশ'সনীয় | : 

সরলা ও ফ্লোরাকেই এই উপন্যাসের একমাত্র চরিত্র বলা যায়। 
কারণ এর বাইরে তিনি যেসব চরিত্র স্ষ্টি করেছেন সেগুলো 
একদেশদশাঁ-_সে হিন্দু হোক কি মুসলমান, অথবা শ্রীষ্টান। তাদের 
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কেউ ক্রুর শয়তান, কেউ বা “দবতুল্য মহামানব | আহমদ চরিত্রের 
ভেতর মানবিক দ্বদ্ঘ স্থাপনের যথেষ্ট অবকাশ ছিলো । কারণ 
সরলার প্রতি আকর্ষণ এবং তার পারিবারিক দায়িত্ববোধ এক সময় 
এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিঙ্গ যে, লেখক এতদ্বারা তার 
ক্ষতবিক্ষত আত্মার প্রদর্শনীর আয়োজন করতে পারতেন। কিন্তু 
পেখক তাতে বার্থ হয়েছেন। 

সরলা-চরিত্রের মাধ্যমে যদিও লেখক কোন প্রকার মনম্তাত্তিক 
সত্যনিষ্ঠা আবিফার করতে পারেননি, তবু এই চরিত্রের মাধ্যমে ধর্ম 
ও সম্প্রদায় নিবিশেষে বক্তা দেশের মানুষের অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক 
ও সামাজিক অবস্থান পর্যালোচনা করেছেন। সরলা বিতিনক্ষেত্রে 
এমন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে যা তার জীবনের গতি ফিরিয়ে 
দিয়েছে । তার রূপোপলব্ধি ও প্রেমানুরাগ হিন্দু সমাজের এক 
জটিল সমস্যার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে । এই ভিত্তি 
এতিহানিক। একে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে 
পর্যবেক্ষণ কর] সত্যকে অস্বীকার করার মতে; ৷ তবে লেখক আহমদ 
ও সরলার মাধ্যমে যেভাবে ইসলাম ধর্মের গুণকীর্তন করেছেন» তা 
শিল্পবোধের প্রতিকূল । এই ক্রটি এড়াতে পারলে ভালে। হতো । 
কারণ ধর্মক্ষেত্রে সাধারণ শ্রেষ্ঠত্ববোধ এবং সেই কারণে অসহিষ্ণুতা 
সর্বজনস্বীকৃত। তবু ধায় ক্ষেত্রে সরলার গুদার্যও লক্ষ্য কর! 
যায়। কারণ সে প্রথাগত সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোছ করতে গিয়ে 
যেমন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, তেমনি ভক্তি ও 
কৃতজ্ঞতায় শ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করেছে_ বিশ্বাসে নয়। কারণ ঘ। 
থেয়ে সে উপলব্ধি করেছে “লব ধর্মেই মানুষ আছে ।”৬৬ সে 
হিসেবে চরিত্রটিকে অসাধারণ মানবিক বলা যায়। তবে ফ্লোরার 
ভ্যাগন্বীকারও প্রসংসনীয় । 

একই উদার ও সংবেদনশীল মানসিকতার ছাপ লক্ষ্য করা যায় 
মোহাম্মদ লুংফর রহমানের “রায়হান” (১৯১৯) উপন্যাসে । এই 
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উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রায়হান। রায়হান একজন সাধারণ 
মধ্যবিত্ত । অতএব সে জনহিতকর কাঞ্জকেই তার জীবনের পরম 
অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছে । এই একটি চরিত্রকে সামনে রেখে 
লুৎফর রহমান মানধজীবনের উভয়দিক ফুটিয়ে তুলেছেন । ভালো 
ও মন্দের সমন্বয়েই যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিকাশ ঘটে তার 
প্রমাণ পাওয়া যায় রমেশ ও খোরশেদের চরিত্রে । উভয় চরিত্রেই 
মানবিক গুণাগুণ আরোপ করা হয়েছে--যদ্দিও দোষের পাল্লাই 
ভারি। নারীর ভেতরও কখনো কখনো মানবিক গুণাগুণ লক্ষ্য করা 
যায় এই গুণাগুণ সর্বাধিক চক্ষুগ্রাহ্য গিরিবালা-চরিত্রে। তবে 
খোরশেদের প্রতি মাকর্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে সে যদি গুহত্যাগ না 
করতো তাহলে চরিত্রটি অধিকতর জোরালো হতো । সে অনুপাতে 
আমেনা-চরিত্র অনেক বেশি সফল । এই চরিত্রের মাধ্যমে লেখক 
মেদিনের একট] গুরুতর সমস্তার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন,__তাহলো মুললিম সমাজে বর্ণচেতনা । উনবিংশ শতাব্দীতে 
এই চেতনা একটা গুরুতর সমস্যা হিসেবে দেখ দিয়েছিলো । 

যেহেতু একটা উর্দেশ্যকে সামনে রেখে উপন্যাসটি রচিত, সম্ভবতঃ 
সে কারণে উপন্যাসের কাহিনীতে কোন প্রকার জটিলতা নেই। 
লেখক পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে কোথাও অযথা 
জটিলতার স্যঠি করেননি । ফলে কাহিনীটি' সরল গতিতে সামনের 
দিকে এগিয়ে গেছে । উপন্যাসের শেষপর্বে আমেনার প্রতি রায়হান 
যে আকর্ষণ প্রদর্শন করেছে তা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 
উপন্য।সটির সর্বাপেক্ষা ত্রুটিপূর্ণ দিক হলো! ধর্মকে কেন্দ্র করে বড় বড় 
বক্তৃতা । এতে লেখকের পরিমিতিজ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। 

মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের “পথহারা'কে (১৯১৯) উপন্যাস না 
বলে কয়েকটি স্কেচর সমষ্তি বলাই অধিকতর সঙ্গত। কারণ এর 
কোন কেন্দ্রীয় চরিত্র নেই, বা কোন কেন্দ্রীয় ঘটনা নেই। ছোট 
ছোট কয়েকট উসাখ্যানকে পর পর সাজিয়ে কিছু নীতিকথা প্রচার 
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করা হয়েছে মাত্র । এসব নীতিকথার মাধ্যমে লেখক ইসলাম ধর্মের 
মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। এই মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যে তিনি ছিন্দু 
সমাজ ও ধর্মের নানাপ্রকার ত্রুটি বিচ্যুতিকেই মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ 
করেছেন__যার ভেতর বিধবা নারীর মানবিক অনুভূতি প্রধান স্থান 
দখল করে আছে । কখনো কখনো বিনা দোষে জাত থোয়ানোর 
দৃশ্যও রয়েছে । তার অস্কিত এসব হিন্দু চরিত্রের অধিকাংশই 
মুনলমানদের সংস্পর্শে এসে নিজেদের ধন্য মনে করছে এবং ইসলামের 
বিধান দেখে মুগ্ধ হচ্ছে । তার চোখে হিন্দু ব্রাহ্মণও শঠ, প্রবঞ্চক 
ও ইন্ড্রিয়সেবী, আর অশিক্ষিত মুসলমান লেঠেলও মহাপুরুষ । 
হরিঠাকুরের স্ত্রী শান্তা, সরযু' ফুলরাণী, সৌদামিনী, কাদম্ধিনী, 
নিছার, রম। ইত্যাদি চরিত্রের মাধ্যমে লেখক হিন্দু সমাজ ও ধর্মের 
যে অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন তা হয়তো বাস্তব, কিন্তু এই 
বাস্তবের বিপরীত শ্রোতধারা অঙ্কন না৷ করলে তা একদেশদশাঁ হয়ে 
পড়তে বাধ্য। 

তবে লেখক পথহার। মানবগো্ঠীর ছবি আকতে গিয়ে মুসলমান 
সমাজকেও অন্তর্ভক্ত করেছেন। এই চিত্রসমূহ ধর্ম ও সমাজ 
জীবনকে অতিক্রম করে কখনো কখনো পারিবারিক জীবনেও 
ছায়াবিস্তার করেছে । এরশাদ-কুলম্থম ও কাদন্থিনী-রাধা উপাখ্যান 
তার প্রমণ। যদিও এই উপন্যাসের শিপ্পমুল্য একেবারেই ক্ষীণ, 
তথাপি শান্তার হুঃখময় জীবনকাহিনী এবং জাপানী মহিলা বেলার 
করুণ আত্মবিসর্জন পাকের মনে প্রতিক্রিয়া স্য্টি করে । অবশ্য এই 
দৃশ্যও পথহারাগোষ্ঠীর অস্তর্ভস্ত। 

মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের সমজনচেতনতা অত্যন্ত গভীর । 
তিনি সমাজের নানাপ্রকার দোষগুণ পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন । 
তিনি কৌলিন্য প্রথাকে যেমন ঘ্বৃণ! ভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন, 
তেমনি মুললমানদের ধর্মীয় গৌড়ামিকেও নাকচ করে দিয়েছেন। 
তবে থ্রীষ্টান মিশনারীদের তিনি প্রশংলা করেছেন, যদিও সরমার 
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পুনর্বার খ্রীষ্টানধর্মগ্রহণ এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের গুরুতর অনিষ্টকর 
দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার উপন্যাসে তিনি 
নানাপ্রকার সামাজিক অপরাধ, স্ত্রীঞ্জাতির প্রতি ছ্ব্যবহার, নারী 
শিক্ষা, আশরাফ ও আতরাফ প্রসঙ্গ, বিয়ের যৌতুক, কোরবানী নিয়ে 
দাঙ্গ।, সংস্কতক্ষেত্রে সমন্বয় প্রয়াস ইত্যাদি নানাপ্রকার সামাজিক 
জটিলতার উপর আলোকপাত করেছেন। শান্তার রূপমুধ রমেন 
বন্থর হত্যাকে কেন্দ্র করে পুলিশ-ধীবর সংঘর্ষের ফলে যে বিচার 
বিভাগীয় প্রহনন অভিনীত হয়েছে, তা ইংরেজ শাসনের অবক্ষয়ের 
একটা বাস্তব দলিল হিসেবে পরিগণিত হতে পারে । তার উপন্যাসে 
বিদেশী দ্রব্যের প্রতি ঘৃণা যেমন লক্ষ্য করা যায়ঃ তেমনি বাঙলা বই 
ও লেখকের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতা দেখা যায়। এই ভাষাল্ীতি 
সঙ্ঞ।নবিন্যস্ত। কারণ তখনো মাতৃভাষাপ্রসঙ্গ মুসলমানদের ভেতর 
আলোচিত হতো । লেখক “সরল? উপন্যাসে প্রবল আঘাত 
হেনেছেন মুসলিম সমাজে বহিরাগত বলে দাবিদার বিত্তশালীদের 
অনার বংশগৌরবজনিত অহমিকার উপর । ধর্মান্তরিত হিন্দুর বংশধর 
হয়েও “অনেক কাল পরে নিশাপুরের জমিদারের] বলিতেন,-_ 
শাহ আবন্দোল্লা এবং তদীয় পত্বী ফাতেমী দেবীর বংশধর তারা । 
তারা মোগল বাদশাহের সময় আরব দেশ থেকে এসেছিলেন 1”'৬৭ 
এই সমস্যাটি সেদিন মুসলিম সমাজে গভীরভাবে চেপে বসেছিলো। 
মোহাম্মদ লুৎফর রহমান “প্রীতি উপহার” (১৯২৭) ও “বাসর 
উপহার' নামে ছুখান৷ উপন্যানও এই সময়সীমায় রচনা করেছিলেন। 
সংলাপের ভেতর দিয়ে বিকশিত এই গ্রন্থদ্ধয় উপন্যাসের শর্ত পুরণে 
শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ বলে এগুলো আলোচিত হলোনা । লেখকের 
নীতিকথাপ্রীতি এই রচনাগুলোতে এত প্রকট যে, তিনি শিক্ষাসৌকর্ষ 
সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন ছিলেন। 
॥ ৮ ॥ 


গোলাম মোস্তফ। (১৮৯৭-১৯৬৪) “রূপের নেশ।' (১৯১৯) উপন্যাসে 
-_-১৭ 
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মানবমনের একটা বিশেষ প্রবণতার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন-__যার প্রেরণ। রূপ ও গুণের ছ্বন্ব। নায়ক রশিদ জনৈক 
কুটিল লোকের চক্রান্তে একটা মেয়ের ছবি দেখে, কিন্তু কার্ধতঃ তার 
বিয়ে হয় অন্ঠের সঙ্গে । এই কুটিলতার জন্যে গোটা উপন্যাসে 
স্থ্টি হয় নানাপ্রকার ঘটনার্ত। মজিদ নামে যে কুটিল লোকটি এই 
অবস্থার জন্যেদায়ী সে নানাপ্রকার জটিলতার মাধ্যমে শ্বশুর ও 
জামাইয়ের .ভতর ভুল বুঝাবুঝির স্্টি করে-_-যা মামলা-মোকদ্দমা 
পর্যন্ত গড়ায় । কিন্তু পরিণামে রশিদের বিবাহিতা স্ত্রী জাহানারার 
সুদৃঢ় হস্তক্ষেপে তাবৎ চক্রান্ত জাল ফাস হয়ে যায়। 

কাহিনীটির ছুটে। দিক রয়েছে । একদিকে বিয়েকে কেন্দ্র করে 
রশিদ এবং তার শ্বশুরের ভেতর দ্বন্দঃ অন্যদিকে স্বামী-্শ্রীর পার- 
স্পরিক আকর্ষণ-__ষা পরিণামে সকল প্রকার জটজটিলতা ছিন্ন করে 
এক পক্ষকে অন্যপক্ষের কাছে নিয়ে এসেছে । জাহানের প্রতি 
রশিদের আকর্ষণ যেমন হোক না কেন, জাহানার1 সত্যি রশিদকে 
ভালোবেসে ফেলেছিলে!। কিন্তু সে উপলব্ধি করতে পেরেছে, 
প্রকৃতপক্ষে রশিদ ভালোবাসে তার চাচাত বোন মণিমালাকে | এই 
কারণে রশিদের সঙ্গে মণিমালাকে বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে 
জাহানারার প্রবল ইচ্ছা বিশ্লেষণ করা যায় । জাহানারার মধ্যস্থতায় 
মণিমালার সঙ্গে রশিদের বিয়ে হয় বটে, কিন্ত রশিদ-মনি পরস্পরকে 
ভোগ করার আগেই তাদের জীবনে নেমে আসে বিচ্ছেদ । মজিদ 
যখন শুনতে পেলো, মণিমালার সঙ্গে শেষ পর্যস্ত বিয়ে রশিদেরই 
হয়েছে তখন সে মণিমালাকে হত্যা করে। মজিদের এই কাজের 
পেছনে যুক্ত আছে । কারণ সে যেসব চক্রান্ত করেছে তাধ্ একমাত্র 
উদ্দেশ্য মণিমালাকে পাওয়া! । এতদ্বারা লেখক ছুটে৷ অবস্থার প্রতি 
পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন। প্রথমত £ মানপিকভাবে ভারসাম্য 
রক্ষ! করার যত চেষ্টাই হোক ন! কেন, যাকে ভালোবাসা যায় ন৷ 
তার সঙ্গে সম্পক স্থাপন করা অনেক সময় ছুঃসাধ্য ছয়ে পড়ে-_ 
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বাইরের চাপ থাকলেতো। কথাই নেই। দ্বিতীয়তঃ নারীর ভেতর 
এমন একট গুণ লেখক আবিষ্কার করেছেন, যাতে করে সে স্বামীর 
স্খশাস্তির পাদদেশে তার যথাসবস্ব বিলিয়ে দিতে পারে-_তা সে 
যত মহার্থই হোক না কেন। কিন্ত লেখক পরিণামে একট! ছুর্ঘটনার 
মাধ্যমে নারীত্বকে চরম অবমাননার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। 
লেখক বোধহয় পুরুষের প্রেম ও ভালোবাসাকে ভাগ করতে চান ন]। 
নচেৎ জাহানার! মৃত্যুর দোরগড়ায় উপনীত হওয়া সত্ত্বেও সে বেঁচে 
গেলো, অথচ শারীরিক ও মাননিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ মণিমালার 
অপঘাতে মৃত্যু হলো কেন? লেখক কাহিনীর কোন ভ্তরেই 
অলোৌকিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেননি । মিথ্যা কথা বলে জাহা 
নারাকে ট্রেণ থেকে নামিয়ে ফেলার দৃশ্যটি শরতচন্দ্রের “গৃহদাহে'র 
(১৯২০) অচলা৷ অপহরণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। 

উপন্যাসের সর্বাধিক সফল চরিত্র রশিদ এবং জাহানারার পিতা 
মমতাজ মিঞা । উভয়ের ভেতর লেখক পর্যাপ্ত মানবিক গুণাগুণ 
আরোপ করেছেন-_-য। নানাপ্রকার ছ্বন্ব, লোভ ও প্রতিহিংসার 
ভেতর বিকাশ লাভ করেছে । রশিদ মণিমালার ছবি দেখে তাকে 
বিয়ে করতে চেয়েছে বটে, কিন্ত সে এক মুহুর্তের জন্যেও বিস্মৃত হয় 
নি যে, এই ক্ষেত্রে জাহানার। নিম্পাপ অতএব তাকে কষ্ট দেওয়া 
অনুচিতই শুধু নয়, অমানবিকও । একারণে সে তার মামার 
কুপরামর্শও গ্রহণ করেনি । রশিদের এই ছ্বন্ঘ অবশেষে স্থিরতালাভ 
করেছে জনৈক সিদ্ধপুরুষের কল্যাণে । মমতাজ মিঞার ভেতরও 
প্রবল দ্বন্দ দেখা ধায়। সেজাহানারার বিয়ের ব্যাপারে মজিদের 
সাহায্য প্রার্থনা করেছে বটে, কিন্তু তার মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্যে 
মণির ছবি দেখানো হবে এটা সে কোনমতেই সমর্থন করতে পারে 
না। তাই সেও এই গবিত কাজের জন্যে মজিদের উপর ক্ষুব্ধ । 
কিন্ত তার তো কোন দোষ নেই। তাই সে ক্ষমাপ্রার্থী। কিস্তু 
সেও তো মানুষ। তাই দেখি তাকে একবার কন্যার হয়ে মামলা 
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করতে, আবার দেখি বেনাম। পত্র পেয়ে কন্যার অমঙ্গল আশঙ্কায় 
মামলার দিন অনুপস্থিত থাকতে । এত কিছুর পরও সে বাব] বলেই 
জামাতার অসুখের মিথ্যে খবর পেয়ে মেয়ে নিয়ে ছুটে যায় তার 
বাড়িতে । কিস্তু এর ভেতর যে মজিদ এত চক্রান্তের জাল বিছিয়েছে 
তাতো কেউ জানেনা_-এমন কি রশিদের মামা কুটিলকূলচুড়ামণি 
সফিও না। কিন্তু অবশেষে সেই মমতাজ মিঞাকেও মেয়ের 
ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তার করুণ পরিণতি স্বীকার করে নিতে হলো । 
কারণ সেতো মেয়ের স্বখের জন্যেই এত করেছে । 

গোলাম মোস্তফা তার দ্বিতীয় উপন্যাস 'ভাঙাবুকে" (১৯০১) প্রায় 
একই বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। এই উপন্যাসের নায়ক 
মোয়াজ্জম সোফিয়ার প্রতি আকৃষ্ট । কিস্ত ঘটনাচক্রে তাকে বিয়ে 
করতে হয় তার বড়বোন সাজেদাকে। বে এই বিয়েতে সে 
প্রতারিত হয়নি । বাস্তব অবস্থার চাপেই তাকে এই বিয়ে স্বীকার 
করতে হয়েছে । অতএব সে সাজেদার সাজ সন্ভাব অক্ষুপ্ন রাখতে 
যেমন চেষ্টা করেছে, তেমনি তার প্রেমিকা সুফিয়াকে ভালো ঘরে 
বিয়ে দিয়ে তার জীবনকেও অর্থপুর্ণ করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে । 
কিন্তু অশিক্ষিতা ও বুদ্ধিহীনা সাজেদার পক্ষে শিক্ষিত ও মাঞ্জিতরুচি 
মোয়াজ্জমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা সম্ভব হলো না। ফলে তাদের 
ভেতর স্যপ্টি হলো ভুল বুঝ!বুঝর । এর এক পর্যায়ে সাজেদার 
একটি কাণুজ্ঞানহীন উক্তিতে ক্রুদ্ধ হয়ে মোয়াজ্জম তাকে তালাক 
প্রদান করে । তালাকের পরই সাজেদার ভেতর শুভবুদ্ধির উদয় 
হয়। সে উপলব্ধি করতে পারে সোফিয়ার প্রতি মোয়াজ্ঞমের 
ভালোবাসায় কোন কুটিলতা নেই । অতএব তাকে ধরে রাখার 
কোন অর্থ হয় না। ফলে এবার সে মোয়াজ্জমের সঙ্গে সোফিয়ার 
পরিণয়ের ব্যাপারে সচেষ্ট হয়। সোফিয়া কর্তৃক প্রেরিত এক 
পত্রের মাধ্যমে মোয়াজ্জম একথ! জানতে পারে । এই সংবাদে 
মোয়াজ্জমের ভেতর প্রবল প্রতিক্রিয়ার স্ষ্টি হয়, সে এতদ্বারা তার 
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প্রতি সাজেদার আকর্ষণ উপলব্ধি করতে পারে। সে মনে মনে 
ভাবে, “সে আমায় কত ভালবাসিয়াছে, তাহ!র সমস্ত কাজের মধ্যে 
আমার প্রতি কত গভীর প্রেমের পরিচয় দিয়াছে । সোফিয়ার 
প্রতি যে ঈর্ধার ভাব দেখাইয়াছে তাহ।র মুলেও যে এই ভালবাসা, 
তাহা আজ আমার চোখের সামনে স্পস্ট করিয়৷ ফুটিয়৷ উঠিল ।”৬ 
অতএব সে ছুটে যায় সাজেদার কাছে । কিন্তু তাতে সফল হওয়ার 
আগেই দারুণ মানসিক বিপর্যয়ের ফলে সাজেদা প্রাণত্যাগ করেন। 

“পের নেশা” উপন্যাসের নায়ক যেমন ভালোবাসতো একজনকে 
বিয়ে করলো আরেকজনকে, তেমনি "ভাঙাবুকে'ও একই অবস্থা 
লক্ষ্য করা যায়। ব্যর্থ ও হতাশ জাহানারার মতো সাজেদাও শেষ 
পর্যন্ত প্রেমিকার কাছে স্বামীকে অর্পণের মাধ্যমে তার যথাসবন্য 
ত্যাগ করেছিলে। । কিস্ত তালাক প্রদানের ফলে সাজেদার মৃত্যু 
অবধারিত হয়ে পড়েছিলে৷-€দহিক না হলেও মানসিকভাবে তো 
বটেই । কারণ মুসলিম ফেকাশান্ত্র অনুযায়ী তালাক খুবই জটিল 
কার্ধব্রম 1৬৯ তবে গোলাম মোস্তাফ1 এই উপন্যাসে প্রমাণ করতে 
চেষ্ট। করেছেন “প্রকৃত ভালবাসা ভোগে নয়, ত্যাগে ।””* এই 
উপলব্ধি সোফিয়াকে ষেমন উজ্জীবিত করেছে, তেমনি সাজেদাকেও 
শেষ মুহুর্তে নিজ অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে । কিন্তু 
লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, এই উপলব্ধি মোয়াজ্জমের ভেতর কোন 
প্রভাবই বিস্তার করতে পারেনি । যে কারণে প্রশাস্তির বদলে তার 
বুক ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে, সে তা বুকের ভেতরে লুকিয়ে রাখতে 
পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে ।"১ 

“ভাঙাবুকে'র সাজেদ] চরিত্রটি গোলাম মোস্তফার একটি অনবদ্য 
স্থষ্টি। সাজেদ1 একটি অতি সাধারণ মেয়ে । ফলে সে তারস্ামীর 
প্রতি ভালোবাসায় যেমন অন্ধ, তেমনি এই ভালোবাসা প্রকাশেও 
তদনুরূপ অক্ষম। সে সোফিয়ার প্রতি তার স্বামীর আকর্ষণ সম্পকে 


অবহিত, ফলে সোফিয়ার সকল কাজই তার কাছে বিরক্তিকর ও 
-১৭ক 
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দ্বণারহ । লেখাপড়া, ভালো করে কাপড় পরা, চুলবাধ৷ ইত্যাদি 
নানা কাজে সেবার বার এই ঘ্বৃণ! প্রকাশ করেছে । সোফিয়ার 
ব্যাপারে মোয়জ্জমের সদিচ্ছ। অনুলন্ধির পেছনে শুধু তার প্রতি অকরুণ 
ইর্যা কাজ করেনি, কাজ করেছে স্বামীর প্রতি প্রবল ভালোবাস! 
শিক্ষা ও সংস্কৃতিহীনতা যার মুলে জল সিঞ্চন করেছে । কিন্তু 
যখনি সাজেদা তার স্বামীকে চিনতে পারলো, তখনি সে তার 
প্রায়শ্চিত্ত বিধানে তৎপর হলো । এই প্রায়শ্চিত্ত যে কত ভয়ঙ্কর 
তা উপন্যাসের পাঠকমাত্রই জানেন । 

গোলাম মোস্তফার উপন্যাসে যে সমাজ আমাদের চোখের সামনে 
ভেসে ওঠে, সেই সমাজ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অনগ্রসর । ফলে তিনি 
হিন্দুনমাজের সেবামূলককাজে যেমন গৌরবান্বিতঃ তেমনি মুসলিম 
সমাজে তার অভাব লক্ষ্য করে বেদনাহত।২ এই চেতনার দ্বার। 
পণ্রচালিত হয়ে তিনি হিন্দু মুসলিম এঁক্যচিস্তার অন্নুসারী। তিনি 
মনে করেন, নারী-পুরুষ নিবিশেষে শিক্ষার প্রসার না হলে মুসলিম 
সমাজের উন্নতি নেই । এই ধ্যানধ।রণায় উদ্বদ্ধ হয়ে "রূপের নেশা'র 
নায়ক তার বন্ধুর সহযোগিতায় শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করে, প্রতিটিত 
করে “মণিমাল। মেমোরিয়াল রিডিং রুম' শুধু তাই নয়*তার উপন্যাসে 
নারী জাগরণেরও সুস্প্ আভাস রয়েছে । এছাড়া গোলাম মোস্তাফা 
নিপুণ চিত্রকরের মতো সমাজের নানা স্তরের চিত্রও তুলে ধরেছেন । 
মানত নিয়ে দলাদলি, বিয়ের ব্যাপারে নানাপ্রকার কুসংস্কার, শহর 
ও গ্রামের বিভিন্ন সুরের মানুষের চালচলন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে 
তার উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে! গোলাম মোস্তফার 
অনাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মর্তব্য । 


॥ ৯ ॥ 
কঙলিমউদ্দীন আহমদের “মামুলী' (১৯১৯), উপন্যাসে ছুটি প্রেমের 
কাহিনী অঙ্কিত হয়েছে । মুল কাহিনী গড়ে উঠেছে বদরউদ্দীনের 
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সঙ্গে জনৈক অবস্থাপন্ন শিক্ষিত ভদ্রলোকের কন্য, লায়লীর প্রেম 
এবং অন্যটি বদরুদ্দীনের বদ্ধু আমীর খাঁর সঙ্গে হিমালয়ের পাদদেশে 
বসবাসকারী তোরাপ মণ্ডল নামক ক্ষমতাশালী সর্দারের কন্য। 
ছুলালীর । বদরউদ্দীন ও আমীর খাঁ যদিও লায়ঙী ও ছুলালীকে 
ভালোবাসে, তথাপি তাদের মাঝখানে আরে? ছুটি নারী নয়নভরা। 
তৃষ্ণা এবং বুকভর। মেহমায়৷ নিয়ে ঈাড়িয়েছিলে!। তারা হলে 
জপপথে নিমজ্জিত বদরউদ্দীনের উদ্ধারকারী জলদম্থ্য পিলুর কন্যা 
মুংলী এবং একই ছূর্থটনার শিকার আমির খার উদ্ধারকারী জেলে 
হরিনাথের বিধব। কন্তা তারা । এর ভেতল মুংলীর প্রেম সোচ্চার, 
কিন্ত তারার আকর্ষণ তেমনটি নয়। কাহিনীটি যেভাবে ঢগিড়ে 
উঠেছে তাতে তার] ও মুংলীকে কেন্দ্র করে আমির খ। ও বদর- 
উদ্দীনের ভেতর দ্বন্ব ফুটিয়ে তোলা যেতো । কারণ তারাকে 
আমর] আমির খার কথা ভাবতে দেখেছি"ৎ__-যদিও “আত্মসংযমই 
তারার চরিত্রের মহত্ব 1” আর মুংলীতো স্পষ্টই বদরুদ্দীনকে 
বলেছে, *তোমায় কেমন যেন দেখিতে ইচ্ছা করে ও তোমার সঙ্গে 
কথা কহিতে ইচ্ছা করে । কেন এই ইচ্ছ হয়ঃ ত। জানিনা ।?”* কিন্তু 
লেখক তা এড়িয়ে কাহিনীটিকে নিদ্বন্ঘ গতিতে পরিণতির দিকে 
টেনে নিয়ে গেছেন। তারা তার অন্তরের সীমাহীন আকাঙ্খা 
জলাঞ্জ'ল দিয়ে মমির খার হাতে ছুলালীকে তুপে দিয়েছে, ওদিকে 
মুংলী সর্বসমক্ষে আত্মহত্যা করে তার প্রেমশিখাকে অমরতা দান 
করেছে । এই কারণে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই উপন্যাসের ঘটন 
ধার! বিশ্লেষণ করার কোন উপায় নেই । জামিলার বিয়ের প্রস্তাবে 
আমির খণার প্রতিক্রিয়। যুক্তিসঙ্গত । কারণ “ছলালী আমির খর 
হাতে গড় সামগ্রী । হুলালীর সাহচর্ধে আমির খঁ। হৃদয়ে যে গাটু 
প্রেম পোষণ করিরা ছল,__- ছুলালীর চক্ষুও যে প্রেমের অব্যর্থ 
প্রতিদান ইঙ্গিত করিয়াছে, সে প্রেমসে মধুর আসঙ্গলিগ্সা 
জামিলাতে নাই । ছুলালী ন1 থাকিলে আমির খার হৃদয় শণ্যবোধ 
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হয় ; কিন্ত জামিলার থাকা না৷ থাকাতে, জগতে আমির খা বিশেষ 
পরিবর্তন লক্ষ্য করেন না । ছুলালীর কথ| মনে পড়িলে আমির খার 
হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, জামিলার কথ! মনে করিলে সেরূপ 
হয় না। হছুলালীর কণ্স্বর, আমির খশাকে যেন কোন অজানা দেশে 
লইয়া যায়-__আমির খা আত্মবিস্মৃত হন, কিন্তু জামিলার কথস্বরে 
সে মাদকতা আছে বলিয়া আমির খর মনে হয় না|”, 

চরিত্রচিত্রণেও লেখক তেমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেননি । 
কারণ তিনি প্রায় সব চরিত্রেই অল্পবিস্তর তার নিজস্ব আইডিয়া 
আরোপ করেছেন-_যা নীতিগতভাবে ভালো মনে হলেও শৈল্পিক 
দিক থেকে মূল্যহীন। কারণ একজাতীয় চরিত্র বাস্তব জীবনে খুঁজে 
পাওয়া খুবই মুসকিল। একমাত্র ব্যতিক্রম তারা । কারণ তারার 
ভেতর বৈধব্যযন্ত্রণা বাস্তব রাপ লাভ করেছে আমির খশর প্রতি তার 
আকর্ষণের ভেতর দিয়ে । তার হুল মনের স্বাভাবিক আকর্ষণ, 
সংঘমজনিত মহত্ব সবই বান্তবজীবনের সঙ্গে গভীরভাবে 
সম্পৃক্ত । 

উপন্যাস হিসেবে “লায়লী'র যুল্য যত অকিঞ্চিতকর হোক না 
কেন, এর সামাজিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষার প্রতি 
সাধারণ মানুষের আকর্ষণ, ধর্মবোধ, নারীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, সদ 

ংক্রাস্ত জটিল ও বাস্তব বিতক, জমিদারের নায়েব গোমস্ত পাইক- 

পেয়াদার অত্যাচার ইত্যাদি চিত্রে সমকালীন জীবন বার বার 
পাঠকের চোখে ধরা পড়েছে । “লায়লীর পিতার পূর্বপুরুষ 
খোরাসনের একজন সাধারণ অধিবাসী”'"৮-_-ততমনি আমির খার 
“পূর্বপুরুষ হিরাতের অধিবাসী” ”৯--এই মনোভাবের পেছনে 
তৎকালীন মুসলিম সমাজের একটা তিত্বিহীন অনুভূতি কাজ 
করেছে । বদরউদ্দীন ও আমির খশর ভেতর লেখক যথাক্রমে 
রক্ষণশীল ও উদার এই ছুই ধরণের মনোভাব ফুটিয়ে তুলেছেন । 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ২৬ 


আবু সঈদ মোহাম্মদ সিদ্দিক হোসেন খান নোহানীর “শপথ' (১৯২০) 
একটি সার্থক উপন্যাস। ছুটি হিন্দু যুবক-যুবতীর প্রেমের ব্যর্থতা 
উপন্যাসটির উপজীব্য । শশিমোহন ঘোষের ভাইপো ব্রজমোহন 
স্কুল শিক্ষক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মেয়ে হেমনলিনীর প্রেমে পড়ে । 
ভূপেন্দ্রনাথ তার মেয়েকে একটি ব্যরিষ্টার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে 
চান জানতে পেরে ব্রজও ব্যরিষ্টারী পড়বার জন্যে গৃহত্যাগ করে । 
ইত্যবসরে হেমনলিনীর সঙ্গে সেই ছেলের বিয়ের দিন ধার্য হয়। 
হেমনলিনী পরস্পরের শপথের কথা মনে রেখেও বাবার অনুরোধে 
বিয়েতে মত দেয়। কিন্তু দৈবন্রমে তার সঙ্গে বিয়ে হয় একজন 
মগ্ভপের | এদিকে ব্রজ ব্যরিষ্টারী পাশ করে এসে হেমনঙল্িনীর বিয়ের 
কথা শুনে সন্গ্যাসব্রত অবলম্বন করে । সন্যযাপী হিসেবে অবস্থান 
কালে ব্রজর সঙ্গে একদিন হেমনঙ্সিনীর সাক্ষাৎ হয়। তখন হেম 
জানতে পারে ষে, ব্রজ পলাতক থেকেও হেমকে পত্র দিয়েছিলো? 
কিন্ত বাবা তাকে বা তার মাকে সেই পত্র দেখাননি । একথা শোনার 
পর হেম নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে৷ 

উপন্যাসটির কাহিনী জমাট । লেখকের বলার ভঙ্গিও সরল । 
পাঠক এক নিশ্বাসে উপন্যাসটি পাঠ করে ফেলতে পারেন | কোন 
প্রকার অতিকথন যেমন কাহিনীটিকে ভারাক্রাত্ত করেনি, তেমনি 
কাহিনীর গতি কোথাও শ্লথ হয়নি। কাছিনীর পটপরিবর্তনে লেখক 
অশেষ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেছেন । যেন যবনিকার পর যব- 
নিক উত্তোলিত হচ্ছে এবং নটনটীরা পরিচালকের নির্দেশমতো? 
অর্ভনয় শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে অস্তহিত হচ্ছে । 

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে কাহিনীটি চয়ন কর] হয়েছে । 
লেখক অত্যন্ত মফলতার সঙ্গে পরিবেশ রচনা! করেছেন । মধাবিত্ত 
পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের আশাআকাঙ্া ও সুখছঃখের ছবি 
যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি তার তাবৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও ধরা 


২৩৩ বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


পড়েছে । লেখক একজন মুদলমান হয়ে যেতাবে হিন্দু পরিবারের 
চিত্র অন্কন করেছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর । 

ব্রজমোহন ঘোষ ও হেমনলিনী যদিও এই উপন্যাসের নায়ক-. 
নায়িকা, তথাপি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে শশিমোহন ঘোষ এবং 
তার স্ত্রীঃমোক্ষদার চরিত্রই মানবিক ও বাস্তবাহ্ুগ! তাদের ভেতর 
স্বার্থপরতা যেমন প্রদশিত হয়েছেঃ তেমনি অনু তাপ-মনুশোচনাও 
যথাযথ ফ,টিয়ে তোলা হয়েছে । আলগাউদ্দীন-চরিত্রটির মাধ্যমে 
লেখক একজন সমন্বয়বাদীর ভূমিকা পালন করেছেন। প্রেমিকাকে 
ভুঙ্গবেন না বলে শপথ করার পরও বনলতার প্রতি আকর্ষণ যেমন 
মানবিক, তার পূর্বমতে ফিরে আসাও তেমনি মানবিক । লেখক 
শিক্ষাসচেতন বলেই অন্তদ্বন্ প্রকাশের এমন সুযোগ হারাননি | 
এই উপন্যাসের সর্বাধিক সার্থক চরিত্র মাষ্টার ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 
হেমনলিনীর পিতা । ব্রজের প্রতি অপরিসীম স্মেহের বশবতাঁ হয়ে 
একসময় তিনি তার সঙ্গে হেমের বিয়ে ঠিক করলেও পরে ভালো 
পাত্র পেয়ে পুত্রীরন্সেহের আকর্ষণে হেমের অন্যত্র বিয়ে ঠিক করে 
ফেলেন । একই পুত্রীক্সেহের বশবতাঁ হয়ে তিনি ব্রজর পত্র লুকিয়ে 
রাখেন । ফলে তাদের জীবনে নেমে আসে করুণ পরিণতি । উপ- 
হ্যাসের শেষে ভূপেন বাবুর ভেতর আবেগ, বেদনা ও অন্ুশোচনার 
যে চিত্র ফুটিয়ে তোল! হয়েছে, তা একটি ট্রাজেডির নায়কের উপ 
যোনী । মানবমনের হুর্বলতার ফে ছিদ্রপথ বেয়ে ট্রাজেডির বীজ 
প্রবেশ করে, পুত্রীপ্সেহকে সে স্তরে বিন্যস্ত করলে এটি একটি 
ট্রাজেডি হতে পারতো।' কিন্তু :সক্ষেত্রে লেখকের সফলতা সীমিত। 

উপন্যাসটি যখন লিখিত হয় তখন অসহযোগ ও খেলাফত আন্দো- 
লনের যুগ ' এর কয়েক বছর আগেই (১৯১৬) “লক্ষ প্যাক্টরের' 
মাধ্যমে হিন্দু মুসলিম এঁক্যের স্থুচনা হয়েছে । এই উপম্থাসে যেন 
দেই এতিহাপসিক ঘটনারই ছায়পাত ঘটেছে । বিশেষতঃ শশি- 
আলাউদ্দীনের বন্ধুত্ব সে কথা মনে করিয়ে দেয়। খাওয়ার নিমন্ত্রণ 
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প্রলঙ্গে যে কৈফিয়ৎ প্রদান করেছেন তা লেখকের সমাজসচেঙনতারই 
পরিচায়ক ৷ মুসলিম পাবিবারিক জীবনচিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে সিদ্দিক 
লোহানীর সচেতনতা যে তীব্র বাস্তবান্রুগ তার ছাপ রয়েছে 'প্রত্যা- 
বর্তন গল্পে । গল্পটির পুরো পরিমগণ্ডলই ধর্মনির্ভর__যা “শপথ' 
উপন্যাসের ছন্দৃশ্যে প্রতিফলিত । 


॥ ১১ ॥ 
মোহাম্মদ বেলায়েত আলির “মিলন-কুটারে'র (১৯২১) প্রধান উপ- 
জীব্য সমাজের স্বার্থপরতা, হিংসা, করুণা হলেও লেখক কোথাও 
তার সামাজিক রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারেননি । আমিন শেখের 
সম্পত্তির উপর তার গোমস্তা আনোয়ারের অবৈধ অধিকার প্রতি- 
ঠাকে কেন্দ্র করে কাহিনী গড়ে উঠেছে এবং আনোয়ারের পুত্র 
ইসকান্দর কর্তৃক, মৃত আমিন শেখের ছেলে ওসমানের স্বত্ব স্বীকারের 
মাধামে উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে । 

উপন্যাসের কাহিনী খাপছাড়া ও টিলেঢালা । কখনো কখনো 
তার খেই ধরতে অন্থবিধে হয়। কাহিনীতে জটিলতা আনতে গিয়ে 
অনেকক্ষেত্রে উদ্ভট ও অবাস্তব ঘটনা পরিবেশিত হয়েছে বলে পাঠ- 
কের বিরক্তি উৎপাদন করে । উপন্যাসের সংঙ্গাসপ একেবারেই 
দুর্বল । কখনে! কখনো সংলাপে হাস্যরসের অবতারণা কর? হয়েছে 
বটে, কিন্তু তা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, । চরিত্রগুলোও তেমন 
পরিস্ফুউ নয় । আনোয়ারের জীবনের ভেতর যেমন মনুষ্যত্বের লেশ 
মাত্র নেই, তেমনি আমিন শেখ, ইসকান্দর, রোম্তম, মোনিরুদ্ৰীন, 
শাহজ্াদ। প্রমুখ মন্য্যাবতার । দরিদ্র মাঝি নেওয়াজের চরিত্রেই 
একমাত্র খানিকটা মানবিক অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়-""যা জোবেদার 
বিচ্ছেদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে । আনোয়ারের স্ত্রী রহিমুন্েসার 
ভেতর স্থাপিত মাতৃত্ববোধ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু অব- 
শেষে তাও অতিনাটকীয়তায় পর্যবসিত । পাহাড়ী-কুছেঙগীর চরিত্র 
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স্বল্প পরিসরে রচিত হলেও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 

তবে এই উপন্যাসে লেখক মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের উন্মেষ- 
চিত্রটি তূলে ধরতে চেষ্টা করেছেন । জীবনবোধের যে সংকট সেদিন 
মুনলিম সমাজকে গ্রাস করেছিলো, তার চিত্রও এতে রয়েছে । 
বিশেষতঃ হিন্দুসমাজের সংস্পর্শে এসে তাদের জীবনধারা অনুকরণের 
বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ সেদিন গভীরশ।বে ধব নত হয়েছিলো তার পরি- 
চয়ও এই গ্রন্থে বেশস্প্ট । এছাড়া গ্রামের সাধারণ জীবনযাত্রার 
কাহিনীও রয়েছে-_যা টৈনন্দিন জীবনপ্রবাহের ঘাতপ্রতিঘাতে 
জাজল্যমান। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত সংগ্রামী মানুষের চিত্রও 
লেখক সহানুভূতি দিয়ে অঙ্কন করেছেন। 


॥ ১২ ॥ 
শাহাদাৎ হোসেনের 'খেয়াতরী” (১৯২২ ) একখানা ক্ষুদ্র উপন্যাস । 
এই উপন্যাসে জেখক একটি মানবীর হৃদয়ের জটিল অভিব্যক্তি দক্ষ- 
তার সঙ্গে রূপদান করেছেন । সে নারী হলো শ্যামলী--জনৈক। 
তরিবাহিনী। যাকে নিয়ে সে আশা ও আকাঙ্খার রঙ্গীন স্বপ্ন বুনতে 
পারতো একদিন সেই লান্গুর প্রেমের সামনে এসে দাড়ালো জমিদার 
রতীশ বাবু । নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে কৃতজ্ঞত। 
প্রকাশের স্তর ধরে এই পর্বের স্থচনা ! শামীর মনের তাবাস্তরকে 
লালু বিকৃত করে ভাবলো । ফলে একদিন সে শামীকে নিয়ে পালিয়ে 
গলো । কিন্তু তার আশা নিম্ষল হলো । শ্যামলী কোনমতেই 
তার হলোনা--আদর-সোহাগের বিনিময়েও নয়, দুঃখ নির্যাতনেও 
নয়। সেই নিচ্ষল যন্ত্রণায় অদৃশ্য হলো লালু । কিন্তু তাই বলে 
শামীতো। রতীশকে পেতে পারেনা । তবু আশা করতে ক্ষতি কি! 
কিন্ত সে ভাবনা বাস্তব রূপ লাভ করার আগেই আর একটি ঘটন। 
ঘটলো | জাতিচ্যুতির অপরাধে তার ভাই তাকে গৃহে স্থান দিলোনা । 
অতএব এই হৃদয়বতী নারী একদিন “জীবনের সম্বল এই খেয়াতরী- 
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খানিকে ভরসা করে””০ জীবনের অকৃল সমুদ্রে পাড়ি জমালো। 

শ্যামলী-চরিত্রের মাধ্যমে শাহাদাৎ হোসেন মানবজীবনের এক 
জটিলতার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শামী কি জানেনা, 
তার পক্ষে রতীশকে পাওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়? আঘখিক অস- 
চ্ছলতার কথা বাদ দিলেও তাদের ভেতরকার বর্ণগত বৈষম্যও তো 
কম ভয়ঙ্কর নয়। তবু সেলালুর সর ও সহজ প্রেমের গল টিপে 
ধরলো । এখানেই চরিত্রটির ট্রাজেডি নিহিত। মানবহদয়ের 
অস্তলাঁন ভাষ। পড়ার ক্ষমতা যে তার ছিলোনা তা নয়, তবুসে 
অবোধ পতঙ্গের ন্যায় জলস্ত অগ্নিতে আত্মাহুতি দিলো এবং একটি 
প্রেমকেও হত্যা করলো । মানুষ তার এই পরিণতি এড়াঁতে পারে 
না। এটাই বুঝি তার নিয়ন্তি ! 

উপন্যাসের সর্বাধিক বলিষ্ঠ, বাস্তব ও মানবিকগুণসমৃদ্ধ চরিত্র 
পালু। শামীর ভালোবাসাই তাকে দিক থেকে দিগন্তে ছুটিয়ে 
বেড়িয়েছে। মহেন্দ্রের লুব্ধ দৃষ্টি থেকে তার দয়িতাকে রক্ষা করার 
তুর্বার কামনা! তাকে রতীশের শরণাপন্ন করেছে, আবার সেই রতী- 
শের প্রতি শামীর আকর্ষণ উপলব্ধি করে সে নিজেকে তার অকল্যাণে 
নিয়োজিত করেছে । অবশেষে শামীকে পাওয়ার জন্যে সে নিষ্ঠুর 
থেকে নিষ্টুরতম পন্থা অবলম্বন করেছে । হৃদয়ে প্রেমের বহি না 
থাকলে এমনটি হতোনা | কিন্তু ছূর্ভাগিনী শামী তার হৃদয়ের সেই 
ভাষা পাঠ করতে না পেরে শুধু অন্ধকারেই হাতপা আছড়ে মরলো 

উপন্যাসটির পরিণতি কি? এই উপন্যাসে শামীকে যেভাবে 
পথে নামানো হয়েছে তাকে বাস্তব আখ্যা দেওয়া যায়না । অথচ 
লালুর প্রতি তার আকর্ষণও চস্ষুগ্রাহা করা হয়নি । তবে কেউ যদি 
লালুকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করার সময় শামীর অন্তরের ভাষা 
পড়তে চেষ্টা করে থাকেন”১ তাহলে তার কাছে এই উপন্যাসের 
পরিণতি ম্ুখকর হতেও পারে । কারণ লালু ছাড়া শামীর একটি- 
মাত্র সঙ্গী রয়েছে,__সে হলো মৃত্যু | 
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“যুগের আলো'কে (১৯২২) লেখক "সামাজিক চিত্র” বলে 
আখ্যায়িত করেছেন এবং এতদ্বারা একটা সম্প্রদায়নিরপেক্ষ সমাজের 
কল্যাণের চিত্র অঙ্কন করেছেন। মতি ও রমেশ পরস্পরের বন্ধু । 
উভয়ে গ্রামের উন্নতির জন্যে একট। স্কুল প্রতিষ্ঠা করে এবং তার মাধ্যমে 
গ্রামের জনসাধারণকে বৃত্তিমূলক কাজে উৎসাহিত করে । রমেশের 
বোন স্ুরমাও এই কাজের একজন বড়ে। সাহয্যকারিণী। কাজের 
ফাকে ফাকে সে হিন্দু বিধবা হয়েও মুসলমান যুবকের প্রেমে আকৃষ্ট 
হয়। ঘটনাচক্রে বিধব। ম্ুরমার প্রতি গ্রামের জমিদারের নায়েবও 
লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। ফলে সে মতিকে জব্দ করতে এবং 
প্রয়োজনে হত্যা করতে উদ্যত হয়। তাতে বাধ সাধে তারই রক্ষিত 
হরিদাসী-__যে মনে মনে মতির প্রতি আসক্ত। এই আসক্তি অবশেষে 
তার জীবনে শুভস্কর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে । 

লেখক সচেতনভাবে কাহিনীটি নির্মাণ করেছেন । ফলে কোথাও - 
অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক কিছুই স্থানলাভ করেনি । কাহিনীর গতি 
ছুই ধারায় বিভক্ত । এক ধারায় রয়েছে গ্রামের উন্নয়নকল্পে মতি ও 
রমেশের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, অন্যধারায় মতি ও শ্্রমার প্রেম-_যা 
সমাজের চোখে অবৈধ । লেখকের কুশলতা এই চিত্র অস্কনেই 
সর্বাধিক সোচ্চার । মতি ও সুরমা পরস্পরকে ভালোবাসে বটে, 
কিন্তু উভয়ে নিজ নিজ অবস্থান সম্পকে সচেতন । ফলে তা কোথাও 
নগ্র নয়। অবশেষে সুরমাই তার নিজের পথ বেছে নেয়, মতিকে 
অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে । 

মতি ও রমেশের চরিত্র গতানুগতিক | তার! সাহসী, কর্মঠ, দেশ 
ও দশের উন্নতি কামনায় উন্মুখ । তাদের বিরোধী চরিগ্র নায়েব ও 
সতীশ মুখুজ্যে। উভয়েই কুটিল, পরশ্রীকাতর ও লোভী । নায়েবের 
যৌনক্ষুধার জোগান দেয় সতীশ মুখুজ্যে তার বিধবা মেয়ে হরিদাসীর 
মাধ্যমে । তাদের অন্তরে দয়ামায়ার লেশমাত্র নেই । অতএব 


পুরুষচরিত্রগুলোকে ব্যর্থই বলা যায়। 
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সে তুলনায় নারীচরিব্রগুলো সার্থক | সুরমার প্রশান্ত মুতির 
অন্তরালে প্রবাহিত উচ্ছল প্রেমধার এবং তার বিগলিত রূপ সবই 
জীবন্ত মান্নুষের মতো | একেবারে শেষ দৃশ্যে সে মুষড়ে পড়ে আশা- 
ভঙ্গের ভাড়নায়। তবে নিজগুণে সে তাকে আসন্ন পতনের হাত থেকে 
উদ্ধার করে। ভার অন্তরে যেজ্বালা ধূমাঠ়িত হচ্ছিলো তা কারো 
পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব নয় । এমনকি মতিও পেরেছে বলে মনে 
হয়না। এই উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা সার্থক চরিত্র হরিদাপী। যে 
ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে তারই নির্মম 
শিকার । কিন্তু তবু সে মানবী । অতএব মানবীস্বলভ আশা- 
আকাতক্ষ! তার ভেতরও রয়েছে -যা শেষে মতিকে বেকন্দ্র করে আত্ম- 
প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু মতির সৎপথে আসার পরামর্শ তার 
বিবেককে পীড়িত করে-_-যা দেশ ও দশের কাজের মাধ্যমে পুনর্বা- 
সিত হয়। এমন পুর্ণাঙ্গ চরিত্র ষেকোন সাহিত্যের জন্যে বিশেষ 
সম্পদ । 

গোটা উপন্যাসেই শরতচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট । নায়েব-হুরিদাসীর 
সম্পর্কের উশর যেমন “বামুনের মেয়ে'র (১৯২২ ) গোলক ঠাকুর- 
জ্ঞানদার প্রভাব রয়েছেঃ তেমনি মতি-ম্বরমার প্রেমে রয়েছে “পল্লী- 
সমাজের (১৯১৬) রমেশ-রমার প্রেমের । তবে উভয়ে এখানে 
প্রতিদ্বন্্বী নয়। নুরমার কাশী গমনের সঙ্গে রমার কাশী গমনের 
কোন মৌলিক পার্থক্য নেই । উভয়েই তার প্রেমিকের কাছে নিজ 
নিজ প্রতিনিধি রেখে দেশত্যাগ করেছে । 

শাহাদাৎ হোসেনের “পথের দেখ” (১৯২৮) মোহাম্মদ 
নাসিরুদ্দিন সম্পাদিত “সওগাত”-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 
এটি অসম্পূর্ণ । তবু পথে কুড়িয়ে-পাওয়। ব্রাহ্মণ তরুণী নীলিমাকে 
কেন্দ্র কার লেখক যে কাহিনী নির্মাণ করেছেন তা খুবই হুর্বল। 
নীলিমার সঙ্গে পরিচয়, তাকে অনাথ আশ্রমে ভি করিয়ে দেবার 
পরও তার প্রতি আকর্ষণ, তার কথা! ভুলে যাবার জন্যে মছযপান 
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ইত্যাদি ঘটনাতে নায়কের অপরিণামদরশ মনোভাবই ফুটে উঠেছে । 
কিন্ত সবচেয়ে বিম্ময়কর ব্যাপার হলো স্ত্রী লোফিয়ার সঙ্গে তার 
অভিমান। যে শহরে এতকিছু করছে, অথচ নীতি ও যুক্তির 
যাবতীয় বোঝা স্ত্রার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সে দিব্যি ভালোমান্ুষটি 
সেজে পরবত্তা পদক্ষেপ গ্রহণ করে । সে হিসেবে তার কোন কাজই 
যুক্তিগ্রাহ নয়। অসম্পূর্ণ বলে এই উশন্যাস সম্পর্কে কোন মন্তব্য 
করা যায়না । 

সমাজচিত্র অস্কনের ক্ষেত্রে শাহাদাৎ হোসেন কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করেছেন। “খেয়াতরী” উপন্যাসে তিনি মূলতঃ হিন্দুসমাজের অস্পৃ- 
শ্যতার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। “যুগের আলো'র 
সামাজিক মুল্য অনেক বেশি বৃদ্ধি পেতে। যদ্দি তাদের এই শুভচিস্তার 
ক্ষেত্রে প্র।তদ্বন্দিতাকে অসাম্প্রদায়িক দৃিকোণ থেকে দেখা হতো । 
গোটা গ্রন্থে একমাত্র মতি ছাড়া আর কোন মুসলমান চরিত্র নেই। 
অথচ তার প্রতিদ্বন্বী হিন্দু নায়েব এবং তার সাহাব্যপুষ্ঠ কুটিল ও 
দরিদ্র ব্রাহ্মণ । রক্ষণশীলতার ক্ষেত্রে কেউ কিন্ত কোন অংশেই কম 
যায়না । লেখক সেদিকটি এড়িয়ে গেছেন। তালপুকুরের ঘাটে 
হরিদাসীর ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে গ্রামবাংলার যে ছবি ফুটিয়ে 
তোলা হয়েছে তা খুবই স্থন্দর। জীবন সম্পকে প্রগাট ধারণা ন। 
থাকলে এমন চিত্রাঙ্কন কারে পক্ষেই সম্ভব নয়। 


॥ ১৩ ॥ 

মোহাম্মদ এবরাহিম রচিত “যোবেদ' (১৯২২) একটি “পারিবারিক 
উপন্যাস" | জমিদার আলাদ হোসেন ও যোবেদার দাম্পত্যজীবন 
নিয়ে উপন্যাসটি রচিত । এই জীবনের ফাকে ফাকে অনেকগুলো 
চরিত্রের সমাবেশ এবং ঘটনাবিন্যাস উপন্যাসটিকে খানিকটা শিল্প- 
সৌকর্ষ প্রদান করেছে । ঘোবেদাকে অবিশ্বাসিনী ভেবে অসাদ 
হোসেন কর্তৃক তাকে আত্মহত্যায় প্ররোচন। দান বা যোবেদার আত্ম- 
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হত্যা করাকে কোনপ্রকার যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়না । উপরস্ত 
এমন কিছু ঘটনা এই উপন্যাসে রয়েছে যেগুলো অল্পবেশি অতিপ্রাকৃ- 
তের লক্ষণাক্রাস্ত । যোবেদার মৃতার পর মহাপুরুষের আবির্ভাব 
এবং যোবেদার লাশ স্কন্ধে নিয়ে অন্তর্ধান, দেশী গাছগাছড়ার সঙ্গে 
কোরআনের বাণী ও দরুদের মাধ্যমে মৃতা ঘোবেদার পুনজাঁবন লাভ, 
মহাপুরুষের গুপ্তধণপ্রাপ্তি, অজিতের স্বর্ণহার চুরি করার সময় ব্যাত্রের 
আক্রমণে কৃষ্ণধনের মৃত্যু, স্বপ্নে আসাদ কর্তৃক যোবেদার জীবিত 
থাকার সংবাদ লাভ ইত্যার্দি ঘটনার কোন ব্যাখ্যা নেই। এছাড়। 
অজিত বিমলার প্রেমের চিত্রে ছন্দের অবকাশ ছিলো । কিন্ত 
লেখকের একদেশদশাঁ মনোভাবের দরুণ তাও ব্যর্থ হয়েছে । 

“যোবেদা"র প্রত্যেকটি চরিত্রই অস্ফুট । যোবেদা-ফিরোজা 
প্রমুখের ভেতর দিয়ে লেখক যেমন সত্য ও সনাতন ধর্মান্ুভৃতির জয় 
গান করেছেন, তেমনি আসাদ* অজিত ( আমজাদ), রমজান ইত্যাদি 
চরিত্রও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন । শেখজী ও রাবেয়া 
চরি/ত্র খানিকটা মানবিক অনুভূতির ছাপ আছে । বিশেষ করে 
তাদের চরিত্রের যে বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাতে এই অনুভূতি 
প্রবল+ কিন্তু পরিণতি যুক্তিসিদ্ধ নয় । বিশেষতঃ রাবেয়া-চরিত্রটি 
অতিনাটকীয়তায় পরিপূর্ণ । ফিরোজার পরিবর্তনের একটা জাগতিক 
কারণ রয়েছে যা রাবেয়াতে নেই । একটু মনোযোগ প্রদান করলে 
এটি একটি উৎকৃষ্ট চরিত্রে রূপান্তরিত হতে পারতো । এই উপন্যাসের 
সর্বাপেক্ষা ছুর্বল চরিত্র বিমলা। নিলজ্জের মতো অজিতের কাছে 
তার আত্মসমর্পণ শুধু মনম্তাত্বিক ক্রটিপুর্ণই নয়, বরং শিক্ষাবোধ- 
বজিতও । সেই আত্মসমর্পাণে অজিতের ভেতর কোনপ্রকার প্রতি- 
ক্রিয়া স্থ্টি না হওয়] বিম্ময়কর হলেও, লেখক সাম্প্রদায়িক বিভা- 
জনের মাধামে বিস্ময়টি অতিক্রম করেছেন। কিন্তু মানবিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে এই মনোভাব অগ্রাহ্ । 


যোবেদা' উপন্যাসের অনেক স্থলেই বঙ্কিমচন্দ্র ও শরতচজ্দের 
১5 
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বিভিন্ন উপন্যাসের ছাপ রয়েছে । যেমন, মৃত্যুকালে যোবেদার 
“আমি যাচ্ছি__ছু'দিন পরে আপনিও আসবেন, আবার একসঙ্গে 
মিলিত হয়ে সেই চিরশাস্তিময় স্থানে স্বখে কালাতিপাত করবো । 
যেখানে জ্বালা-যন্ত্রণা নেই, দ্বেষ-হিংসা নেই, রোগ-শোক নেই, 
জাতিভেদ নেই, সব এক--সব একাকার | সেখানে ভ্রাতৃ-বিরোধ, 
জ্ঞাতি হিংসা নেই, কুটিলতা নেই--আছে কেবল ন্ুখ-শাস্তি- 
ভালবাসা”৮২__জাতীয় উক্তির সঙ্গে বহ্কিমচন্দ্রের “চন্দ্রলেখা'র “তবে 
যাও প্রতাপ”--৮* জাতীয় উক্তির তেমন মৌলিক পার্থক্য নেই। 
অন্বরূপ অরণ্য জগতে অবস্থিত মহাপুরুষের আবাসস্থলে যোবেদার 
রাণীমাতে রূপান্তর এবং অতিথিশালার মাধ্যমে ছুঃস্থের সেবাকার্ষে 
নিয়োগের প্রেরণামুল যেমন বঙ্কিমের “দেবী চৌধুরানী', তেমনি 
বিমল! কর্তৃক ভিন্নধর্মাবলম্বী প্রেমিকের করে তার বিবাহিত স্ত্রীকে 
তুলে দিয়ে তাকে সযত্বে রাখার উপদেশ প্রদানের অনুপ্রেরণাও 
বঙ্কিমচক্দ্রের “ছর্গেশনন্দিনী'র আয়েষা তিলোত্তমা । যোবেদাকে 
অবিশ্বাসিনী ভেবে তাকে আত্মহত্যার প্ররোচণা শরৎচন্দ্রের “চন্দ্রনাথ, 
( ১৯১৬ ) উপন্যাসের সরযুকে আত্মহত্যার প্ররোচণা দানের সঙ্গে 
সাদৃশ্যপুণ । 

“যোবেদা” যদিও একটি পারিবারিক উপন্যান, তথাপি এই 
উপন্যাসের মাধ্যমে মোহাম্মদ এবরাহিম্ '্মাগাগোড়াই মুসলিম 
সমাজ ও ইসলাম ধর্মের জয়গান করেছেন! কখনো এই কাজ করা 
হয়েছে চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে, কখনো বা লেখক কর্তৃক দীর্ঘ 
উপদেশাত্মক উক্তির মাধ্যমে । জমিদার মির হোসেনের মৃত্যুকে 
কেন্দ্র করে লেখকের দীর্ঘ ধর্মোপদে শমুলক বর্তৃতা, রাবেয়ার শ্বশুর 
বাড়িতে না যাওয়াকে কেন্দ্র করে প্রদত্ত উপদেশ, যোগেশ বাবুর 
সঙ্গে মদ খাওয়া নিয়ে ধর্মাহুশাসন প্রচার, গয়লানী নলিনীপ্রসঙ্গে 
ইসলামধর্মের মাহাত্ম্প্রচার, হিন্দু-মুসলমানের ব্যবহারে পার্থক্য 
নির্ঁয়ের জন্যে পাঠককে অনুরোধ এবং যোগেশ বাবুর বাড়িতে 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ২৭৬ 


অনুষ্ঠিত দুর্গাপুজাকে কেন্দ্র করে হিন্দু রমণীর প্রতি লেখকের 
উপদেশ ইত্যাদি রীতিমত হাস্যকর । এই ক্ষেত্রে লেখক চড়াস্ত 
করেছেন যোগেশ বাবুর স্ত্রীর মুখ দিয়ে হিন্দুনারী ও মুসলিমনারীর 
তুলনামূলক বক্তৃতায়। এই একপেশে মনোভাবের জন্য এই 
উপন্যাসে তত্কালীন সমাজও ভেমন স্পষ্টভাবে পাঠকের চোখে ধর! 
পড়েনি । মানবপ্রবৃত্তির দ্বন্বে ধর্মভাব আরোপই তার প্রধান 
কারণ। উপন্যাসে ব্যবহৃত কোন কোন উপমাতেও এই অনুভূতির 
ছাপ রয়েছে । যেমন* যোবেদাকে লক্ষ্য করে আসাদের উত্তি-_ 
“তুমি আমার প্রতাপে আলী, এন্বধে্যে সেকেন্দার, বুদ্ধিতে 
লোকমান”৮*, অথবা, “সত্যি মা তুই জান্নাতে খাতুন”'”* অথব। 
“যেন সাক্ষাৎ জোলেখা”৮' ইত্যাদি । লেখকের সীমিত আরবী- 
জ্ঞানের প্রমাণ “আলি আল্লা” ( আসলে 'আলি আল্লাহ্‌” হবে ), 
এবং “জান্নাতে খাতুন” ( আসলে “খাতনে জান্নাত' হবে )- জাতীয় 
শবা । 


॥ ১৪ ॥ 

কে. এম. আজহারুল ইসলামের 'আলোকের পথে” (১৯২২) 
একটি উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস । এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা ধর্ম- 
বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে নিজেদের জীবন গড়ে তুলেছে এবং অবশেষে এই 
জীবনে নিজেদের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে । এই বোধ আবছুল 
কাদেরকে যেমন একট! বিশিষ্ট চিস্তাধারার অধিকারী করেছে, তেমনি 
সন্তানহীন। নুরুলকে মায়ের তাবৎ স্রেহপ্রীতি তার সতীন জমিলার 
সন্তানের প্রতি ঢেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্ুপ্রেরণ। জুগিয়েছে। 

এই উপন্যাসের কোন চরিত্রই পরিস্ফুট নয়। উপরস্ত ধমীঁয় 
উপদেেশমাল৷ উপন্যাসটিতে এত বেশি জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে, 
প্রায়ই তা পাঠকের কাছে বিরক্তিকর ঠেকবে। তবে এর কিঞ্চিং 
সামাজিক মুল্য রয়েছে । মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ এবং সেই 


২৭৬ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


সমাজে ধর্মভাবের প্র।ধান্য যেমন পরিস্ফুট, তেমনি তীব্র নীতিবোধও 
উপন্যাসটিকে পাঠকের কাছে খানিকটা আকর্ষণীয় করে তুলেছে । 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এই সময়ে লিখিত মধ্যসমাজাশ্রয়ী প্রায় 
উপন্যাসেই এই ধর্মভাব লক্ষ্য করাযায়। উপন্যাসটির ভাষা হুর্বল, 
সংলাপ অনংলগ্র। ফলে পাঠকের পক্ষে কখনো কখনো কাহিনীর 
ধারাও অস্পষ্ট মনে হয় । 


॥ ১৫।॥ 
মোহাম্মদ কোরবান আলীর “মনোয়ারা (১৯২৩) উপন্যাসের 
উপজীব্যও ধর্মনির্ভর সমাজ | গোটা উপন্যাসের পটভূমিকা ইরাণের 
তেহরান শহরের উপর ভিত্তি করে রচিত। কিন্তু এই পটভূমিকা 
অন্কন করতে গিয়ে তিনি বঙ্গদেশের আবহের কথা এক মুহুর্তের 
জন্যেও বিস্বৃত হননি । রাখালের গোধন নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন, 
শামনল-মনোয়ারার বিয়ে, পুলিশের ব্যবহারঃ কোটের মামলা 
পরিচালনার দৃশ্য, হিন্দুধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধ' ইত্যাদি পাঠকের মনে 
বঙ্গদেশেরই কথ! বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় । শুধু তাই নয়, 
শামনুল আলম, বদরুজ্জামান, ফয়জুল ইসলাম সওদাগর, মতি, 
গেলাপী ইত্যাদি নাম বঙ্গদেশেই বেশি প্রচলিত । তবে দেংলরা 
ব! সবিলা নামে নতুনত্ব রয়েছে । 

এই উপন্যাসের কাহিনী খুবই হর্বল, কোনচরিত্রই পরিস্ফুট নয়। 
থানা-পুপিশ, কোর্ট-কাছ|রী, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি দৃশ্যে 
লেখকের বাস্তববোধের ছাপ থাকলেও তাতে পরিবেশচেতন! 
একেবারেই নেই । বিপুল জ্রনপ্রিয়তা সত্বেও” উপন্যাসটিকে সার্থক 
বলা যায় না। মাঝে মাঝে ধর্মসংক্রান্ত অনুভূতি এমনভাবে প্রকটিত 
হয়েছে যে, তা পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে । গোলাপীর ইসলাম 
ধর্মগ্রহণ অযৌক্তিক হলেও লেখক সেই লোভ সংবরণ করতে 
পারেননি ৷ তবে মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রাত আকর্ষণ এবং নারী ও 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ২৭৪ 


পুরুষ নিবিশেষে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনুরাগ মোহাম্মদ কোরবান 
আলীর যুগচেতনার ন্বাক্ষরবাহী । 


॥ ১৬ ॥ 
বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের আলেখ্যসমৃদ্ধ এম. 
মনির হোসেনের “অপরিচিতা? (১৯২৩ ) প্রথমদিকের মুসলিমর চিত 
উপন্যাসের ভেতর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন । উপন্যাসটির 
তাৎপর্য নানামুখী । কারণ তখন বঙ্গের জমিদারকুল “রায়বাহাছুর' 
ও 'খানবাহাছর” উপাধির পদতলে কিভাবে দেশ ও জাতির স্থার্থ 
বিলিয়ে দিতেন তার চিত্র ষেমন এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে, তেমনি 
এই সগ্ভগজিয়ে ওঠা মুনলিম বিত্তশালী সমাজেও কিভাবে হঠাৎ 
আলোর ঝলকানির মতে। দেশপ্রেম ও ত্যাগের আদর্শ স্থাপিত হয়েছে 
তার চিত্রও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । এই বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে লেখক 
নানাপ্রকার চরিত্র স্ষ্টি করেছেন এবং তাতে প্রাণস্পন্দন জাগিয়ে 
তুলেছেন । 

গোটা উপন্যাসে কয়েকটি ধারায় ঘটনাজাল বিস্তৃত ছয়েছে। 
বদ্ধ রহিম খা, জামাল খার উপখ্যান,_-ষার মধ্যমণি আহসান, 
মছিউন্দীন-লতিফা-_যাদের ঘিরে গড়ে উঠেছে হেনা-আনোয়ার 
হোসেনের আবর্তসঙ্কুল জীবন, মোহাম্মদালী-মরিয়ম-হোসেন সাহেব 
যার মৌল ব্যক্তিত্ব পেয়ারা সাহেব । এই গোটা ঘটনাজালের 
চতুর্দিকে একটি চরিত্র আবতিত হয়েছে--কখনো ধীরেসুস্থে মন্থর- 
গতিতে, কখনে। বা তীব্র বেগে । বলতে গেলে গোটা উপন্যাসের 
মধ্যমণিই হচ্ছে সেই চরিত্র ছুলিয়া-_রহিম থার মুত কন্যা 
লুফুন্লিস।৷ এবং পেয়ারা সাহেবের কন্যা । গোটা উপন্যাসের পট-. 
ভূমিকা বঙ্গদেশ থেকে সুদূর সিমলা-অযোধ্যা-আস্মা পর্যস্ত বিস্তৃত 
হলেও লেখক কাহিনীটিকে একটি সুত্রে শ্রথিত করতে পেরেছেন । 


এই গ্রন্থণায় কোন মৌলিক শিথিলতা চোখে পড়ে না। তবে 
-১৮ক 


২৭৮ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদ।,ন 


মাঝে মধ্যে ঘটনাধার1! অস্পষ্টরেখায় পরিণতি লাভ করেছে বলে 
পাঠককে খানিকটা সচেতন হতে হয় মাত্র। এই অস্পই ধার 
বছলাংশে পেয়ারা সাহেবের জীবন সম্পকেই প্রযোজ্য । পান্নাবাঈর 
সঙ্গে তার পরিচয়, বঙ্গদেশে আগমন, বৃদ্ধ রহিম খার সংস্পর্শে এসে 
লুৎফুনিসার সাথে পরিণয়, অবশেষে আবারো গৃহত্যাগ এবং পান্না- 
বাঈর সঙ্গে নতুন করে জীবনারস্ত-_-এই গোট। ধারাটি অনুসরণ 
করতে কখনো! কখনো পাঠককে একটু বেশি সচেতন হতে হয়। 
তবে এতে পাঠক ক্লান্তি অনুভব করেননা, বা তার অপ্রতিহত গতি 
কোথাও শিথিল হয়না, বরং সেই ক্ষীণ অস্পন্ু পথরেখা ধরে তিনি 
নিপুণ অশ্বারোহীর মতো কাহিনীটি অনুসরণ করেন । 

বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের মাধ্যমে নানাপ্রকার মনস্তাত্তিক পরীক্ষা 
নীরিক্ষ! *“অপরিচিতা'কে একটি আধুনিক উপন্যাসের পর্যায়ে উন্নীত 
করেছে । পান্না বেগমের বাঈজী হিসেবে আত্মপ্রকাশ, মোহাম্মদ 
আলীর শেষ জীবনের যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তি. পেয়ারা সাহেবের 
অকস্মাৎ শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ ইত্যাদি সাদাচোখে দেখে বিশ্লেষণ করা 
যায়না । এতে কখনে৷ কখনো চরিত্রের অবচেতন মনকে কাজে 
লাগানো হয়েছে_-যা পরবত্বীকালে একেবারেই স্বুলভ ভাবকল্পে 
পরিণত হয়েছিলে৷। এর চূড়ান্ত রূপ লক্ষ্য করা যায় মহিউদ্দীনের 
“থানবাহাছ্র উপাধি লাভকে কেন্দ্র করে হেনা আনোয়ার হোসেনের 
ব্যবহারে । হেনার এই ভাবের আরোপ লেখকের গভীর মনম্তত্বজ্ঞান- 
স্চক। পরে একই অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা গেছে আহসানের বিয়ের 
পর হেনা-ছুলিয়ার আচরণে । এখানে লেখক হেনার চরিত্রে ষে 
ভাবই আরোপ করুননা, কেন, ছুলগিয়াকে ছর্বোধ্যই ঠেকেছে । বাবার 
সঙ্গে তার গৃহত্যাগ এবং অবিলম্বে মাতার আকর্ষণে উন্মত্ত হয়ে গৃহ 
প্রত্যাবর্তনে তার অবচেতন মনের হাহাকারই ফুটে উঠেছে বেশি-__ 
যার একদিকে আহসান, অপরদিকে মাত আমিনা বেগম । লেখক 
সর্বাপেক্ষ, সংযমের পরিচয় প্রদান করেছেন আনোয়ার-ছুলিয়ার 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ২৭৯ 


প্রেমের চিত্র অন্কনে। সন্ত্রাসবাদী ও ব্বদেশী আনোয়ার ঘষে কোন 
অবস্থাতেই নগ্রভাবে একজন নারীর পদে লীন হতে পারেনা একথা 
তিনি বরাবরই মনে রেখেছিলেন। এই কারণেই পরিচয়ের পর 
আনোয়ারের হঠাৎ অন্তর্ধান গভীর তাৎপর্যপূর্ণ । 

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ছুলিয়া। লেখক এই চরিত্রটিকে 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। 
কখনে। সে চপলমতি বালিকা, কখনে। আমিন। বেগমের ক্রীড়াসঙ্গিনী 
হিসেবে একজন পরিণত বয়স্ক। নারী । আহসানকে সে ভালোবাসে 
বটে, কিন্তু তার কোন চক্ষুগ্রাহ রূপ নেই । ছুলিয়া কি আহসানকে 
সতা ভালোবাসতে।? এই প্রশ্ন অত্যন্ত জটিল। আমিনা এই 
ধারণার বশবতা হয়েই আহসানের বিয়ের দিন তাকে নিয়ে অযোধ্যা 
চলে গিয়েছিলেন। কিস্ত লেখক কখনো ছুলিয়ার মনোভাব পাঠকের 
কাছে নগ্নরূপে তুলে ধরেননি । এই কারণে শেষের দিকে আহসানের 
সঙ্গে তার কথাবার্তা ও চলাফেরা থেকে কোন অস্তনিহিত সত্য 
আবিষ্কার করা যায় না। যেকোন সাধারণ লেখক হলে এই সম্পক 
বিশ্লেষণের নামে একটি দৃশ্য স্থপ্টি করতেনই । কিন্তু এম. মনির 
হোসেন এত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এই পরের যবনিকা নামিয়ে দিয়েছেন 
ষে, পাঠককে বাধ্য হয়ে ভাবতে হয়েছে, “হেথ। নয়, অন্য কোথা, 
অন্য কোন খানে" । ছুলিয়ার স্লেহকাঙাল অস্তিত্ব প্রথমে বিকশিত 
হয়েছে বৃদ্ধ রহিম খাকে কেন্দ্র করেঃ শেষে সে স্থান লাভ করেছে 
নিঃসন্তান আমিনা বেগমের শুণ্য হৃদয়ে অবশেষে সে তার অবস্থান 
খুজে পেয়েছে আনোয়ারের কাছে-_-যা দেশ ও জাতির ন্যার্থচিস্তায় 
ইতোমধ্যেই যথেষ্ট স্ফীত ও প্রশস্ত হয়েছে । 

আমিন? বেগমের চরিত্রও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । সম্তানহার! 
আমিনাবেগমের অন্তস্তল ছিলে৷ বেদনাজর্জর_-যেখানে নিয়ত 
দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হতে। উত্তপ্ত মরুভূমির শুশ্তাজুড়ে গুমরেওঠা দিগ্ত- 
বিস্তৃত হাহাকারের মতো । সেই তপ্ত হৃদয় অবশেষে মাতৃত্বের স্বাদ 


২৮০ বাঙল৷ উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


পেলো ছুলিয়াকে কেন্দ্র করে । তাই তিনি নিজেকে ছুঙ্গিয়ার 
মঙ্লাকাঙ্খায় বিলিয়ে দিলেন* নিমজ্জমান ব্যক্তির খড়কুটো ধরে বেঁচে 
থাকার শেষ চেষ্টার মতো । অবশেষে যখন সেই অবলম্বনও খসে 
পড়লো, তথনি তিনি শেষ শঘ্যা গ্রহণ করলেন । এত বৈচিত্রপুর্ণ 
চরিত্র এই উপন্যাসে আর নই । ছুলিয়ার সঙ্গে আচরণে তিনি 
যেমন শিশুর মতো সরল ও সহজ, স্বামী জামাল খার সঙ্গে আচরণে 
তেমনি গম্ভীর ও বুদ্ধিদীপ্ত । মোক্ষদা চরিত্রের মাধ্যমে লেখক প্রচুর 
বাৎসঙ্যরস পরিবেশন করেছেন_যা কখনো কখনো পাঠককে 
অভিভূত করে । সংস্কারের প্রতি তার মজ্জাগত আকর্ষণ এবং 
হিন্দু-মুসলিম মিলনের জয়গান পরস্পরবিরোধী হলেও সংস্থাপনে 
লেখকের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য । হেনা-চরিত্রে লেখক কখনো কখনো 
মনস্তাত্তিক বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় প্রদান করেছেন । 

পুরুষচরিত্রের ভেতর সর্বাধিক সার্থক পেয়ারা সাহেব। একটা 
ছুর্ভেছ্চ বিষগ্রতা আগাগোড়াই এই চরিত্রকে ঘিরে রেখেছে । লেখক 
প্রথম দর্শনেই তার আভাস প্রদান করেছেন। রহিম খার সেবায় থাকা 
অবধি তার চরিত্রের যে রূপ লক্ষ্য করা গেছে পরবর্তীকালে আর 
সেরূপ থাকেনি । পেয়ারা কিসের আকর্ষণে সিমলা-আগ্রা-অযোধ্যা- 
বঙ্গদেশ ঘুরে বেড়িয়েছে? সেও এক তীব্র হাহাকার ও যন্ত্রণার 
বহিপ্রকাশ। প্রথম যৌবনে সে পত্ভীহারা হয়েও কন্যা ছুলিয়াকে 
কেন্দ্র করে যে স্বপ্নসৌধ গড়ে তুলেছিলে। জামাল খার এক আঘাতে 
তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো । তারপর থেকে সেই ভেঙে যাওয়া 
স্বপ্লের স্মৃতি বহন করে বাত্যাতাড়িত তৃণখণ্ডের মতো সে সমগ্র 
ভার বর্ষ চষে বেড়াচ্ছে । সুখ সে পায়নি। কারণ তার মুখের 
একদিকে পান্নাবাঈ, অপরদিকে লুৎফুন্নিসাঃ তার মধ্যস্থলে ছুলিয়া। 
সেদিক দিয়ে চরিব্রটিকে একটি ট্রাজিক-চরিত্র আখ্যায়িত করা যায় 
যার জ্বালা নেভানোর সাধ্য পান্নাবাঈর নেই । পান্নাবাঈর সরব 
আর্তনাদ তার প্রমাণ । মহিউদ্দীন চরিত্রেও লেখক ব্যাপক সার্থকতা 
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প্রদর্শন করেছেন। সরকারের খয়ের খা ডাক্তার একদিকে যেমন 
সরকারী “থানবাহাছুর” যেভাবে আনন্দিত ও কৃতার্থ, তেমনি তার 
অন্তরে অধিটিত ধ্যানমঞ্ধ পিতৃরূপের তীব্র কষাধাতে জর্জরিত। 
তার ছেলে এই খেতাব দ্বণা করে বঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে, এই ব্যথা 
মহিউদ্দীনকে কতদূর পীড়িত করেছে তা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখেনা, 
ব্বাভাবিক গতিতে পাঠকের চোখের সামনে ফুটে ওঠে । এই 
পিতৃন্সেহের কষাঘাতেই তার জীবনে নেমে আমে অভূতপূর্ব 
পরিবর্তন । আনোয়ার হোসেন যদিও এই উপন্যাসের নায়ক, 
তথাপি চরিত্রটি গতান্থগতিক ৷ তবে ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রতিমুত্তি 
আনোয়ার হোসেনকে তার নিজন্ব ছকে ফেলে অবলোকন করলে 
তার তেতর কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বেই। 
মনির হোসেনের ভাষা সহজ ও সর এবং কখনো কখনো 
আবেগপুণ । কাহিনীর গতিধারার সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষাও 
পরিবতিত হয়েছে এবং উপলখগণ্ডবাহিত জঙ্গধারার মতো স্বচ্ছলগতিতে 
এগিয়ে গেছে । এমন বাগচাতুর্য ও সংযম মুসলমানদের ভেতর তো 
দূরের কথা, হিন্দ্রদেগ ভেতরও খুব বেশি দেখা যায় না। কয়েকটি 
বাক্য উদ্ধত হলো £ 
“এই যে কারণে অকারণে ভাই সাহেবকে ব্যস্ত করিয়া 
তোলা: সময়ে অসময়ে মামীমাকে জড়াইয়। উচ্ছাস প্রকাশ 
করা ইহা যে বুকভর1 বেদনার কথা ঢাকিয়া রাখিবার 
ব্র্থপ্রয়াস আহসান একথা আজ পরিষ্কার বুঝিতে 
পারিল ।”'৮৯ 
অথবা “উত্ভিন্নষৌবন। পান্নাবাই যখন তাহার একরাশ রূপের 
বোঝা লইয়া আোতের তৃণের মত ইতস্ততঃ ভাসিতে ভাসিতে 
কোন এক লম্প্রটের হস্তে একদিন অপমানিত হুইল, 
সেইদিন তাহাকে জগতের সামনে এমন করিয়া! নিঃসহায় 
করিবার কোন অধিকার মোহাম্মদাঙ্গর ছিল তাহার জবাব 
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লইবার জন্য পান্নাবাঈ আর একবার পিতার নিকট সিমল। 
ফিরিয়া আসিল 1৯ 
অথবা, ““ছুরর্বল আহসান শক্তিশালী প্রতিদন্বীর পরাক্রম সহ্য 
করিতে ন। পারিয় ভয়ার্তের মত ছুটিয়া আসিয়া আজ 
মোক্ষদ! নুন্দরীর ্মেহ দৃষ্টির তলে নিজের রক্তাত্ত ক্ষত 
হৃদয়খানি মেলিয়া ধারিল।”৯১ 
অথবা, *'অশ্রুজল সিক্ত করিয়া দয়িতের উদ্দেশ্যে প্রেম 'অর্থ দান 
করিবার জন্য সে নিজহক্তে যে পুম্পু চয়ন করিয়াছিল আছ- 
সানের স্পর্শ পুলকে অবসন্ন হেনার বসনাঞ্চল হইতে ঝুর 
ঝুর করিয়৷ সে ফুল মেজের উপর ছড়াইয়। পড়িয়া প্রেমিক 
দম্পতীর জন্য যেন পুস্পশয়ন রচনা করিয়া দিল ।”৯২ 
উপন্যাসখানির রাজনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম । 
১৯২০ সালে উপন্যাসখানি লিখিত হয় । সমগ্র ভারতে খেলাফৎ 
ও অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা তখনো ভ্িমিত হয়নি । এই 
আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুললমান মিলনের সাড়া পড়ে 
গিয়েছিলো । অহিংস ও সহিংস অন্দোলনের বাগবিতণ্ডা তখনো 
চলে আসছিলো সমানে । লেখক এই উপন্ঠাসে গোটা রাজনৈতিক 
আদ্দোলনটিকে তুলে ধরেছেন। একদিকে কংগ্রেসের নেতৃত্বে 
পরিচালিত স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দালন, অন্তদিকে আনোয়ার- 
স্বরেশকে কেন্দ্র করে সেদিনের সহিংস-অহিংস বিরোধ উপরস্ত এই 
আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গণমানসে যে চিত্তচাঞ্চল্য স্যঠি হয়েছিলো 
তার চিত্রও যথাযথ বিধৃত হয়েছে পশ্চিমা সংস্কৃতির একজন একনিষ্ঠ 
পৃষ্ঠপোষক ডাক্তার মহিউদ্দীন খানের খন্দর পরিধান করে ব্বদেশীতে 
রূপান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে । শুধু তাই নয়, সেদিন ব্যায়ামের 
আখড়ার নামে যেসব গ্রপ্ত সন্ত্রাসবাদী ঘাটি গড়ে উঠেছিলো তার 
চিত্রও উপন্যাসটিতে ধরা পড়েছে। 
এছাড়া এই গ্রন্থে তৎক্কালীন সমাজের চিত্রও ফুটে উঠেছে। 


ব্যঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ২৮৩ 


চালানী ব্যবসায়ী রহিম থার জমিদারে রূপান্তর শুধু এই উপন্যাসের 
কাছিনী নয়__বঙ্গদেখে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ এবং তার 
ক্রমপরিণতির ইতিহাসও বটে। এসব জমিদার, জোতদার এবং 
ইংরেজের গ1-চাটা আমলারাই যে বিভিন্ন পদবির মাধ্যমে সন্তষ্ট হয়ে 
ইংরেজের জয়গান করে এসেছেন তার একটি নিখুত চিত্র তুলে ধরা 
হয়েছে 'নর্থক্রক হলে"র নিয়মিত আড্ডা এবং মাহউন্দীন সাহেবের 
“খানবাহাছবর” খেজাবপ্রাপ্তির আনন্দোতৎসবের ভেতর । গভীর অভিজ্ঞতা 
ছাড়া ষে এজাতীয় চিত্র অঙ্কন কর। সম্ভব নয় তা সহজেই অস্ুুমেয়। 
তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যাধিজর্জরিত তৎকালীন সামস্ততান্ত্রিক সমাজ 
ব্যবস্থার নানাপ্রকার ক্রটি, শোষণ এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের 
আমোদঅহলাদ ও রূপচর্চার রডীন চিত্র । অভিজাতশ্রেণীর ভেতর 
সঙ্গীতের সমাদর ছিলে। এই সত্যও লেখক তুলে ধরেছেন । 

এজাতীয় উপন্যাস সেদিন বাঙলা সাহিত্যে ছিলোন] । 


॥ ১৭ ॥ 

আবছুল মালেক চৌধুরীর "ন্বপ্লের ঘোর” (১৯২২) একটি “সচিত্র 
খাসিয়া সামাজিক উপন্যাস |” এই উপন্যাসে চৌধুরী সাহেব 
অবিভক্ত ভ'রতের আসামের খাদিয়াদের জীবনযাত্রা এবং তাদের 
অন্তরের আবেগ অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন, একটা অসম প্রেম কাহিনীর 
মাধ্যমে । কাহিনীটি একেবারেই ক্ষুদ্র । মুসলিম যুবক আফতাব, 
কাতিউ নামী জনৈকা খানিয়। যুবতীর প্রেমে পড়ে তাকে বিধিসম্মত- 
ভাবে বিয়ে করে। কিন্তু পরে পারিবারিক আভিজাত্য বজায় 
রাখার জন্য তাকে সাময়িকভাবে আবারে অন্যত্র বিয়ে করতে হয় 
এবং সেই একই কারণে সে তিউকে পরিত্যাগ করে । এই ক্ষুদ্র 
কাহিনীটি নিদ্বন্ঘ গতিতে এগিয়ে গিয়ে পরিণতি লাত করেছে । সে 
হিসেবে “স্বপ্নের ঘোর'কে সার্থক উপন্যাসও বল যায়না । দীর্ঘ 
দীর্ঘ সংলাপ কখনো কখনো বিরক্তিকর মনে হয়। সংলাপ জুড়ে 


২৮৪ বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


রয়েছে শুধু সুল প্রেমালাপ। 

ন্বপ্পের ঘোরের' ফোন চরিত্রই যথাযথ পরিস্ফুট নয়। আফতাব 
“চরিত্রে আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে । বিশেষতঃ এই ছাপ ফুটে 
উঠেছে তার ছড়ি এবং “আনোয়ার পাশ।' টুপির মাধ্যমে । এই 
আতভিজাত্যই তার জীবনে কাল হুলেো।। সে এমন ছুর্বলচেতা পুরুষ 
যে? যাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো তার জন্যে কোন ত্যাগই 
স্বীকার করতে পারলোনা । অবশেষে ত্যাগ স্বাকারের গুরুদায়িত্ব 
অপিত হলো একটি অবলা বালিকার উপর । এছাড়া আর যেসব 
পুরুষ-চরিত্র রয়েছে সেগুলোও তেমন ফুটে ও-ঠনি । 

সে তুলনায় খাসিয়া রমণীদের চিত্র যথেষ্ট শিল্পসম্মত। অবশ্য 
খাসিয়াদের তুলনায় চরিত্রগুলো অনেক বেশী আধুনিক বলে মনে 
হয়__যা তাপের চালচলন, কথাবার্তা, আচারব্যবহারে পরিস্ফ,ট । 
সে হিসেবে চরিত্রগুুলার বাস্তব তিত্তি নিরাপণ কর] মুসকিল। 
তিউ চরিত্রটি গতান্বগতিক। খাসিয়৷ রমণীদের মতে] সেও অনেকের 
লুন্ধদৃষ্টির শিকার হয়েছিলো । কিন্তু অবশেষে সে আফতাবকেই 
প্রতিত্বে বরণ করেছে । তার চরিত্রে কোন দ্বন্দ নেই। এমনকি 
আফতাব দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে যাবার সময়ও নয়, তার দ্বারা 
পরিত্যক্ত হয়েও নয়। এছাড়। এলিসা, কাশেল জাতীয় নারীর 
চরিত্রও দ্বন্ববিবজিত। এই উপন্যাসে কোন খাসিয়া পুরুষের 
চরিত্র নেই । 

“ন্বপ্নের ঘোর' উপন্যাসের সামাজিক মুল্য রয়েছে । তবে 
খা(সয়াদের যে সমাজ এই উপন্যাসে বিবৃত তা কতদূর বাস্তব বলা 
মুনকিল। তাদের ঘরের আসবাবপত্র চা খাওয়ার এত ঘটা» চাল- 
চলন ও কথাবার্তা সবই তুলনামুলকভাবে আধুনিক । এত আধুনিক 
যে সেকালে সাধারণ গ্রামেও বোধ হয় এমনটি ছিলোনা কোন 
উপজাতীয় অঞ্চল তো৷ দূরের কথা ! লেখক সম্ভবতঃ নিজন্ব ধ্যান 
ধারণ! আরোপ করে চরিত্র ও পরিবেশ নির্মাণ করেছেন। তবে 


,ব্বাঙুল। উপন্যাসে মুসলমান লে খকদের অবদান ২৫ 


উপজাতীয় রমণাদের প্রতি সভ্যতাগবাঁ আধুনিক জগতের চিরস্তন 
আকর্ষণের চিত্র এই উপন্যাসে খানিকট। ফ.টে উঠেছে । সমকালীন 
মুসলিম সমাজচিত্র অস্কনে তিনি তুলনামুল ভাবে দক্ষতার পরিচয় 
প্রদান করেছেন। পারিবারিক রক্ষণশীঙলতার কাছে আত্মসমর্পণ 
আফতাবের জন্তে যত কাপুরুষতাই হোকন]৷ কেন, এতদ্বার] মুসলিম 
সমাজের আভিঞ্জাত্যবোধ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 


॥ ১৮ ॥ 

নুরন্নেজা খাতুন বিদ্ভাবিনোদিনী সাহিত্য সরত্বতীর (১৮৯৪- 
১৯৭৫) ছুখানা সামাজিক উপন্যাস বেশ সার্থক । তিনি প্রথম 
মহিলা যিনি উপন্যাস রচনা করলেন ,৯৩ 

ম্ুরন্নেছা খাতুনের ন্ষিপ্দৃষ্ট।' (১৯২৩) একটি “পারিবারিক 
উপন্যাস ।” উকিল আনোয়ার আলীর স্ত্রীবিয়োগের পর সে একদিন 
স্বপ্নে দেখতে পায়, তার স্ত্রী একজন মহিলাকে দেখিয়ে তাকে বিয়ে 
করতে বলছে, এই মহিলা তারই বন্ধু আহমদ হোসেনের শ্যালিকা । 
এই বিয়ে উপপক্ষ্যে ষেপব বাধাবিপত্তি আসে তারই উপর ভিত্তি করে 
উপন্যাসখান৷ রচিত । উপন্যাসের কাহিনী মোটামুটি সুবিন্যস্ত। 
একমাত্র ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ ছাড়' বাকিটুকু 
বেশ স্বচ্ছন্দ পাঠ কর. যায়। ভ্রমণ কাহিনী হিসেবে এই অংশ 
বেশ উপাদেয় হলেও, উপন্যাসের এমন এক জটিল মুহূর্তে এজাতীয় 
বর্ণনা বিরক্তি উৎপার্দন করে । স্বপ্নদর্শনের দৃশ্যটি যদিও অস্বাভাবিক, 
তবু পাঠকের দৃষ্টি মাকর্ষণ করে । 

চরিত্রগুলো যথাযথ ফ.টে উঠেছে । মোমেনা এই উপন্যাসের 
শ্রেষ্ঠ চরিত্র! লেখিকা এই নারীর ভেতর যথার্থ প্রাণসঞ্চারে সক্ষম 
হয়েছেন । রশীদার সঙ্গে আনোয়ারের বিয়ের প্রস্তাবে স্বামীর 
প্রভাবে স্বীকৃতি প্রদান এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মাতাপিতার আপত্তিতে 
যুক্তির অন্বেষণে একজন সাধারণ নারীর ছাপ কারে। দৃষ্টি এড়ায়না। 


২৮৬ বাঙল! উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


স্বামীর সঙ্গে সংলাপ এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্ডটের সাঙ্গ তার 
অচরণ চরিত্রটিকে একেবারে রক্তমা'সের মানবীতে পরিণত করেছে । 
এছাড়া আনোয়ার আলি চরিত্রটিও লেখিকা বেশ যতু সহকারে 
অঙ্কন করেছেন তার .“কদিকে যৃতা স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ, অন্যদিকে 
নতুনভাবে জীবন গড়ার স্বপ্ন সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 
ডাক্তার আহমদ হোসেনের চরিত্র বৈশাদৃশ্যপূর্ণ । সে উচ্চশিক্ষিত ও 
উদার প্রকৃতির লোক । অথচ শ্যালিকার বিয়ের ব্যাপারে তার 
শ্বশুর-শ্বাশুরীর সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় স্ত্রীকে শুদ্ধ ত্যাগ করে একেবারে 
নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক । এই উপন্যাসের বড় হুর্বলতা৷ 
হলো, মোমেনার বোন রশদার মনোভাব নেপথ্যে রাখা । ভগ্নিপতির 
সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণটি খুবই বাস্তবলম্মত। কিন্ত তার বিয়ের 
ব্যাপারে এত তুলকালাম কাণ্ড হয়ে যাচ্ছেঃ অথচ তার ভেতর কোন 
প্রতিক্র্রিয় নেই, একি করে সম্ভব? 

যে অলীক ন্বপ্লের উপর ভিত্তি করে 'ন্বপ্রদৃষ্টা, উপন্যাস রচিত, 
ঠিক একই অলীক বক্তব্য রাখা হয়েছে তার “আত্মদান' €( ১৯২৫) 
উপন্যাসে । লেখিকা এটিকে “সত্য ঘটনামুলক গার্হস্থ্য কথন” 
বলে উল্লেখ করেছেন--যদিও এজাতীয় ঘটনায় কোন বাস্তব তিত্তি 
নেই । তবে কাহিনী নির্মাণ, পরিবেশ রচনা এবং ঘটনায় যথাযথ 
অভিজ্ঞতা বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করণে এটিকে একটি 
উৎকৃষ্ট রচনা বলতেই হবে। 'ম্বপ্নদৃষ্ট* উপন্যাসে যেখানে গোটা 
কাহিনীতে পুরুষ-চরিত্রের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, সেখানে “আত্ম- 
দানে+ প্রাধান্য পেয়েছে নারীচরিত্র । খোরশেদ আপি নামে জনৈক 
মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীর সুখের সংসার কিভাবে তার মৃত্যুর পর তারই 
নিকটতম আত্মীয়দের চক্রান্তে ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌছুনো সেই 
চিত্রই এই উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে । এই উপন্যাসের বিভিন্ন স্তরে 
লেখিকার অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে । খোরশেদ আলির মৃত্যুশষ্যায় 
তার আতীয়স্বজনের উপস্থিতি ও প্রতিক্রিয়া, খোরশেদের লাশ 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ২৮৭ 


নিয়ে যাওয়ার সময় বাড়ির ভেতরের ক্রন্দন-দৃশ্য জেরিনাকে সান্মবন৷ 
দেওয়ার জন্যে তার পিতার প্রচেষ্টা ইত্যাদি যেন ফটোগ্রাফের 
সাহায্যে দেনন্দিন জীবন থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে । মানুষ 
কিভাবে প্রতিদিনকার শোক অতিক্রম করে চে থাকে এবং তার 
ভেতরও ধৈর্যসহকারে নিজে মনুষ্যত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে লেখিকা 
তা-ই দক্ষতার সঙ্গে প্রদর্শন করেছেন। খোরশেদ আলির মৃত্যুর 
পর তার ভাইদের আচরণও যুক্তিসঙ্গত । হাসিনার পরিণতি যত 
অবাস্তব ও ভিত্তিহীন হোক না কেন, পাঠকের তেতর নাড়া দেয় । 

এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র জেরিনা_মৃত খোরশেদ আলির 
স্্রী। স্বখে-ছঃখে* আনন্দ-বেদনায়, শোকে-সাম্বনায় এই নারী 
মানবজীবনের আদর্শস্থানীয়া । স্বামীর জীবদ্দশায় সে সর্বদা তার 
ত্বামীকে সন্তুষ্ট রেখেছে । কিন্তু যে তত্বাবধানের অভাবে তার স্বামীর 
মৃত্যু হলে তার অনুভূতিও তাকে কম বিচলিত করেননি । জেরিনা 
চরিত্র সর্বাধিক ফুটে উঠেছে খোরশেদ আলির মৃত্যুর পর । একদিকে 
তাকে তার অনাথ সন্তানদের অসহায় পক্ষীশাবকের মতো! নিজের 
বুকে আকড়ে রাখতে হয়েছে, অন্যদ্দিকে তার কুটাল দেবরদের নানা- 
প্রকার চক্রান্তজাল ছিন্ন করতে হয়েছে । কিন্তু পৃথিবীর অসংখ্য 
অসহায় ও শত্তিহীন মানুষের মতো তাকেও যথাসবন্ধয ত্যাগ করে 
নীরবে সরে পড়তে হয়েছে । অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসিনী 
ন্বরন্নেছা খাতুন জেরিনার পরিণাম অঙ্কন করতে গিয়ে কোনপ্রকার 
অদৃশ্যশক্তিকে তার পক্ষে নিয়োগ করেননি । এই পূ্রযায়ে তার 
বাস্তবতাবোধ একজন দক্ষ শিল্পীর সমতুল্য । 

মুরম্নে্। খাতুন এই উপন্যানসদ্ধয়ে যথেষ্ট সমাজসচেতনতার 
পরিচয় প্রদান করেছেন মুপলিম পারিবারিক জীবনে যে 
আধুনিকতা সেদিন হছূর্পভ ছিলে! লেখিকা তার উপন্যাসে তারই 
আভাস প্রদান করছেন :৯ সমাজে বসবাসকারী মানুষের বর্ণপরিচয়, 
তাদের শিক্ষাদীক্ষা, মুসলিম সমাজে অবরোধ প্রথা, নানাপ্রকার 


২৮৮ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


কুসংস্কার ইত্যাদি ধেমন রয়েছে, তেমনি রথদেখা এবং হিন্দুসমাজে 
কনে দেখ! নিয়ে তিনি যেসব মন্তব্য করেছেন, তাতে তার সঙ্কীর্ণতার 
ছাপও রয়েছে । হরতনের মামলায় 'ন্বপ্রদৃষ্টা'র নায়ক আনোয়ার 
আলি কর্তৃক আসামীর পক্ষে দাড়িয়ে সরকার পক্ষের জেরা করার 
দৃশ্যে তার রাজনীতিচেতনার ন্বাক্ষর বিদ্যমান । 

হরন্েহা খাতুন ১ভাগ্যচত্রর,, “বিধিলিপি" ও “নিয়তি' নামে 
ভিনথানা উপাখ্যান রচনা করেছেন । এর ভেতর “ভাগ্যচক্র” ও 
'বিধিলিপি'তে যথাক্রমে শ্রীষ্টান ধর্মের প্রসার এব* বিধবা বিবাহকে 
উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে । তবে এই উপাখ্যানত্রয়কে 
কোন মর্থেই উপন্যাস বলা যায়না । এগুলেো৷ আসলে বড়গন্ত। 


॥ ১৯ ॥ 
মোহাম্মদ রহমতউল্লার “সফুরার পরিণাম” (১৯২৬) একটি 
“সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস ।” কাহিনীটি গতানুগতিক । 
কোনপ্রকার ঠশল্লিক বৈশিষ্ট এর কোথাও চোখে পড়েনা । সম্ভবতঃ 
উপন্যাসখানি “সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রস্থত”” নয়** বলেই এতে কোন 
জটজটিঙতা নেই | চরিত্রগুলোও ঠিকমতো ফুটে ওঠেনি । “সফুরার 
পরিণাম' বলতে লেখক কি বুঝাতে চেয়েছেন? এই পরিণাম এত 
স্বাভাবিক ও সহজবোধ্য যে, এর জন্যে কাউকে দায়ী করা যায়ন। 
__না নিয়তিকে, না কোন বিশেষ ব্যক্তিকে । সফুরার স্বামীর সঙ্গে 
তার ভাই আবছল মতিন বিশ্বাসের কথিত মতভেদটি যদি আরো 
স্পষ্ট হতে' তাহলে এই নামের সার্থকতা খ.জে পাওয়া যেতো । 
উপন্যাসের কোন চরিত্রই যথাযথ ফুটে ওঠেনি । উপরস্ত 
সতীনের ব্যাপারে গুঁদার্ধ এবং বছবিবাহের গুণগান, ধর্মব্যাথ্যা, 
দরিদ্রের প্রতি দয় প্রদঙ্গে কোরমান ও হাদিসের অনুশাসন বর্ণনা, 
রমণীদের পতিভক্তি প্রপঙ্গে অধায়ব্যাপী দীর্ঘ বক্তৃতা, স্বামীর প্রতি 
স্ত্রীর কর্তব্য সংক্রান্ত মধ্যযুগীয় ভাবধারা, পাচ ওয়াক্ত নামাজপাঠের 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ২৮৯ 


ফজিলত বর্ণনা, হিন্দুদের পুনর্জম্মবাদের নিন্দা ইত্যাদি শুধু 
উপন্যাসের শৈল্পিক মূল্যই ক্ষু্ণ করেনি, পাঠকের বিরক্তি উৎপাদকও 
বটে। এজাতীয় উক্তি শুধু ধর্মগ্রন্থেই মানায় । উপরস্ত সফুরার 
খাসি সদক। দেওয়ার পর থেকে বহছুরাণীর রোগ নিরাময়ের স্ৃচনা 
অধযৌন্তিক এবং তা অন্ধবিশ্বাসের সমতুল্য । 

তবে লেখকের সমাজ ও পরিবেশচেতন। প্রশংসনীয় । গ্রামের 
অধিবাসীদের আধিক অবস্থা তিন বিশ্বাসের পিতা আমির আলি 
বিশ্বাসের আথিক ভিঙি, স্ত্রীকে কেন্দ্র করে ভ্রাতৃবিযোধ, সফুরার 
অবয়ব ইত্যাদি বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি গভীর জীবনবোধের পরিচয় প্রদান 
করেছেন । গোটা উপাখ্যানে তার গভীর ধর্মবোধের পরিচয় থাকলেও 
ম্বতস্ত্রীকে গোসন করানো তো দূরের কথ! তার মুখদর্শনও যে শরিয়ত 
মতে। নিষিদ্ধ ত1 তিনি জানেন না। 

মোহাম্মদ রহমতউল্লার ভাষা হবল। কখনো কখনো অশুদ্ধ 
বাক্যও চোখে পড়ে-_যা লেখকের বক্তব্যকে হবোধ্য করে তুলেছে। 
॥ ২০ ॥ 

মোহাম্মদ শাহজাহানের "নিমক-হারাম'ও (১৯২৪) একটি 
“সামাজিক উপন্যাস? । সমসাময়িক কালের মুসলমানদের লিখিত 
অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় উপন্যাসটির একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে । 
লেখক ক্ষুদ্র পরিবারে একটি বৃহৎ পটভূমিকা চয়ন করেছেন এবং 
তাকে কেন্দ্রমুখী করে বিচিত্র রঙে চিত্রিত করেছেন। উপন্যাসের 
কাহিনী গতান্থগতিক। দরিদ্র কৃষক বছিরদ্দি তার ছোট ভাই 
শাহাদৎকে অনেক কষ্টে মান্ৃষ করেছে । কিস্তু কর্মময় জীবনের 
অনস্ত জিজ্ঞাসা, স্বার্থপরতা ও কুটিলতার জন্যে শাহাদৎ তার 
ভাইকে অস্বীকার করে তার ত্যাগের কথ। বিস্মৃত হওয়ার মাধ্যমে । 
ফলে শেষ জীবনে বছিরুদ্দিকে অসীম ছূঃখকষ্টের ভেতর মৃত্যুবরণ 
করতে হয়। লেখক কাহিনীতে কোন প্রকার অহেতুক জট যেমন 


সৃষ্টি করেননি, তেমনি কোন প্রকার শিথিলতাও প্রদর্শন করেননি । 
৯৯ 


২১৯০ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


ফলে উপন্যাসটি অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে গেছে গ্রাম ও শহরকে 
তিনি পরিপূর্ণভাবে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন । ফলে 
একটা বিশেষ যুগজিজ্ঞাসা এই উপন্যাসের সর্বত্র পরিস্ফুট | 
চরিত্রচিত্রণেও মোহাম্মদ শাহজাহান কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান 
করেছেন। বছিরদ্দির বুকভর! আশা এবং তার সমুলবিচিছম্নতা, 
আবতুঙগ মজিদ খার স্রেহপরায়ণতা এবং সকৃঙুজ্ঞ অভিব্যক্তি, ডাক্তার 
আমির হোসেনের আপনভোলা ও পরোপকারী মানসিকতা, আবছল 
করিমের স্রেঠবাৎমলা, আবছুল হামিদের ভেতরকার আধুনিক 
সনাতন জীবনের চিরস্তন দ্বন্ব সবই লেখক দক্ষতার সঙ্গে অস্কন 
করেছেন। এই উপন্াসের নায়ক শাহাদৎ হোসেন । লেখক 
অশেষ দরদ দিয়ে চরিক্রটি অস্কন করেছেন । শৈশবের ভ্রাতৃপ্রীতি 
কিভাবে ধীরে ধীরে ভিন্নধমী পরিবেশের প্রভাবে বিলীন হতে 
থাকলে তার একটি জ্রাজ্বল্যমান চিত্র লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন । এই 
কারণে ভার অন্তরের অতৃপ্তি ও জ্বালা সহজেই পাঠকের চোখে পড়ে 
এবং ভার অন্তদ্বন্দ পাঠককে অভিভূত কর তোলে ' তার বিদীর্ণ 
হৃদয়ের রক্তক্ষরণ ধার চেখে পড়েছে একমাত্র তিনিই উপন্যাসের 
শেষ দৃশ্য অনুধাবন করতে পারবেন । শাহাদৎ-চরিত্রের আরেকটি 
বিশেষত্র লেখক তার প্রেমের মাধ্যমে উদঘাটন করেছেন। সে 
আমেনাকে যখন ভালোবাসতো তখন ভালোবাসা তার কাছে শখের 
ব্যাপার, উপলব্ধি নয় । যখন তার ভেতর উপলব্ধির স্যচনা হলো 
তখন তার সামনে এসে পোৌছু'লে। মরিয়ম__আমেনা নয় । লেখক 
এই চরিত্র অন্কনের সময় বিশেষ সচেতনতার পৰিচয় প্রদান করেছেন । 
নারী-চরিত্রের ভেতর সর্বাধিক সার্থক হলো বড়-বৌ--বছিরদ্দির 
স্রী। এই চরিত্রকে গ্রাম বাঙলার এবটি নিখুত ছবিও আখ্যা 
দেওয়া যায়। শাহাদৎকে কেন্দ্র করে সে যে আকুলতা ও ম্েগ- 
পরায়ণতা প্রকাশ করেছে তাতে! আসলে মাতৃত্বেরই অভিনয়__ 
সন্তানহীন জননীর সেই চিরকালীন অভিব্যক্তি । লেখক এই 
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চরিত্রে কোন প্রকার জটিল দ্বন্ব আরোপ না করে বাস্তববোধেরই 
পরিচয় প্রদান করেছেন। তিনি আগাগোড়াই চরিত্রটিকে অসীম 
ধৈর্যলহকারে অগ্কসরণ করেছেন । 
আমেন। ও মরিয়ম পরস্পর বিরোধী ধ্যান ধারণার অন্ভিব্যক্তি। 
আমেনা যেখানে ধর্মনির্ভর জীবনের সরলতাকে সহজাত বলে গ্রহণ 
করেছে, যেখানে মরিয়ম অতিআধুনিকতার মোহে আবিষ্ট হয়ে সেই 
মুপ্যবোধকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রপে জর্জরিত করে তুলছে । ফলে চবিভ্রে- 
দ্বয়ের দ্বন্দে মূলতঃ সেদিনের সামাজিক অবস্থাটাই ফুটে উঠেছে । 
তবে নামাজ ও ধর্মকর্মনংক্রাস্ত বিতর্কের মাধ্যমে আমেনা-চরিতটিফে 
একটা আইডিয়া হিসেবে দেখিয়ে যেমন খেলো করে ফেলেছেন, 
তেমনি মরিয়মের ভেতর একটা উতকট উচ্চ্খলতা প্রকাশ করে 
লেখক তার ভেতরকার প্রতিক্রয়াশীল মানসিকতাকে পাঠকের 
সামনে নগ্ন করে তুলেছেন। লেখক উভয়ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি 
করেছেন । বিয়ের ছমাস পর ন"মাসের সস্তান হওয়া তেমন অসম্ভব 
কিছু নয়। কিস্তু বিয়ের দিন যেখানে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়ত্বজনেরা 
অনেকে সাজিয়ে দেয়, সেখানে নিজেই সাজগোজ করে বের হওয়া 
শুধু অবাস্তব নয়, অসম্ভবও বটে। তবে মরিয়ম কর্তৃক আমেনার 
তেতর ঈর্যানল জ্বালিয়ে দেওয়ার প্রাণাস্তকর প্রয়াসের একটা মন- 
স্তাত্বিক ব্যাখ্য। রয়েছে । 
মোহাম্মদ শাহজাহানের ভাষা সহজ ও সরল । উপন্যাসে 
ব্যবহৃত কিছু উপম। লেখকের শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করে । যথা £ 
“কলোরাফরমে এলাইয়া যাওয়৷ রোগীর মত নিস্পন্দ'+»* 
অথবা “'বাসম্তী পৃণিমার জোছনার ন্যায় অমেনা শ্সিগ্ধময়ী আর 
মরিয়ম প্রখর রৌদ্রদীপ্তির ন্যায় তীব্র মাদকতায় পৃ্ণ।”৯ 
অথবা, কত যাত্রী নামিল, কত উঠিল, পুরাতনকে ফেলিয়] নৃতনকে 
লইয়] ব্যভিচারিণীর ন্যায় গবিবতভরে বাম্পষান চলিয়া 


গেল 1৯ 
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অথবা “সহসা কক্ষচ্যুত উদ্ধার মত আমেনার মন অজ্ঞাত হামিদের 
হৃদয়কক্ষে ছুটিয়! গেল 1”?৯৯ 
অথবা বড় বৌর যৌবনকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও ভাটাপড়। 
নদীর মত জোয়ারের রেখা ছিল তাহার বিনম্র মুখের 
স্ব্ণয় আভায় 1১০০ 
অথবা, ““বছিরদ্দির অন্তরে ভগ্রাচ্ছাদিত অগ্নির মত একটা 
মর্মান্তিক যাতনা অহনিশি ধূমায়মান হচ্ছে ।?১*১ 
অথবা, “যেন তীরবিদ্ধ মুগ তাহার হৃদয়ে যন্ত্রণা লুকাইয়। 
লইতেছে ।?*১০২ 
অথবা] “ম্বৃতের দিকে চাহিতে তাহার মনে হইল যেন একটা 
স্তপাকার শোকের তীব্র আর্তনাদ নিস্পন্দ শয্যায় লুটিয়ে 
পড়ল ।'?১০৩ 
এই উপন্যাসে মোহাম্মদ শাহজাহান সেদিনকার একটা বিশেষ 
চিত্র প্রগতিবাদের সঙ্গে রক্ষণশীলতার দন্দ__পাঠকের সামনে তুলে 
ধরেছেন । এই দ্বন্দে লেখক রক্ষণশীলতার পক্ষ অবঙ্গম্বন করেছেন। 
লেখকের এই পক্ষাবলম্বন কখনো কখনো তার শিক্ষাবোধকেও 
বিচলিত করেছে । আমেনা ও মরিয়ম চরিত্রে এই বিচলন সর্বাধিক 
চক্ষুগ্রাহা। তাই শাহাদতের ভ্রাতৃবিমুখতাও এই বিরোধের ফল 
বলে মনে হয়। 
. গোলাম মোস্তফা একটি ভূমিকা লিখে দিয়ে লেখককে উৎসাহিত 
করেছেন । 
| ২১॥ 
বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) বাঙাঙ্গী 
মুসলীম নারীজাগরণের ইতিহাসে একটি উজ্জল নাম। পরিবেশের 
বিপরীভ শোতে সীতার কেটেও আপন অধ্যাবসায় ও শুভইচ্ছার 
প্রবঙ্গ শক্তিতে ভর দিতে পারলে কুল পাওয়া যায়, বেগম রোবেয়া 
তার প্রমাণ। তার মুখ্য উদ্দেশ্য বাঙালী মুসলীম নারীসমাজের 
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জাগরণ । এরজন্যে একদিকে তিনি নানাপ্রকার সভাসমিতি গঠন 
করেছেন, অন্যদিকে চালিয়েছেন তার ক্ষুরধার লজেখনী-_যার 
মুখনিঃস্যত বাণী দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে । 

বছ গল্প, প্রবন্ধ ও রসরচনার ফঁ:কে ফাকে তিনি “পদ্মরাগ”(১৯২৪) 
নামে একখানা উপন্ঠাসও রচনা করেছেন । অন্যান্য রচনার মতো 
উপন্তাসেও তিনি নারীজাগরণকেই প্রধান উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ 
করেছেন। এতে তিনি মুলতঃ তিনটি প্রধান ধারায় নারীর ভূমিকা 
বিশ্লেষণ করেছেন £ (১) জনহিতকর কাজ, (২) ঠববাহিক জীবন, 
(৩) নারীর সার্বভৌম অধিকার । “পদ্মরাগ' উপন্যাসের নায়িকা 
সিদ্দিকার ভেতর বেগম রোকেয়া যুগপৎ এই তিনটি বিষয়ই স্থাপন 
করেছেন-_-যা' তার ধ্যান ও স্বপ্নই শুধু নয়, বিশ্বাসও | 

পঞ্মরাগের কাহিনীতে কোনপ্রকার জটিলতা নেই, তবে 
কাহিনীটি দন্বমধূুর | এতে যেসব চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে তাদের 
নিজস্ব এক-একখান। কাহিনী রয়েছে । অনেকে নানাভাবে নির্যাতিতা 
হয়ে অবশেষে স্বাবঙ্গম্বী হয়েছে এবং “তারিণী-ভবনে' এসে আশ্রয় 
পেয়েছে । এদের সম্পর্কে নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকতা ছিলো। 
“বাতুলের সহিত চিরজীবন 'আবদ্ধা থাকিতে হইবে, বিনা কারণে 
পরিত্যক্তা হইতে হইবে, অবমানিতা হইয়া মাতালের সহিত সপত্বী 
মমভিব্যাহারে ঘর করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সহোদর ভাই 
হাত-পা বাধিয়া তাহার সঙ্গে পাঠাইতে চাহিবেন, স্বামী বাতায়ন 
উলভ্বনে পলায়ন করিলেন বলিয়া স্ত্রীকে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে 
হইবে,১১০৪-__ইত্যান্দ। এদের ভেতর সিদ্দিকাও ছিলো । এই 
চরিত্রের মাধ্যমে বেগম রোকেয়া তার ধ্যানের নারীশক্তি অবলোকন 
করেছেন। সে বিবাহিতা । কিস্ত কোন এক সময় তার স্বামী 
লতিফ, তার চাচার প্ররোচণায় সম্পত্তির লোভে সিদ্দিকাকে পরিত্যাগ 
করেছিলো । সিদ্দিকা তার তেজন্বী ভ্রাতার অনুপ্রেরণায় এই 


ত্যাগকে অস্বীকার করে ন্বাবলম্বী হয়েছে । কিন্তু লতিফ পুনর্ধার 
--৯৯ক 
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বিয়ে করায় তার অন্তরের নারীত্বে ঘ' লেগেছে বলে সে অবশেষে 
অবলীলায় লতিফকে পরিত্যাগ করে তার সার্বভৌম সত্তাকে উচিয়ে 
ধরতে পরেছে । প্রবল ছ্ৃন্ব ও ঘাতপ্রতিঘাতের ভেতর এই উপন্যাসের 
পরিসমাপ্তি ঘটেছে । লতিফ যেভাবে সিদ্দিকাকে আকর্ষণ করেছে 
এবং পরিবেশকেও তার পক্ষে আনতে সক্ষম হয়েছে, তাতে। সিদ্দিকার 
পতন একপ্রকার অনিবার্য হয় প.ড়ছিলে' । কারণ অ!মাদের 
পাঠকর। :স জাতীয় পত্তনশীল পরিণতি দেখতে অভ্যস্থ । কিন্তু 
বেগম রোক্ষেয়া অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে কাহিনীর রাশ টেনে 
ধরেছেন এবং মতি পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন । তাদের ভেতর 
বছ তর্কবিতর্ক হয়েছে, হয়েছে শ্রেয়প্রেয় নিয়ে বহু বাদানুবাদ ; কিন্তু 
লিদ্দিক1! তার মাশা ও স্বপ্নকে গলা টিপে হত্যা করেছে শুধু নারীত্বের 
সার্বভৌম সত্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্যে । লতিফকে সেষে 
ভালোবাসে, তার অন্ততঃ ছুটো প্রমাণ লেখিক। উপস্থিত করেছেন । 
এর একটা হলো নিজেক্ষে চিরকুমারী জ্ঞান করার ক্ষেত্রে অনীহা-_ 
যা! তাকে লতিফের তালাকনামা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধ: দিচ্ছে । কারণ 
সে মুক্তি চায়না! । এই অনুভূতি তার বিবাহিতা জীবনের প্রতি 
অনিবার্ধ আকর্ষণের কথা মনে করিয়ে দেয়, যা তার কাছে স্বামি- 
স্মৃতিরূপ বহুমুল্য সম্পদের মতো ।১*৫ অপরটা লতিফের ছবি সংবদ্ধ 
লকেট-_যা সর্বদা 'তার কগুলগ্র। এরপর কারো পক্ষেই দাম্পতা 
জীবনের নিস্তরঙ্গ ম্খ কামনা করা সম্ভব নয়। অতএব লতিফকে 
বিদায় নিতে হলো রিক্তহস্তে শুধু শ্বতি নিয়ে__যা হয়তো তার জন্যে 
দুর্বহুই । 

কিন্ত এই পরিণতি কেন? উত্তর অতি সহজ । সিদ্দিকার 
মনে প্রশ্ন উঠেছে, “আমরা কি মাটির পুতুল যে, পুরুষ যখন ইচ্ছ! 
প্রত্যাখান করিবেন, আবার যখন ইচ্ছা গ্রহণ করিবেন 1,১০৬ এ 
কারণেই সিদ্দিকা সমাজকে দেখাতে চ'য়ঃ “একমাত্র বিবাহিত 
জীবনই নারীজন্মের চরম লক্ষ্য নহে, সংসারধর্মই জীবনের সারধর্ম 


বাঙুপ। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ২৯ 


ন/€ 1১০? বস্ততঃপক্ষে আমাদের সমাজ যে গতানুগতিক ধারায় 
চিন্ত। কর মানছে, তাতে কোন বিকল্প চিন্তাই করাযায়না। এই 
অচিন্তনীয় বিকল্পকে বাস্তবে রূপদান করার জন্যেই লতিফ-চরিত্রের 
অবতারণা করা হয়েছে লতিফ বিদ্বান, অর্থশালী, কর্মঠ ও 
সংবেদনশীল । সে নারী .দখেছে বটে, কিন্ত তার ভেতর আনুন তো 
দেখেনি । সিদ্দিকার ভেতর সে সেই আগুনই প্রত্যক্ষ করেছে, যা 
হছাইচাপা থেকেও তার তেজ হারায়নি। লতিফের মতো একজন 
পুরুষের পক্ষে যখন সিদ্দিঞ্কাকে টলানে। সম্ভব হলো না, তখন আর 
কারো পক্ষেই তা সম্ভব নয়। লেখিক। মৌলিক উপাদানের সাহায্যে 
চরিত্রদ্বয় স্থষ্টি করেছেন বলেই তা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম 
হয়ছে । 

সিদ্দিকা-চরিত্রের মাধ্যমে বেগম রোকেয়।৷ নারীহদয়ের রহস্য 
উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন, তার মুলে কাজ করেছে বিশ্বাস ও প্রত্যয়, 
আবেগ বা অভিমান নয়। বিশ্বান ও প্রত্যয় বলিষ্ঠ বলেই সিদ্দিকা 
আবেগ ব। অভিমানে ভেঙে না পড়ে অধিকার আদায়ের হুর্জয় 
ইচ্ছাকে গগনচুম্বী করতে সক্ষম হয়েছে । যে নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি এই 
চরিত্রে ছড়িয়ে রয়েছে, তার অন্তর্দেশ তেমনি অতঙ্গাস্ত বললেই তা 
সাধারণ মানুষের উপলব্ধির বাইরে। 

“পদুারাগে'র গোটা কাঠমোটাই দাড়িয়ে রয়েছে একটা বিশাল 
সমস্যার উপর । এই সমস্যাকে বেগম রোকেয়া “সমাজের নালীঘা।” 
বলে উল্লেখ করেছেন এবং এর সমাধান নির্ণয় করেছেন । একারণেই 
মুসলিম নারীজাগরণের ইতিহাসে বেগম রোকেয়া অবিস্মরণীয় । 
এই উপন্তাসের ভাষা সহজ ও সরল । জোনাব আলা চরিত্রের 
মাধ্যমে লেখিকা যে ব্যঙ্গকৌতুক পরিবেশন করেছেন, তার সরলভঙ্গি 
পাঠককে শুধু আনন্দ দেয় না, বরং বিশ্মিতও করে। 

॥ ২২ ॥ 
আব্দ,ল ফাতাহ কোরেশীর “সালেহা” € ১৯২৪) ১৮ একটি স্খ- 


২১৬ বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অব্দান 


পাঠ্য উপন্যাস । এই উপন্যাসটি প্রথমে শাহাদাৎ হোসেন এবং পরে 
গোলাম মোস্তফা কর্তৃক সংস্কৃত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তাহের 
ও সালেহ। নামে ছুটি ভাইবোনের জীবনের ছুঃখপূর্ণ কাহিনী নিয়ে 
উপন্যাসটি রচিত। চাচীর অত্যাচার ও অবিচারে অতি হয়ে 
তাদের বাড়ী থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছিলো | মাঝেমধ্যে উপদেশ 
বাক্যকণ্টকিত হলেও কাহিনীটি গতিশীল । তাহের ও সালেহার 
প্রতি তার চাঁচা-চাচীর ব্যবহার কখনো কখনো অস্বাভাবিক মনে 
হতে পারে, তবু পাঠক কাহিনীটি সহঙ্গে শহ্নুনরণ করত পারেন। 
এছাড়৷ কাহিনীটির গতি স্বাভাবিক । তবে তাহেরের বিয়ের সময় 
তার হতভাগিনী বোনের কথা মনে না আস! বিস্ময়কর । লেখক 
এদিকটি একেবারেই ভেবে দেখেননি । উপন্যাসটিতে মুসলিম 
জীবনধারার প্রতিফলন লক্ষ্য কর। যায়, কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গিকে কোন 
প্রকার সাম্প্রদায়িক তেদবুদ্ধি কলুষিত করতে পারেনি । লেখক 
মানবিক মূল্যবোধকে কোন বিশেষ গণিতে আবদ্ধ না রেখে জীবনের 
সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন । ফলে উভর সম্প্রদায়ের লোকই পাশাপাশি 
সমমর্যদা লাভ করেছে । 

“সালেহ।' উপন্যাসটি মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ব রচিত 
“আনোয়ারা” “প্রেমের সমাধি", ও “গরীবের মেয়ের (১৯১৪-১৯২৩) 
সেই আদর্শে পরিকল্িত। কিস্ত নজিবর ফ্লহমানের সেই সম্গাজ 
চেতনা, অনুশীলন ও শিল্পদৃষ্টি এই উপন্যাসে অঙ্কুপস্থিত। তবে 
একটা ক্ষেত্রে 'সালেহা”র শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে । লেখক কাহিনীতে কোন 
প্রকার অতিপ্রাকৃত ঘটনাজাল বিস্তার করেননি । অস্ুুখের সময় 
তাহেরের মিলাদ শুনে এবং পানিপড়া পান করে জোহরাকে খানিকটা 
নৃস্থ বোধ হয়েছিলো, কিন্তু সেটির মনজ্তাত্বিক ব্যাখ্য। প্রদান করা 
যায়-__যার ভিত্বিযুল তাহেরের প্রতি আকর্ষণ। জামাল-সালেহা- 
পরিণয় বিশ্ময়কর মনে হলেও লেখক তাকে যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তির উপর 
দাড় করিয়েছেন । 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ২৯৭ 


এই উপন্ঠাসের সর্বাধিক আকর্ষণীয় চিত্র হলো তাহেরের 
শিক্ষান্তরাগ এবং এই অন্রাগকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে তীব্র 
অধ্যাবসায়। সেপ্দিন বিত্তহীন মুসলমানদর ভেতর এই গুণটির 
অভাব ছিলো বলেই তাদের পক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব 
হয়নি । লেখক মত্যন্ত যত্বুনহকারে চরিব্রটি নির্মাণ করেছেন । এই 
নির্মাণকৌশলের ফাকে ফাকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্রও অস্কিত হয়েছে- 
যাতে লেখকের ব্যাপক অভিজ্ঞতার ছাপ রহেছে। এইরকম আর 
একটি চরিত্র মালেকা । মালেকা, তাহের সালেহার অত্যাচারী চাচা- 
চাচীর বড়মেয়ে। তার ভেতর স্থাপিত মানবিক আবেগ ও অনুভূতি 
ব্াতাবিক । কুলীদজীবী মগুলজী, বা কাজি বাড়ির প্রাধান্য 
ঈর্ষান্বিত বেচু মিঞ! মীর, সাহেবের মালি ঘেসিটা-জাতীয় চরিত্র একে- 
বারে বাস্তবক্জীবন থেকে আহৃত । এজাতীয় চরিত্রে লেখক যে দক্ষতা 
প্রদর্শন করেছেন তা তার মুল চরিত্রগুলোকে মান করে দিয়েছে । 

আব্দ,ল ফাতাহ কোরেশী মুসলমান সমাজের যে স্তরের চিত্র 
অঙ্কন করেছেন, তার বাস্তব ভিত্তি রয়েছে । এই সমাজধর্মকে তার 
জীবন বোধের একটা অংশ হিসেবে মনে করলেও তার দৃষ্টি উদার ও. 
বছদৃরপ্রসারী । এই সমাজের সদস্যরা পরবতীঁকালে নানাপ্রকার 
জটিশ শাবহাওয়ার কল্যাণে সন্কণচেতা হয়ে পড়েছে এবং জীবনের 
বিভিন্ন স্তর নানাপ্রকার সমন্য' স্ি করেছে । 
॥ ২৩ ॥ 
খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীনের অনাথিনী' (১৯২৬) সৈয়দ নওশের 
মালী সম্পাদিত “সহচর'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 
অনাধিন রাবেয়ার সঙ্গে মধ্যবিত্ত পরিবারের সম্তান জহুরের প্রেম 
এবং তার বিষাদময় পরিণতিই এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য । 
কাহিনীটি খুবই ছূর্বল। আগাগোড়াই বিভিন্নপ্রকার আকম্মিক 
ঘটনাবলীর মাধ্যমে কাহছিনীটিকে টেনে নিয়ে যাওয়। হয়েছে-যার 
সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক খুবই কম । জহুরের সঙ্গে রাবেয়ার মার প্রথম 


২৯৮ বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


দিনের পরিচয় তেমনি আকশ্মিক ঘটনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন । রাবেয়ার 
মাকে জহুর যেভাবে নিজের খরচে চালিয়েছে তাকে শুধু মানবিক 
দৃষ্টিকোণ থেকেও স্বীকার করা যায় না। নির্জলা দয়াপরবশ হয়ে 
কেউ এমনটি করেনা, বড়জোর কিছু পয়সা বেশি দেয় । তবে রাবেয়া 
জছুরের প্রেমের চিত্র অঙ্কনে লেখক সার্থকত। প্রদর্শন করেছেন। 
শুধু তাই নয় লেখক এতদ্বারা একট! মনস্তাত্বিক চেতনাবোধেরও 
পরিচয় দিয়েছেন। তারা পরস্পরকে ভালোবাসে, কিন্তু কেউ মুখ 
ফুটে বলতে পারছে না। তবু এই ক্ষেত্রে জহরের দায়িত্বই বেশি। 
একমাত্র সে ই এগিয়ে গিয়ে রাবেয়ার কাছে তার প্রেম নিবেদন 
করতে পারতো । কিন্তু সেও রাবেয়ার অসহায়তার কথা বিবেচনা 
করে নিজের মুখ খুললোনা, রাবেয়াওনা । ফলে উভয়ের জীবনে 
নেমে এলো বিচ্ছেদ-_-এটাই উপন্যাসটির ট্রাংজডি । উভয়ের চরিত্রে 
স্থাপিত এই অভিব্যক্তি শিল্পময় ও স্ববিন্ম্ত। এই কারণেই শেষ 
দৃশ্যে জছর-রাবেয়ার হৃদয়ের আকুল আর্তনাদ পাঠককেও বিচলিত 
করে 

'অনাথিনী'র চরিত্রগুলো! অস্ফুট । জর, রাবেয়া, শহীদ, 
আয়ষা যেমন সৎ ও সরলতার প্রতিমুত্তি, তেমনি জহুরের সতমা, 
মামা-মামি, ওসমান প্রমুখ কুটিল ও অসততার জীবন্ত প্রতিচ্ছায়! 
এসব চরিত্র অন্কনের সময় জেথক সাধারণ বাস্তববোধের কথা পখস্ত 
বিশ্বৃত হয়ে “গছেন। তবে জহুরের পিতা? আবছুল আজিজের চরিত্রে 
তুলনামুলকভ;বে মানবিক দে'ষগুণসমন্ধিত | জহুরের প্রতি ভার 
সতমার ব্যবহার এবং এই ব্যবহারে জহরের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত 
হয়েও আবদুল আজিজ অসহায় । তার হৃদয়ের ভ্বাল। অসীম । সে 
উপলব্ধি করতে পারে “গৃহিণীকে শাস্তি না দিলে পুত্র বিরাগী হইয়া 
যায়, অপরদিকে পুত্রকে শান্ত করিতে না পারিলে গৃহিণীর কর্কশ 
বাক্য সহ্য করার পরও সংনারে বিশৃজ্খল! আনে ।১০৯ এই দোটানায় 
পড়ে বৃদ্ধ আবছপ আজিঞ্জ বিপর্যস্ত এবং অবশেষে মর্মাস্তিক 


বাঙুল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ২৯৯ 


পরিণতিরই শিকার । 

এই উপন্যাসে মুনলিম মধ্যবিত্ত সমাজের উত্থান-পততনের একটা 
ক্ষীণরেখা অস্থিত হয়েছে জর পরিবারের উত্থান-পতনে এবং বড় 
পোকের বখে যাওয়া সন্তান ওসমানের পরিণতি বর্ণনায় । 
॥ ২৪ ॥ 
মোহাম্মদ গোলাম জিল্লানির “ব্যথিন্ডের ডাযরি' (১৯১৬) গল্লোপন্তাস 
নয়, কারণ পরস্পরের পত্র বিনিময়ের ভেতর ঘটনার ক্রমবিকাশ 
ঘটেনি । নায়ক আজাদ কর্তৃক তার প্রেমিকা মাধবীকে লিখিত 
একখানা পত্রের মাধ্যমেই ঘটনা বিকশিত হয়েছে । €গাট? উপশ্যাসেই 
নায়কের ব্যথাতুর মনের করুণ অভিব্যক্তি ছড়ানে৷ বলেই হয়তো! 
একটা কাব্যময় ভাষায় তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে 

মাধবী বিধবা । তাকে তার ভ্রাতৃবন্ধু আজাদ ভালোবাসে । 
একদিন সেই ভালোবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে সে সবার কাছে 
অপমানিত হয়। কিন্তু তার কাছে আত্মসমর্পণ করে মাধবী নিজে”্ক 
তার “পায়ের নীচে আশ্রয়” প্রদান করতে অন্থুরোধ জানায় ।১১০ 
অত:পর ম। উলুধ্বনি দিয়ে তাদের “বরণ করে নিলেন, বললেন, এল 
বাবা আজাদ, এন মা মাধবী, তোমাদের ছুই হাত এক করেদিই। 
তোমাদের এই মিলনই যেন হিন্দু মুসলমানের প্রকৃত মিলনরূপে 
পারণত হয় হিন্দু মুসলমান ছুইই আমার সম্তভ!ন 1৮৯৯১ 

এই পরিণতিতে লেখকের মুক্তবুদ্ধির পরিচয় রয়েছে । তবে 
সংস্কারগত দৃষ্টিভঙ্গিতে যাচাই করলে কাহিনীটিকে দুর্বলই বলতে 
হয়। কারণ কোন হিন্দু মাই তার বিধবা মেোহকে একজন 
মুসলমানের হাতে তুলে দেবেন না। বরং মধুর ভাই ঘদি এমনটি 
করতো তাহলে তা অধিকতর বাস্তবসঙ্গত হতো ' 

“ব্যথিতের ডায়রি' আকৃতিতে না হোক, প্রকৃতিতে বড়গঞ্পের 
লক্ষণাক্রান্ত। কারণ কাহিনীটি এত সাধারণ ও একমুখে। যে এতে 
উপন্যাসের বিস্ত.তি নেই বলঙ্গেই চলে। পত্রাকারে লিখিত বলে 


৩০০ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


ংলাপও তেমন সার্থক নয়। কাহিনীটি মিলনাত্মবক । তবু গোটা 

উপন্যাসজুড়ে এত কান্না ছড়িয়ে রয়েছে যে, অবশেষে পরিণতিটি 
আকম্মিক বলেই মনে হয়। 

গ্রন্থটির সর্বত্র লেখকের মুস্তবুদ্ধির পরিচয় রয়েছে । ধর্ম ও 
সমাজ সম্পর্কে যেমন তিনি উদার ও সহনশীল তেমনি সাবিক মানবিক 
মূল্যবোধ সম্পর্কেও তিনি মুক্তবুদ্ধি ও সংবেদনশীল । গ্রন্থটির ভাষা 
কাব্যময় ও গতিশীল । ফলে সহজেই পাঠককে আকর্ষণ করে- যা 
তার শিল্লোৎকর্ষত্চক । 

মোহাম্মদ গোলাম জিলানির “ভুলের বাধন (১৯২৭ ) সেই 
তুলনায় অধিকতর সার্থক । লেখক একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত পট- 
ভূমিকা সামনে রেখে উপন্যাসটি রচনা করেছেন । মানবজীবনে যে 
সীমাহীন ব্যথা-বেদনা ও পাওয়া-না-পাওয়ার মর্মাস্তিক রহস্য লুকিয়ে 
আছে তা-ই এই পটভূমিকার অন্তরালে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । 

উপন্যাসের নায়ক ও নায়িকা কামাল ও লতিফা । তবে লতিফার 
সঙ্গে কামালের কোন সামাজিক সম্পর্ক নেই । যদিও কামালের 
স্ত্রী রয়েছে এবং লতিফাও বিবাহিতা, তথাপি তাদের অন্তরে যে 
আকর্ষণ পরম্পরকে কাছে টানছে অবশেষে তারই জয় হযেছে। 
কিন্ত কামাল ও লতিফার ভেতর মিলন হয়নি । লতিফা তার স্বামী 
জামালের কাছ থেকে মুক্ত হয়ে আসার পর একাকিত্বের অন্ধকারে 
নিমজ্জিত হবার ভয়ে কামালকে আকর্ষণ করতে চেয়েছিলো কিন্তু 
কামাল তাকে কোন্প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ না রেখে তার ভেতরের 
সীমাহীন সম্ভাবনাকে উক্কে দিয়েছে । অবশেষে লঙ্তিফা বুঝতে 
পেরেছে+-মুক্তির ভেতরই আনন্দ_ বন্ধনের ভেতর নয়। জামালের 
ব্যর্থতা লতিফাকে বুঝতে না পারা । কারণ লতিফাকে বুঝার মতো 
মানসিক ও আত্মিক যোগ্যতা তার নেই ৷ তার বাবার অর্থলোলুপতা৷ 
এবং কামাল লতিফার সম্বন্ধের প্রতি সন্দেহই এই ব্যর্থতার জহ্ে 
দায়ী । কামাল-লতিফা!র প্রেমের প্রতি উন্মাদ মজিদের দৃষ্টি আকর্ষণ 


বাঙলা উসন্যাসে মুসঙ্গমান লেখকদের অবদান ৩০১ 


উপলক্ষ্য মাত্র । 

এই উপন্যাসের অন্যদিকে রয়েছে মজিদ-রাবেয়ার গুম । মজিদ 
রাবেয়াকে বিয়ে করেছিলো বটে, কিস্ত পারিবারিক শ্রেষ্ঠত্বের 
অভিমান এবং কামালের প্রতি রাবেয়ার আবর্ষণের ভুল ব্যাখ্যা 
তাদের জীবননাট্যে অকালযবনিকা টেনে দেয় । মজিদও তার পিতার 
ব্যবহার সা করতে না পেরে রাবেয়া আত্মহত্যা করে । আত্মহত্যার 
পর মজিদ রাবেয়ার চরিত্রের সংস্কারমুক্ত দিকটি উপলব্ধি করতে 
সক্ষম হয়। ফলে সে উন্মাদ হয়ে যায় এবং রেবেকা নায়ী জনৈকা 
বেশ্যাকে কেন্দ্র করে তার মনের কামনাবাসনার অর্গল খুলে দেয়। 
এই বেশ্যার ভেতর নারীত্বের তীব্র জ্বালা লক্ষ্য করে মজিদ তাকে 
রাবেয়া বলে ভজনা করতে থাকে । অবশেষে রেবেকার প্রতি 
অভিমানের বশবতাঁ হয়ে সে বিষপানে আত্মহত্যা করে । রেবেকাও 
সঙ্গে সঙ্গে তাকে অনুসরণ করে । 

উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্র যথাযথ পরিস্ফুট । কোনপ্রকার 
অতিকথন যেমন উপন্যাসের গতি রুহ্ধ করতে পারেনি, তেমনি 
লেখক কোথাও তার প্রকৃত মনোভাব লুকিয়ে রেখে রূপকের আশ্রয় 
গ্রহণ করেননি । লেখক নারীর ভেতর যে তাব্রভ্বালা লক্ষ করেছেন, 
তাকে অপরিসীম মমতা দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন । কামাল-শামন্থ 
জামাল লতিফ, মজিদ-রাবেয়', মজিদ-রেবেকা সর্বত্রই তিনি 
সাধারণ সম্পরকের উবে একটি সার্বজনীন তত্ব আরোপ করতে 
চেয়েছেন । কিন্তু মজার কথ হলো, এই তত্বগত সত্য একমাত্র 
উপন্যাসে বণিত নারীসমাজই উপলব্ধি করতে পেরেছে । পুরুষ 
সর্বদাই তাকে ভূগ বুঝেছে, কিন্ত তার মূল্য দিয়েছে নারীর] | 

আাঙ্গিক দিক দিয়ে ভুলের বাধনে'র সঙ্গে শরগুচজ্দ্রের 
“শ্রীকান্তে'র ( ১৯১৭ ) মিল রয়েছে--ডরু, এইচ, হাডনন যাকে 
“নভেল অব লুজ প্লট", বলে আধ্যায়িত করেছেন ।১১২ উভয় লেখকই 
যেন নিজ জবানীতে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন । 


৩০২ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


নিশিপ্ত ও আত্মমগ্ন সংলাপের মাধ্যমে যেমন শ্রীকাস্ত' উপন্যাসের 

ম্থচনা, তেমনি “ভুলের বাধনে'রও স্মুচনা | স্চনায় মোহাম্মদ গোলাম 

জিলানি বলছেন : 
*বিদযামন্দি,রর শ্উচ্চ প্রাচীর যখন পাড়ি দিতে আরম্ত 
করিয়াছিলাম, তখন ভাল ছেলে সাজিবার বড় একটা নেশা 
ছিল । নেকৃবখত ধাম্মিক ও সাধু হইবার একটা তীব্র 
আকাঙ্খা এবং সেই সাথে বাহবা পাইবার নেশা যখন 
আমাকে খুব পাইয়া বসিয়াছিল, তখন চারিদিকে আমার 
প্রশংসাধবনিতে খুব মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। 
বাল্যকালের হৃশীল সুবোধ ইত্যাদি প্রশংসার সপ মাথায় 
করিয় খুব ধান্মিক ও ভালছে,ল হইয়! যখন আমি একে 
একে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষার বেড়াজালগুলি 
কৃতিত্বের সহিত ডিঙ্গাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম তখন 
ভাবিয়াছিলাম এইবার বেশ একটা স্বন্তির নিঃশ্বাস 
ফেলিব। কিস্তু তাহা হইবার নয়। অতিরিক্ত প্রশংস' 
ও বাহবার চাপে আমার মস্তক যখন ভারাক্রান্ত হুইয়। 
শুকাইয়। পড়িয়াছিল, তখন আমার ভেতরের পুরুষটাও ষে 
সেই সাথে শুকাইয়া পরিয়াছে তাহার খবর যে দিন পাইলাম, 
সেই দিন জীবনের সমস্ত বাঁধা তারগুলিই যেন এলোমেলো 
হইয়। গেল । বাহিরের বাহবা তার সোনার শিকলে আমার 
অন্তরাত্মাকেও যে এমন কড়। বাধন দিতে পারে সে জ্ঞান 
কি পুর্বেবে আমার ছিল? 
তাই জীবনের মাঝপথে আসিয়া আজ মনের সাথে একটু 
বুঝাপড়া করিতে বসিয়া ভাবিতেছি কি ভূলটাই করিয়াছি 
মদের মাতলামী ক্ষণিকের, কিন্তু এই যে মত্তা, ইহা 
লোককে কেমন করিয়া চিরজীবনের মত ফুটবলের ন্যাষ 
পাম্‌ করিয় রাখিয়া দিয়াছে তাই ভাবিয়া হাসিও 


বাঙলা উপন্যানে মুসলমান লেখকদের অবদান ৩০৩ 


পাইতেছে, ছুঃখও হইতেছে ১৯৩ 
শুধু তাই নয়, শ্রীকান্তের উদাসীন ও ভবঘুরে ব্বভাবের সঙ্গে 
যেমন কামালের প্রকৃতির মিল রয়েছে, তেমনি কিছু বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও 
শরত্চন্দ্রের সঙ্গে মোহাম্মদ গোলাম জিলানির মিল রয়েছে । তার 
ভেতর প্রধান হলো দেহোপজীবিনীদের ভেতর নারীত্বের মহিম! 
আরোপ । গোলাম জিলাঁনি রেবেকাকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন, 
তা শরৎচন্দ্র রচিত “শ্রীকান্তের রাজলস্সী, “দবদাসে'র চন্দ্রমুখী, 
“আধারে আঙো'র বিজলীর সমধমাঁ উভয়ক্ষেত্রেই নারীত্ের ভ্বালা 
স্পষ্টভাবে চিত্রিত। এছাড়া আনন্দ রায় যে দৃষ্টিতে ভারতকে 
দেখেছেন, সেই একই দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ? উপন্যাসে মায়ের 
মৃতি প্রত্যক্ষ করেছেন । মজিদ যখন উপলব্ধি করে, 
“সমগ্র ভারতবর্ষ যেন মুতি ধরে আমার নিকট হাজির 
হলেন। কি বিষাদ মাথা সেই চেহার1। ছুই চক্ষে অশ্রু 
বিগলিত ধারায় ঝরে পড়ছে । বৈদেশিক অর্থ পিশাচের 
দল, দম্্য তক্করের ন্যায় তার অঙ্গের সমস্ত আভরণ কেড়ে 
নিচ্ছে । জননী নিঃসহায়া অবস্থায় অশ্রু বর্ষণ করছেন 
তাহার জীর্ণ শীর্ণ নিঃসহায় সন্তানেরা দূর থেকে ভীতির 
চখে এই দৃশ্য দেখছে আর কাদছে। না আছে তাহাদের 
দলকে হত্যা করবার ক্ষমতা, না আছে প্রতিবিধানের 
সামর্থ । দন্থ্যহত্তে অপমানিতা দেশ উদ্ধারের কোন সম্বল 
তাহাদের নিকট নাই 1১১১৪ 
তখন এই উপলব্ধি খাষি বস্কিমচন্দ্রের উপলব্ধির সঙ্গে একীভূত 
হয়ে যায় । 
সমগ্র উপন্যাসে মোহাম্মদ গোলাম জিলানি নারীত্বের অবমাননার ' 
যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, তার মূলে রয়েছে নারীর অবরোধ, তার 
শিক্ষার অতাব, এবং তার চরিব্রবিকাশে সীমাহীন সামাজিক ও 
পারিবারিক বাধা। এজন্যে নায়ক কামাল উপন্যাসের আগাগোড়াই 


৩০0৪ বাঙুল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


নারীজাতিকে এজাতীয় বয়ান থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে আপ্রাণ 
চেষ্ট/ করেছে । অবশেষে তার চেষ্টা ফলপ্রস্ত হয়েছে লতিফার 
সহযোগে “মহিল। মুক্তি সমিতি” গঠনের মাধ্যমে । এই মনোভাবের 
পেছনে তৎকালে উত্থত একটি ব্যাপক আন্দোলন প্রভাব বিস্তার 
করেছে বলে মনে হয়। সেটি হলো বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ 
হোনেনের নেতৃত্বে পরিচালিত নারীমুক্তি আন্দোলন । উপন্যাসে 
আলোচিত অবরোধ ও অশিক্ষার মূলে রোকেয়া যে আঘাত হানেন 
তা-ই মুসলিম নারীঞ্জাতিকে মুক্তির দ্বরপ্রান্তে নিয়ে যায় । 

মোট কথা, সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার 
করলে এই উপন্যাসের সুক্ষ মুগ্য অপরিসীম। সেদিন যে মুসলিম 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী মাথাচাড়। দিয়ে উঠেছিলো৷ তার অন্তরের সীমাহীন 
আশা আকাঙ্খা নিয়ে, তাই এই উপন্য'সে কর্মমুখর । এই প্রচণ্ড 
কর্ম তৎপরতার ভেতর একটা বিশেষ অবস্থা লক্ষ্যণীয় । সে্দিনকার 
রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘাতপ্রতিঘাতে যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব 
কাজ করেছিল, তা এই উপন্যাসে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত । এই প্রসঙ্গে 
আরো একটা এঁতিহাসিক অন্দোলনের প্রতি আমি পাঠকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই । তা হুলো ঢাকায় “মুসলিম সাহিত্য সমাজ' 
নামে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উত্থিত বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন-_যার 
সঙ্গে জড়িত ছিলেন আবুল হুসেন, কাজী আবছুঙ্গ ওদুদ, মোতাহার 
হোসেন চৌধুরী, কাজী আনোয়ারুল কাদীর, আবুল ফজল প্রমুখ 
লেখকের সঙ্গে এই আন্দোলনের একটা যোগস্ুত্র ছিলো বলে মনে 
হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও স্ত্রীন্বাধীনতা সম্পর্কে লেখক এই উপন্যাসে 
যে ধারণ! ব্যক্ত করেছেন তা কথিত আন্দোলনকারীদের সঙ্গে 
অভিন্ন । এই আন্দোলনের যেসব বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে সেদিনের 
বুদ্ধিজীবীদের আকৃষ্ট করেছিলো তার ভেতর একটা হলে 
ধর্মনিরপেক্ষতা_যা এই উপন্যাসগুলোতে প্রতিকলিত। 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৩০৪৫ 


॥ ২৫ ॥ 

“চৌত্রির € ১৯২৭ )১১ আবুল ফজলের (১৯০৬ জ.) প্রথম 
উপন্যাস । সে হিসেবে এই উপন্যাসে যে আবেগের প্রাধান্য রয়েছে 
সেকথা লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন ।৯১৬ তবু এই উপন্যাসে 
জীবন সম্পর্কে গভীর উপলব্ধির ছাপ ছর্লত নয়। তসলীম ও 
রওশনের প্রেমকে লেখক যেভাবে পরিণতি প্রদান করেছেন, তাতে 
বেশ একট৷ বড় অংশ আবেগপ্রদ আইডিয়া জুড়ে থাকলেও এতে 
সেদদিনকার মুনলিম সমাজের সাধিক চিন্তার ছাপ রয়েছে । উপরস্ত 
কাহিনীটি বেশ জমজমাট । তসলীম রওশন প্রেমে অস্বাভাবিকতা 
যেমন নেই, তেমনি পরিবেশ নিরপেক্ষতাও নেই । তসলীম-রওশন 
প্রেমের জন্মবিকাশ এবং একটা আংশিক আঘাতের ফলে নেমে আসা 
বিপর্যয়ের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে আবুল ফজল যে সংযম ও বাস্তব- 
জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করেছেন তা সত্যি প্রশংসনীয়। তবে 
রওশনের পরবর্তী কার্যকলাপ বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যদিও 
বা রওশনের পরবত্াকালের বাচালতাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের 
প্রাণান্তকর প্রয়াস বলে আখ্যায়িত করা যায়, তবু তার পরিণতি 
অস্বাভাবিক । শেষে অকণ্মাৎ রওশনকে কেন মৃত্যুমুখে ঠেলে 
দেওয়! হলে ত1 বল। খুবই মুসকিল। অবশ্য প্রথম জীবনে তসলীম- 
রওশনের নিবিড় যোগাযোগকে ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ 
করলে এছাড়া অন্যকোন পরিণতি চিস্তা করা যায়না । চিঠিপত্রের 
যোগাযোগ কালে রওশন ও তসলীমের উপলক্ি প্রায় একই খাতে 
প্রবাহিত হয়েছিলো । তসলীম ভাবে “রওশনের সঙ্গে তাহার বিবাহ 
হয় নাই বটে, কিন্তু সত্যই সেকি রওশনকে পায় নাই? তাহারা 
কোনদিন পরস্পর একটিবার চুম্বন বিনিময় করে নাই, রওশন বড় 
হইয়াছে অবধি কোনদ্দিন তাহাকে স্পর্শ করে নাই সত্য, তথাপি সে 
কি তাহাকে পায় নাই বঙ্গিতে পারে? বিবাহ ত অনেকেই 


করিয়াছে, ভাহার কয়জন নিজেদের স্ত্রীকে এমনভাবে পাইয়াছে ? 
--২০ 


৩০৬ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


সেই কৈশোরের ভালবাসার উন্মেষ হইতে আজ পর্যন্ত সে কি এক 
মুহুর্তের জন্যও রওশনকে ভুলিতে পারিয়াছে ?1”১১ রওশন পত্রে 
লিখেছে, “আমরা কি পরম্পরকে কোনো বিবাহিত নরনার র চেয়ে 
কম পেয়েছি? আমর] হয়ত বলতে পারিনা, কিন্তু আমার কথা বলতে 
পারি। আমার চেয়ে কোঠে। বিবাহিতা নারী তার স্বামীকে বেশী 
পেয়েছে এ আমি ধারণ] করতে পারিনা । এই রকম বলাতে হয়ত 
পাপ হচ্ছে, কিন্তু সত্যকে নিরুদ্ধ করার জন্য অন্তরে যে পীড়া তা 
এই পাপের শাস্তির চাইতেও কঠোর এমন মুহূর্তের কথা বলতে 
পারি না, যখন ভুলতে পেরেছি ;! এমন মুহূর্ত দিয়ে কোন্‌ স্ত্রী তার 
ামীকে পেয়েছে ?'১১৮ 

চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে আবুল ফজল সংযম ও সচেতনতার পরিচয় 
প্রদান করেছেন । ফকীর মোহাম্মদের স্থার্থান্ধ ধর্মনিষ্ঠা এবং বেগম 
সাহেবার জীবনে তার প্রতিক্রিয়, বেগম সাহেবার ধৈর্য এবং 
আত্মরক্ষার প্রাণাস্তকর প্রয়াস, রওশনের মাতার নারীস্বলভ দৃঢ়তা 
তসলীমের শিক্ষান্ুরাগ এবং মানবিক আবেগ অনুভূতির উত্থান-পতন, 
রওশনের নীরব প্রেম-নিবেদন এবং অবশেষে সোচ্চার অনুভূতির 
মাধ্যমে তার বহিপ্রকাশ সবই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অস্কিত হয়েছে । 
এসব চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে আবুল ফজল যে শক্তিমত্তার পরিচয় 
প্রদান করেছেন তা উপলব্ধি করেই কাজী নজরুল ইসলাম তাকে 
সেদিনকার “বাঙলার শক্তিশালী গদ্যলিখিয়েদের মধ্যে সম-আসন 
দেওয়া যায়” বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন 1১১৯ 

এই উপন্যাসের বিশেষ আকর্ষণ হলো, তৎকালীন সমাজের 
বাস্তবচিত্র অঙ্কন । এই চিত্রের প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে শিক্ষা 
এবং তার অভাবজাত কুসংস্কারের প্রতিক্রিয়া । এই প্রতিক্রিয়া 
ব্যক্ত করতে গিয়ে আবুশ ফজঙ্গ প্রধানতঃ ধর্ম ও ধর্মনির্ভর- 
জীবনবোধকেই বেশি ব্যঙ্গ করেছেন! ধর্মের প্রতি লেখকের আকর্ষণ 
যাই থাকুক্না কেন, চবিতচর্বনের তিনি ঘোর বিরোধী । মিলাদ 
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ও খোত্বার তাষা নিয়ে উপন্যাসে যেসব যুক্তির অবতারণ৷ করা 
হয়েছে তাতেই এই বিশ্বাস প্রতিফলিত । ইসলাম ধর্মে শিল্পচ। 
হারাম বলে নির্দেশিত হলেও এই উপন্যাসের নায়ক ও নায়িকা 
শিল্পেনিবেদিত প্রাণ । তাদের এই শিল্পানুরাগ শুধু বালন্ুলভ 
আবেগ বা অনুভুতির বহিপ্রকাশ নয়, বরং যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্বাসের 
প্রতিফলন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আবুল ফজল এই সময় 
(১৯২৩-২৭) বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই 
আন্দোলনের সদস্যর] “মুসলিম সাহিত্য সমাজের' মাধ্যমে ইসলামের 
এসব স্থবির ও অযৌক্তিক বিধানের বিরুদ্ধে যুক্তকে বিদ্রোহ 
ঘোষণ] করেছেন । তারা সেদিন শিল্প-ভাঙ্কর্ষ, সুদ ইতাদি বিষয়ে 
যে মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন, আবুল ফজলের এই উপন্যাসে তার 
প্রভাব স্পষ্ট । এই মনোভাবের দরুন সেদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর:১২, 
কাজী নজরুল ইসলাম, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়৯২» প্রমুখ এই 
উপন্যাসটির প্রশংসা করেছিলেন! তাদের বক্তব্যে এই উপন্যাসের 
শিল্পসৌকর্ধের সঙ্গে সঙ্গে সমাজসচেতনতাও প্রাধান্য লাভ 
করেছিলো ৷ 
॥ ২৬ ॥ 
খোন্দকার মহাম্মদ আবুল্যতাহের “চোখের আলঙো'তে (১৯২৭ ) 
তৎকালীন সমাজের কয়েকটি বিশেষ দিক প্রতিফলিত হলেও এর 
শিক্ষামুল্য একেবারেই নগণ্য-_নেই বললেই চলে । এই উপন্যাসে 
লেখক সম্ভবতঃ শিক্ষা ও অশিক্ষার ভেতর পার্থক্য নিণয় করতে 
চেয়েছেন যা করিমন-ফতেমা ও রহিম-স£ফর মাধ্যমে প্রতিফলিত 
হয়েছে । পরিবেশ ও চরিত্রচিত্রনরীতি সম্পর্কে লেখকের কোন ধারণ! 
নেই বললেই চলে । গোটা কাহিনীবিকাশে তাই চরিত্রের প্রায় 
কোন ভূমিকাই নেই। তার উপর নানাপ্রকার ধীয় বিশ্বাস 
আরোপ করে কাহিনীটিকে খেলো করে ফেলা হয়েছে । এসব 
ং₹শ কখনো কখনো পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে- বিশেষতঃ 
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শেষ পরিচ্ছেদটি । 

তৎকালীন মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ধারা সফির মাধ্যমে 
পরিস্ফ,ট । একদিকে ধনীর ছুলালদের শিক্ষার প্রতি অনিহা, 
অন্যদিকে সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষানুরাগ যথাযথ ফুটিয়ে তোল। 
হয়েছে । তবে এক্ষেত্রে ধর্মনির্ভর মুনলিম সামাজিক ও পারিবারিক 
জীবনের প্রতিই লেখকের মমতা বেশী । পাপ এবং পাপসম্পক্কিত 
ধারণাকে কেন্দ্র করেই এই বোধ পরিচর্যা লাভ করেছে । সেই 
হিসেবে এই গ্রন্থের খানিকটা সামাজিক মূল্য রয়েছে । সমকালীন 
জীবনের কতকগুলো জটিল সমস্যা এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে৷ তবু 
গ্রন্থটিকে কোন অর্থেই উপন্যাস বলা যায়ন। । 
॥ ২৭ ॥ 

মোমতাজউদ্দীন আহমদের "জীবন সাধী” (১৯২৭ )-কে 
“পারিবারিক উপন্যাস” বলে উল্লেখ করা হয়েছে । এই উপন্যাসখানা 
“চারিবতসর পৃবের্ব” লিখিত । সমস্ত কাহিনীটিই ধর্মীয় ভাবধারার 
উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে । ত্ববে কাহিনীটি একেবারেই হূর্বল। 
একটি অবরোধবাসিনী বালিকার সঙ্গে একজন বিলাসী ও মদ্যপ 
যুবকের আকর্ষণের উপর ভিত্তি করে উপন্যাসটি রচিত-_যার উদ্দেশ্য 
বালিকার সম্পত্তি আত্মসাৎ । অবশেষে নানাপ্রকার প্রতিকূল 
অবস্থার দরুন যুবকের ছুরভিসদ্ধি কার্যকর হয়নি। কাহিনীটিতে 
কোন জটভ্তটিলত। নেই । 

তবে এই উপন্তাসে মোমতাজউদ্দীন আহমদ কিছু জটিল ও 
বছআলোচিত সামাজিক সমস্যার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন । যদিও গ্রন্থটির প্রেরণামূল ধর্মীয় তবু এই গ্রন্থে মুসলমান 
পীর-কামেলদের মাজারের খাদেমগিরি এবং এজাতীয় পেশার 
সমালোচন। করা হয়েছে । লেখক এসব পেশাকে ভিক্ষাবৃত্তি বলে 
আখ্যায়িত করেছেন। কারণ এসব পরগাছার দল এজাতীয় কাজে 
শ্রমবিমুখ হয়েও আথিক স্বিধে পায় বলে প্রায়ই পারিবারিক 
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পেশ! পরিত্যাগ করে । অবরোধ সম্পর্কেও এই গ্রন্থে লেখক তার 
বক্তব্য রেখেছেন । অবরোধের প্রতিক্রিয় ব্যক্ত হয়েছে শিক্ষাবিমুখতার 
মাধ্যমে । এছাড়া এই গ্রন্থের একট! বিরাট অংশ জুড়ে আছে 
আশরাফপ্রসঙ্গ । তখন এই শ্রেণীর প্রতি সাধারণের আকর্ষণ ছিলে! 
বলে তার। বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে জাতে উঠতে চাইতে] । তবে 
লেখক এই গোষ্ঠীর সাধারণ গুণাবলী সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি 
জানেন, 
““মাচার, বিনয়, নিষ্ঠা, বিদ্যা অর্ভন, 
বস্ত্র, বপু+ বাক্য, প্রতিষ্ঠা, দীর্ঘদর্শন । 
এই নবগুণ যার থাকে বিদ্যমান, 
সেই জন হইবে কুলীনের সম্তান ।”?১২২ 
“জীবনের সাথী"র সামাজিক মুল্যই তার প্রধান আকর্ষণ। 
0২৮ ॥ 
আকবরউদ্দীনের “মাটির মানুষ? ( ১৯২৯ ) মোহাম্মদ আকরম খ৷ 
সম্পাদিত “মাসিক মোহাম্মদী'তে বড়গল্প হিসেবে সর্বপ্রথম 
ধারাবা ছিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য 
গ্রাম্য দলাদলি এবং তার পরিণতি ৷ ছ্নাঁতির দায়ে চাকরীচ্যুত 
দারোগা আবছুল লতিফ এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র । নিজে 
“আতরাফ' শ্রেণীভুক্ত হয়েও কিভাবে আশরাফ শ্রেণীর প্ররোচনায় 
নিজ জ্ঞাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মামলামোকদ্দম1! করতে গিয়ে সর্বন্থাস্ত 
হয়েছে তাই এই ক্ষুদ্র উপন্তাসটিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । 
কাহিনীনির্মাণে লেখক দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেছেন। নিজের 
নির্বুদ্ধতা এবং অন্যের উস্কানীতে কিভাবে বিভিন্ন প্রকার ঘটনা 
ধীরে ধীরে একটি খাতে প্রবাহিত হুয়ে হতভাগ্য আবছুল লতিফকে 
তীব্র আোতের মুখে একথণ্ড তৃণের মতে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, তা 
লেখক একজন নিপুণ চিত্রকরের মতো অস্কন করেছেন। এমিয়াপাড়। 


ও “নামপাড়া'র ভেতর দ্বন্ সমাপ্ত হয়েছে বটে কিন্ত সামাজিক মুর 
_২০ক 


৩১০ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


পুনবিন্যান্ত হয়নি । নামপাড়ার যেসব ছোট লোকের বিরুদ্ধে লতিফ 
মিয়াপাড়ার প্ররোচণায় মামলা করে শেষ হয়েছে, পরিণামে তাকে 
তাদেরই অনুগ্রহে মরতে হলো এটাই তার প্রমাণ । মিয়াপাড়ার প্রধান 
যে ফজল মিয়া একদিন দারোগা সাহেবের কন্যা তার ছেলেকে বিয়ে 
করানোর জন্যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলো, সেই ফল্জল মিয়াই .শষ মুহুর্তে 
আভিজাত্যের অহঙ্কারে লতিফের অন্তিম অন্থরোধ প্রত্যাখান করলো । 
এই আঘাত লতিফ কিভাবে সহা করবে? লতিফ মিয়া শেষ মূহুর্তে 
তার অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়েছে বটে, কিন্ত তখন তার কিছুই 
করার ছিলোনা . শেষে তাকে একদিন শক্র বলে চিহ্নিত “নামপাড়া'র 
হিম্মত হাজির অনুগ্রহ নিয়ে পুথিবী থেকে বিদায় নিতে হলো । 
গোটা উপন্যাসে আকবরউদ্দীন যে পরিবেশচেতনার পরিচয় প্রদান 
করেছেন, তা সত্যি অপুর্ব । তবে লতিফের স্ত্রীর আত্মহত্যার পর 
তার ছেলেকে খবর না দেওয়', বা মায়ের মৃত্যু সম্পর্কে তার 
প্রতিক্রিয়া নেপথ্যে রাখ! কাহিনীর প্রধান ক্রুটি। এছাড়া কলেরায় 
পুত্রের মৃত্যু এই ঘটনার সঙ্গে তেমন সামগ্রস্যপূর্ণ নয়। কারণ 
লতিফ একেবারেই সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিলো । অতএব আর কেন? 

এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই লেখক সচেতনভাবে অন্কন 
করেছেন। আবছুল লতিফ এই উপগ্াসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র । আবছল 
লতিফ নানাভাবে নামপাড়ার “লাকদের হেয় করেছে, হিম্মতের মতো. 
একজন উদার ও ধর্মভীরু মানুষের গায়ে হাত তুলে তার চূড়ান্ত 
অপমান করেছে । কিন্তু তবু লতিফের উপর পাঠকের যে সহান্ুুভৃতি 
তাতে চীড় ধরেনা। কারণ লতিফ যে একট বিশেষ অবস্থার 
শিকার, একথা পাঠক এক মৃহূর্তের জন্যেও বিস্মৃত হুননা। এই 
অবস্থার মূলে জঙলসিঞ্চন করেছে “কৃষিজীবীর সন্তান বলিয়া তাহার 
মনের কোণে” সঞ্চিত হূর্বল অনুভূতি 1৯৩ লেখক লতিফের এই 
অবস্থান সম্পর্কে সচেতন বলেই দারোগাগিরি প্রসঙ্গে হিম্মতের 
শ্লেষোক্তির প্রতিক্রিয়া, স্ত্রীকে প্রহারের পর তার অনুভূতি, স্ত্রীর 
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আত্মহত্যার পর তার আত্মবিস্মৃত ভাব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে 
তুলেছেন। এজাতীয় চরিত্র যে কোন উপস্াসের জন্যে মুল্যবান 
সম্পদ । এছাড়াও লতিফের স্ত্রী মেহের আফজানের বাস্তববোধ ও 
আত্মসম্মান, হিম্মতের স্বাজাত্যানুভূতি ও সংবেদনঞ্গীলতা, ফজল ও 
হীরু খানসামার স্বার্থপরত] ইত্যাদি চিত্রে লেখকের প্রচুর অভিজ্ঞতা 
ও অনুশীলনের ছাপ রয়েছে । 

নামপাড়া ও মিয়াপাড়ার ভেতরকার দ্বন্ঘকে কেন্দ্র করে যে 
সামাজিক রূপ লেখক উদঘাটন করেছেন তা ছিলে সেদিনের একটি 
বহু আলোচিত সমস্যা । লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই 
সমস্যাটি তুলে ধরেছেন এবং মানবস্বভাবের একটা বিশেষ দিকের 
প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । এই উপন্যাস পড়ে বুঝা 
যায়, আভিজাত্যের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই, বরং মানসিক 
স্থিতিশীলতাই এর মুলে কাজ করে । ফজল ও হিম্মতের ভেতর 
পার্থক্য প্রদর্শন করেই লেখক একথা প্রমাণ করেছেন । 

মোটকথা পরিবেশ রচনায়, কাহিনীনির্মাণে, চরিত্রচিত্রণে ও 
সমাজবিশ্লেষণে লেখক যে দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেছেন তাতে 
“মাটির মানুষ'কে একটি সার্থক শিল্পকর্ম হিনেবে চিহ্িত কর হয় । 

আকবরউদ্দীন “বেড়াজাল ও “অভিনেতা” নামে ছুখান। উপন্যাসও 
রচনা করেছেন । এই উপন্যাসগুলে। তিরিশের দশকে “সওগাত' ও 
“মাসিক মোহাম্মদী'তে ছাপা হয়েছিলো । পুস্তকাকারে কখনো 
প্রকাশিত হয়নি ।১২৪ 
॥ ২৯ ॥ 
বন্দে আলী মিয়ার “ঘুণি হাওয়া, ( ১৯৩০ ) উপগ্যাসে মুসলমান 
মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশমূল অস্কিত হয়েছে--যার মধ্যমণি গ্রামের 
বেশারত আলী নামে জনৈক দরিদ্র । সে অবশেষে পাটের ব্যবসা 
করে অর্থশালী হয়ে ওঠে । কিন্তু গ্রামের অশিক্ষিত বিত্তশালীদের 
মতো মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে এবং যথাসর্বস্ব হারিয়ে ফেলে। 
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অন্যদিকে রয়েছে বেশারত আলীর কন্যা হাসিনার সঙ্গে গ্রামের 

সাধারণ বিত্তশালী মোয়ায়েনের প্রেমের কাহিনী । যদিও অর্থের 

গরবে বেশারত আলী এই বিয়েতে অসম্মতি জানিয়েছিলো তবু শেষ 

পর্যন্ত বেশারত মালীর পতনের পর তাদের মিলন হয়। উপন্যাসে 

যুগ ধারাটি প্রতিধ্বনিত হলেও কাহিনী খুবই ছুর্বল 

তবে চরিত্রচিত্রণে লেখক খানিকট। কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। 

বেশারতের অর্থের গুমরে সর্বস্ব হারানে।, হাসিনার অহঙ্কার ও 

প্রেমনিষ্ঠা, ময়েনের উদার মনোভাব বেশ সফলতার সঙ্গে অস্কিত 

হয়েছে । 

বন্দে আলী মিয়ার তাষা সহজ ও সরল। তার উপমাগুলো 

পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত । যথাঃ 
“সারাদেহে যৌবনশ্রী রসে ভরা ডালিমের মতন ফাটিয়া 
পড়িবার রকম ছইয়াছে 1৮৯২৭ 

অথবা, “গায়ের রঙট। কলমিলতার মত্তন শ্যামল এবং হাতগুলো। 
সাপলার ডশটার মতন ছড়া ছড়া ৮১২৬ 

অথবা, মৌচাকেতে টিল পড়িলে মাছিরা যেমন করিয়া সাড়া 
দিয়া উঠে তেমনি চাঞ্চল্য ইহাদের মধ্যে দেখা গেল ।১'১২৭ 

অথবা, “মুখের উপর হৃষ্ট ব্রণ হইলে যেমন করিয়া বারম্বার 
সেখানেই হাত পড়ে, তেমশি করিয়। আগোছাল চিন্তার 
মাঝে বার বার মনে পড়িতেছিলো হাসিনার কথ] 1১৯২৮ 

অথবা, ৭মন্ত্রমুগ্ধ সর্প যেমন করিয়া সাপুডের চুবড়ির মধ্যে ছিধাহীন 
মনে প্রবেশ করে তেমনি অকুগ্ঠায় ময়েন আপনাকে 
হাপিনার সন্নিহিত করিল ”'১২৯ 

॥ ৩০ ॥ 

মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লার (১৮৮০ ১৯৪৬) “নেক নজর' (১৯৩০)-এর 

ভিত্তি ধর্স ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষ চিস্তাচেতনা। এয প্রথম পর্বে 

রয়েছে মনির ও সুন্দরীর প্রেম, শেষ পর্বে পরস্পরের বিচ্ছেদ এবং 
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মনির সেতারা ও নুন্দরী-শচীনের বিয়ে । এই প্রেমের ব্যর্থতা এবং 
অন্যত্র বিয়ের পেছনে কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি কাজ 
করেনি । গোটাকাহিনীতে অস্বাভাবিক জটিলতা নেমে এসেছে 
স্বার্থান্ধ কেদার কবিরাজের কারসাজিতে । কারণ কেদার অর্থের 
লোভে হৃন্দরীর অন্যত্র বিয়ের ব্যবস্থা পাক করে ফেলার ফলেই 
মনিরের মা অনাত্র মনিরের বিয়ের সঙ্কল্প করে বসেন। সেই মেয়ের 
নাম সেতারা ' সম্ভবতঃ মনিরের প্রতি সেতারার আবর্ষণ সুন্দরীর 
চোখে পড়েছিলো । তাতেই সে মনির-সেতারা সম্পর্কের ব্যাপারে 
সচেতন হয়ে পড়ে । শচীনের প্রতি শুম্দরীর আকর্ষণের ভিত্তি খুবই 
দুর্বল | কারণ, নুন্দরীকে দেখার জন্যে যেদিন শচীন তার বাড়িতে 
এসেছিলো সেদিন সুন্দরী তাকেই তার ভাবী ধর মনে করে রেখে- 
ছিলো । লেখক শেষ পর্যস্ত সেই আকর্ষণকেই এই উপন্যাসের 
গতিবিধি নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন । যার ফলে গোটা 
উপন্যাসের একটা সুখকর পরিণতি নেমে এসেছে ৷ মনিরের সঙ্গে 
কোন কারণে ন্বন্দরীর বিয়ে হলে সামাজিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে 
আনা অস্বাভাবিক ছিলোনা । কারণ, সমাজ ও সংস্কার এদেশ থেকে 
কোনদিনই নির্মল হয়নি 

এই উপন্যালের কেন্দ্রীয় চরিত্র ম্ুদ্দরী। সুন্দরী মনিরকে 
ভালোবাসে কিন্তু সামাজিক বাধা সম্পর্কে সে সচেতন । যেকারণে 
অজয়ের সঙ্গে বিয়ের কথ। হবার মাগে বা পরে সে কোনপ্রকার বাধা 
প্রদান করেনি । অক্গয়ের মৃত্যুসংবাদ আলার পর তার সাদ। কাপড় 
পরিধান এবং সিন্তুরের কৌটা ফেরৎ প্রদান অস্বাভাবিক মনে হলেও 
তার ভিত্তি রয়েছে । কারণ প্রথমর্দিন শচীনকে 'দখে তার ভালোই 
লেগেছিলে৷ । এবং তাকেই সে তার হবু বর মনে করেছিলো । 
সম্ভবতঃ এই কারণেই সে মনিরকে বিয়ে করার কোন সুযোগই 
গ্রহণ করেনি । হয়তো এই মনোভাবের পেছনে সেতারার প্রতি 
তার প্রচ্ছন্ন আকর্ষণও কাজ করতে পারে । তবে মনির-সেতারার 
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বিয়ের ব্যাপারে এত উদযোগী হওয়৷ সত্তেও সে আত্মহত্যা করতে 
গেলো কেন? আত্মহত্যাই যদি সে করবে তাহলে শেষে শচীনকে 
গ্রহণ করলো কেন? উপন্যাসের এই পর্বটি খুবই জটিল । কারণ 
ছুটে! ঘটনা পরস্পরবিরোধী। লেখক বোধহয় এই পর্বে কাহিনীর 
পারম্পর্য হারিয়ে ফেলেছেন । 

গয়লা বে গিরিবাপা এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র । তার তেতর 
মাতৃত্বের যে অফুরন্ত ধারা নিঝরের মতো ঝড়ে পড়ছে তার জ্বালা 
তাকে সারাজীবন ভোগ করতে হয়েছে । এই মাতৃত্বের তাড়নায় 
সে কখনে। কুটিল ও কলহপরায়ণা, আবার কখনে। মাষ্টারের প্রতি 
স্বাভাবিকভাবে আকুষ্টা। এই আকর্ষণ যে একদিন বাস্তব রাপলাভ, 
করবে ভাকি সে জানতো! ? সে কি জানতে। তার মেয়ে স্থকুমারীকে 
শেষ পর্যস্ত এই মাষ্টারই বিয়ে করবে? চুনি-চরিত্রটিও বেশিষ্ট্যপূর্ণ। 
বিশেষতঃ অজয়ের প্রতি আক্ষণ চরিত্রটিকে মহতের পর্যায়ে নিয়ে 
গেছে । অবশেষে মোহিতের প্রতি সে যে করুণা দেখিয়েছে তা 
কোন বেশ্যার পক্ষে অস্বাভাবিক হলেও মানবিক । 

এই উপন্যাসটির গুরুতর সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্য রয়েছে। 
হিন্দু-মুসলিম প্রেম উপলক্ষ্য মাত্র। আসলে লেখকের উদ্দেশ্য 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র মঙ্কন করা। মনির ও ম্ন্দরীর 
প্রেমের ঠবশিষ্ট্য হলো৷ তা পরস্পরের ধর্মমতকে বিচলিত করেনি । 
আধুনিক কালের ধর্মনিরপেক্ষতা এজাতীয় মনোভাবেরই প্রতিফলন । 
শুধু এই সৌহার্দের চিত্রই তিনি অঙ্কন করেননি, বরং পরবর্তীকালে 
যেসব ছোটখাটে। কারণে এই সৌহার্দে ফাটল ধরে তার চিত্রও তিনি 
তুলে ধরেছেন। মসজিদের দামনে বাজনাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তারই প্রমাণ । এটি রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধিজ্নিত 
কর্মকাণ্ডের ফল । মবশ্য একথ। সত্য যে. মোহাম্মন ছেদায়েতুল্লার 
অস্কিত এই ভাবধার। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যথার্থ হলেও 
পারিবারিক ক্ষেত্রে সঠিক নয়। কারণ এই সময় হিন্দুদের 
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পারিবারিক জীবনে এত ওদার্য স্যত্টি হয়নি। তবে লেখকের 
মানসিকত৷ সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য । এছাড়া সমাজের নানান্তরের 
যেসব সমস্যা তিনি পর্যালোচন] করেছেন তা চিরন্তন । 

“নেক নজরে'র ভাষার পঠনপদ্ধতি এত জটিল যে, পাঠকের 
ধৈর্যচ্যুতি ঘটে । ইংরেজি ধরণের বাক্য গঠনের প্রতি লেখকের 
কোক গোটা উপন্যাসের সবন্র পরিলক্ষিত ৷ যথাঃ 

“গয়লা বৌ উঠিয়া পড়িলেন অতঃপর-_মেজগিম্সির মনটা 

ব।থিত ও সমূহরূপে চিস্তাযুক্ত করিয়া ।'১১ 
অথবা, ““লম্ষ্মী মেয়ে কিনা বেলা হতে চল্লোঃ লক্ষ্য নাই খাওয়া 

দাওয়ার প্রতি কোন রকম .?”১৩১ 

॥ গ॥ লোককাহিনীনির্ভর উপন্যাস 
॥ ১ ॥ 
শেখ ফজলল করিমের ( ১৮৮২-১৯৩৬ ) “বিবি রহিমা" ( ১৯১৮) 
উপন্যাস নয়। “পবিত্র কোরআন শরীফ", “রওজাতুল সাফা”, 
“এনসাইক্লোপেডিয়! অব ইসলাম” এবং অন্যান্য উর্দ-পারশী গ্রন্থে 
বিবি রহিমা সম্বন্ধে যতটুকু বিবরণ পাওয়। গিয়াছে, রহিমা চরিত্রান্কনে 
তাহাই'*১২৩ লেখকের অবলম্বন শুধু “বিষয়টিকে নুখপাঠ্য এবং 
সময়োপযোগী করিবার জন্য একটু উপন্যাসের রসে রসাইয়” দেওয়া 
হয়েছে । তবে এই লোকপ্রচলিত কাহিনীটি যেশ সুপরিচিত । 
তাই কাহিনীর জের টানার জন্যে লেখক “আদি কথা' নামে একটি 
অধ্যায় যোগ করেছেন কাহিনী ও সংলাপ থাকলেও এই গ্রন্থে 
এমন কোন চরিত্র নেই যাকে শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারবিশ্লেষণ 
করা যায়। উপরন্তু সর্প ও পশুপক্ষীর মুখে মানুষের বুলি, শয়তানের 
ফু'তে অঙ্গ জালা এবং পরে ব্যাথা ও ঘা স্য্টি, দৈববাণীতে উল্লিখিত 
গরম জলে স্নান করে আরোগ্যপাভ ইত্যাদি দৃশ্য মবতারণ৷ করে 
লেখক গতানুগতিক লোককাহিন্ীর ধারাটিকে অক্ষুণ্ন রেখেছেন ! 
যদিও কাহিনী প্রাগৈতিহাপিক ঘুগের বলে কথিত, তবু এতে 
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তৎকালীন সমাজের খানিকট। ছাপ রয়েছে । মেয়েদের রান্নাবান্নায় 
পারদশর্শ করে তোলা এবং বিয়ে ও কন্যা বিদায়ের দৃশ্যে অল্পবেশি 
বাঙলাদেশের আবহই স্বীকৃতি লাভ করেছে । তার সঙ্গে রয়েছে 
অগাধ প্রকৃতি প্রেম । উপরস্ত আধুনিক নারী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে 
লেখকের ক্ষোভ এবং বাল্যবিবাহ সম্পর্কে ফ্রাহিমের উপলব্ধি, স্ত্রী- 
শিক্ষ।, বিবাহে পণশ্রথ! ইত্যাদি সমকালীন বঙ্গদেশের বুআলোচিত 
সমস্যার বহিপ্র কাশ মাত্র। 

কথারাতিতে লেখ “বিবি রহিমা'র ভাষা সহজ ও সরল । 
শেখ ফঙ্জলল করিমের রাজষি এবরাহিম' (১৯২৪) মোজাম্মেল 
হক সম্পাদিত “মোসলেম ভারতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 
আরবদেশে প্রচলিত একটি কিংবদস্তিকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি 
রচিত । ইবরাহিম বিন আদহুম (খুঃ ৭৭৬ ৭৮৩) একটি এতিহাসিক 
ব্যক্তিত্ব বলখের অধিপতি ইবরাহিম সুফীবাদে দীক্ষাগ্রহণের পর 
সিরিয়ায় হিজরত করেন এবং সেখানে নিজের সৎ উপার্ভনের উপর 
ভিত্তি করে জীবিকা নির্বাছ করিতে থাকেন 1১৬ তার রহস্যময় 
জীবন সম্পর্কে ব্ছু কিংবদন্তি চালু রয়েছে ।১০৪ শেখ ফরিদউদ্দীন 
আত্তার তার 'তাযকিরাতুল আওলিয়।' গ্রন্থে কাহিনীটি ভিন্নরূপে 
পরিবেশন করেছেন ।১" সে হিসেবে গ্রন্থটি উপন্যাস নয়। কারণ 
এই গ্রন্থে এমন সব মলৌকিক বিষয়ের অবতারণ। করা হয়েছে 
যাকে কোন যুক্তিতেই বাস্তব বলা যায় না। উপরস্ত কাহিনীতে 
লেখক আধুনিক ধ্যানধারণাও আরোপ করতে পারেননি । তবে 
সাধারণ লোককাহিনীর মতো গল্পটি গতিশীল । এক নিঃশ্বাসে পড়ে 
শেষ করে ফেলা যায়, কাহিনীতে যেমন কোন জট নেই, তেমনি 
চরিত্রেও কোন দ্বন্ব নেই । “বিবি রহিমা'র মতে। এই গ্রন্থেও শেখ 
ফঞজ্লম করিম একনিষ্ঠ সাধনাকে পুরস্কৃত করেছেন ।- উভয় গ্রন্থে 
লেখক প্রকৃতিকে মানুষের বাস্তব সহচরী হিসেবে দেখিয়েছেন,-_যে 
স্থখে-হঃখে, আনন্দে-বেদনায় বনবাসী মানুষের নিত্যসহচরী। এই 
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প্রকৃতিপ্রেম লেখকের সহজাত বলে মনেহয়। এই গ্রন্থের একট 

উল্লেখযোগ্য টৈশিষ্ট্য হলো, লেখক সংসারজীবনকে বৈরাগ্যসাধনের 

সঙ্গে একীভূত করে সর্বত্র খোদার বিচিত্র লীলা পর্যবেক্ষণ করেছেন 

এবং তা উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। “বিবি রহিমা'তেও একই 

মনোভাব লক্ষা কর গেছে। 

শেখ ফজঙগল করিমের ভাষা বিশুদ্ধ ও গতিশীল । তার উপমা 

প্রয়োগ পাঠকের মনে দাগ কাটে । যেমন £ 
“মোমবাতি পুড়িয় পুড়িয়া, গলিয়া গলিয়া পরের ঘর 
আলোকিত করে, মেহেদী পাতা নিজে নিস্পষিত হুইয়া 
তবে প্রিয়তমার গ রাঙাইয়া দেয়,_-সত্যপ্রেমের ইহাই 
প্রথম পাঠ ।”১৩৬ 

অথবা, “লোলুপ ভিক্ষুক মুখাগ্যের আশায় যেমন করিয়া ধনীর 
দ্বারে ছুটে, তিনিও তেমনি আকুল আগ্রহ লইয়া সম্মুখে 
দিকে অগ্রমর হইলেন 1৮১৩, 

অথবা, “ক্রোধকম্পিত কলেবরে সম্যাসী উঠিয়] দাড়াইলেন-_ 
যেন উগ্র দাহাপদার্ধে বহিসংযুক্ত হইল ।”?১৩৮ 

অথবা, “রমণী পদ্মপলাশলোচনা, কিন্তু নয়ন মুদ্রিত থাকায় মনে 
হইতেছে যেন বিষাদিনী কমলিনীকুল দিনাস্তে মুদ্রিত 
নেত্রে তাহাদের প্রাণকাত্তের চিন্তা করিতেছে ।?১৩৯ 

|| ২ ॥ 

শেষ হবিবর রহমানের “পরীর কাহিনী” (১৯১৯) একটি রূপকথা । 

মানব সন্তানের সঙ্গে একটি পরীর প্রেমের কাহিনী এই গল্পের প্রধান 

উপজীব্য ! তাদের প্রেম ব্যর্থ হলো পরী গোলবাহারের রূপে 

আসক্ত দৈত্য আর্দাহাসের ষড়যাস্ত্রে। গোটা গ্রন্থটিতে নানাপ্রকার 

অতিপ্রাকৃত ঘটন। ছড়ানো । লেখক ঘটনাটিকে সত্য বলে বিশ্ব'স 

করেন । সেই হিসেবে এজাতীয় সব ঘটনাই তার বিশ্বাসের আওতায় 

এসে গেছে । যদ্দিও তার কোন বান্তব ভিত্তি নেই। 


৩১৮ বাগুলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদ।ন 


গ্রন্থটিকে কোন অর্থেই উপন্যাস বলা চলে না। একমাত্র ভাষা 
ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রেই গ্রন্থটি সার্থক নয়। তবে এই অতি 
প্রাকৃত ঘটনাজালের ভেতর লেখক যে জগতের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন 
তার সঙ্গ গ্রন্থের অসংখ্য মানুষ পরিচিত । লোকজনকে জীনপরী 
বা ভূতে পাওয়া, তার জন্যে বিশষ এক ধরণের চিকিৎসার ব্যবস্থা, 
এসব দৈত্যদানার কার্ধকলাপের সঙ্গে গ্রামের বিভিন্ন রোগশোককে 
জড়িয়ে ফেলা, মহামারী এবং অন্যান্য উপলগ্গে হিন্দু-মুললমান 
নিবিশেষে জেকের ও হরিসংকীর্তনে আত্মনিয়োগ সবই আমাদের 
গ্রামীণ সমাজের বাস্তবচিত্র--যা আজো কালাস্তরের সুক্মপথ বেয়ে 
গ্রাম-গ্রামান্তরে প্রবহমান । 
॥ ৩ 
এম. নাসিরুদ্দীনের "শিরী-ফরহাদ' (১৯১৯)১৪৭ পারস্তের একটি 
বনুবিখ্যাত লোককাহিনী অবলম্বনে রচিত। উপন্যাসটি আকারে 
ফেমন ক্ষুদ্র, তেমনি পরিসরও সীমাবদ্ধ । শাহজাদা খসরুর অতৃপ্ত 
বাসন৷ দিয়ে উপন্যাসটির স্মচনা, সেই অতৃপ্তির ভেতরই তার সমান্তি। 
লেখকের পরিবেশচেতন। প্রখর, তবে সম্পূর্ণটাই কল্পনার উপর 
আকতে হয়েছে বলে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। অবশ্য কখনো কখনো বঙ্গ 
দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করেছিলো বলে তিনি তার 
ভেতর বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন । 

উপন্যাসটির চরিত্র যথাধথ ফুটে উঠেনি, ফরহাদ এই উপন্যাসের 
নায়ক । লেখক ফরহাদের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে খানিকটা 
সচেতনতার পরিচয় প্রদান করেছেন। তবে তার আকন্বিক মৃত্যু 
বাস্তববোধবজিত ও অসংলগ্ন । তবু লেখক তার অস্তর্জগৎ নির্মাণের 
সময় যথেইট আবেগ ছড়য়ে দিয়েছেন বলে চরিত্রটি হৃদয়গ্রাহী রূপ 
পভ করেছে । সেই তুলনায় খসরু ও শিরীর চরিত্র হুর্বল। 
শিরীকে পাওয়ার জন্যে শিপারকে প্রেরণ করার কোন প্রয়োজন 
ছিলোনা! কারণ শাহজাদার একটা নিজন্ব আকর্ষণ থাক। 


বাঙল। উপন্যাসে মুনলমান লেখকদের অবদান ৩১৯ 


ত্বাভাবিক । উপন্যাসে এসব চরিত্র যে পরিমাণ স্থান দখল করে 
আছে সেই পরিমাণ গুরুত্ব লাত করেনি, অব্য শিরীর শেষের 
দিকের ভূমিকা তাৎপর্ষপূর্থ । শিরী যখন বলে “খোদার অভিসম্পাত! 
আমায় পুড়ে মরতে হ'বে রেজিনা । পারস্ত ধ্বংস হয়ে যাবে-_ এ 
পাহাড়ের মধ্য রান্ত। প্রস্তত করতে পাল্ল”'১৪১-- তখন তার অস্ত- 
দ্বন্ব পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। এই 
উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র রেজিনা, একমাঞ্র রেজিনাই ফরহাদের 
প্রেমের ভযাবহতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলো । ফরহাদকে প্রলুন্ধ 
করার জন্যে শিরী কর্তৃক নিয়োজিত হওয়ার আগেই তার ভেতর 
এই বোধ উন্মেষিত হয় । ফলে গ্রন্থের শেষে শিরী খসরুর বৈরাগ্যের 
চেয়েও পাঠককে বেশি আকর্ষণ করে রেজিনার আত্মসমর্পণ । 
“সেই মন্দিরে গভীর নিশিথি কে এক কুমারী আসিয়া সমাধির 
উপর রাশি রাশি ফুল নিক্ষেপ করিয়া যায়। সমাধি প্রাঙ্গন নিজের 
দীর্ঘ কেশ দ্বার! মার্জন। করিয়? দেয় । আবার কখন কখন সমাধি 
তলে বসিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে করজোড়ে বলিতে থাকে “হে মহাপুরুষ! 
তুমিই আমার হৃদয়ে পুণ্যের আলো জ্বেলে দিয়েছ, হতভাগিনী 
রেজিনা তোমার দয়াতেই আজ বিশ্বপ্রমে মাতোয়ারা হয়েছে । 
তাই এই ছিন্ন ফুগগুলি গ্রহণ কর ।”?১৪২ লেখক এতদ্বারা রেজিনার 
ট্রাজেডির প্রতিই যেন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কারণ 
উপন্যালে শিরীর প্রেম করুণারই নামান্তর | পক্ষান্তরে রেজিনার 
প্রেম সত্যিকার আকর্ষণ ছিলো । 

উপন্যাসটির ভাষা কাব্যময় । কারা শহরে ফরছাদের অবস্থান 
গ্রামবাঙ্তলার কথ মনে করিয়ে দেয়। 
॥ ৪ ॥ 

আবহুঙ্গ মজিদ খোন্দকারের “প্রেম-বিকাশ' ( ১৯২৫ ) একখানা 
ক্ষুদ্র উপাখ্যান। সম্ভবতঃ কোন লোককথা থেকে কাহিনীটি 
সংকঙ্গিত হয়েছে । কারণ লোককথার প্রায় সব লক্ষণই এই 


৩২০ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


উপন্যাসে বি্ধমান। জনৈক শাহজাদা একজন সত্যিকার জীবন- 
সঙ্গিনী খুঁজতে খুঁজতে জনৈকা শাহজাদীর সাক্ষাৎ লাভ করে। 
কিন্ত তাদের প্রেম সার্থক হয়নি। তারা পরস্পরকে দেখেছে, 
উপলব্ধি করেছে, কখনো কখনো মশোতনীয় কৌশল অবলম্বন করে 
সাময়িকভাবে মিলিত হয়েছে, কিন্তু স্থায়ী সান্নিধ্য লাভ করতে 
পারেনি । অবশেষে বিরহে শাহুজাদীর মৃত্যু ঘটেছে এবং শাহজাদ। 
“প্রেয়সীর সুলদেহ ভুলিয়া সুক্ম-দহের রূপে তন্ময় হুইয়া স্থাণুবৎ 
নিস্পন্দভাবে মজিয়া রহছিলেন ।,১৪৩ 

“প্রেমবিকাশে' উপন্যাসের কোন লক্ষণই নেই । কাহিনী শিথিল, 
কোন চরিক্রই যথাযথ পরিস্ফুট নয়, সংলাপ একেবারেই দূর্বল । 
প্রেমিকের বিরহে প্রেমিকার মৃত্যু গতানুগতিক ও দন্বহীন লোক 
কাহিনীর কথ। মনে করিয়ে দেয় । গোটা গ্রন্থটিই দীর্ঘ স্বগতোক্তি 
এবং পারস্পরিক কথাবার্তার ভেতর দিয়ে বিকশিত হয়েছে । এসব 
দীর্ঘ বক্তা প্রায়ই পুনরাবৃত্তিতে পরিপূর্ণ এবং সে কারণে যেকোন 
পাঠক-এর জন্যে বিরক্তি উৎপাদক । শেষের ছুই অধ্যায় 
অপ্রয়েজনীয় নীতিকথায় পরিপূর্ণ । 

তবে লেখক -কাথাও কোথাও সমাজচেতনতার পরিচয় প্রদান 
করেছেন! এসব সামাজিক সমস্যাকে কখনো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিশ্লেষণের প্রয়াস প্রশংসনীয় । কোথাও কোথাও কাহিনীর 
প্রয়োজনে বিজ্ঞানকে সরাসরি ব্যবহার করেছেন। ধর্মীয় ও সামাজিক 
ক্ষেত্রে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উদার ও মুক্ত । মৌলবী ও পীর সাহেবের 
ভূমি! তাই যুক্তিপূ্ণ ও বুদ্ধিগ্রাহা-_ঘা সেদিনের জন্যে ছিলো একান্ত 
হুলভ। উপরন্ত বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলেও লেখকের 
এই ভূমিকা প্রশংসা পেতে পারে । কারণ তিনি যেঞ্জাতীয় কাহিনী 
চয়ন করেছেন, তাকে রক্ষণশীল বলাই বেশি সঙ্গত। 

॥ঘ 9 প্রতিক্রিম্াজাত উপন্যাস 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে স্ুচিত নবজাগরণের প্রাণমুলে 


বাঙল৷ উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৩২১ 


ষে ““অসাম্প্রনায়িক যুক্তিবাদী উদার মানবিকত1”১৪৪ কাজ করেছিলো, 
অচিরেই তার গতি রুদ্ধ হয়ে যায় এবং এই শতাব্দীর শেষ পাদে এসে 
ত। উতকট সাম্প্রদায়িকতায় পর্যবসিত হয়। এই মনোভাব থেকেই 
উত্তব হয় হিন্দু জাতীয়তাবাদ । এই জাতীয়তাবাদের অন্ততঃ ছটো 
দিক পরবর্তীকালে প্রশ্নের সম্মুখীন হয় । এর একটা হলো ইংরেজের 
প্রতি শর্তহীন আনুগত্য, অপরটি মুললিমবিদ্বেষ । যদিও এই 
উভ্যয়বিধ মনোভাবই ইংরেজের বিকৃত প্রচারণার ফল, তবু কেউ যদি 
তাকে নির্জপা উদ্দেশ্য প্রবণতার মাপকাঠিতে বিচার করতে চান 
তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যায়না । 

এই মনোভাব গোড়া থেকেই বাঙলা সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার 
করে ফলে সেদিনের সাহিত্যিকবৃন্দ একদিকে বিভিন্ন আন্দোলনের 
ক্ষেত্রে ইংরেজের প্রতি সমর্থন প্রদান করেন, অন্যদিকে মুসলিম 
রাজপুরুষদের ইতিহাসকে নানাভাবে বিকৃত করে কাব্য, নাটক, ও 
উপন্য।সে স্থাপন করেন । এনব সাহিত্যিক বিভিন্ন শিক্ষাপ্রকরণের 
মাধ্যমে মুসলিমপ্রসঙ্গ উত্থাপন করতে গিয়ে বিদ্বেষ প্রচার করলেও 
পরবতাঁকালে রচিত উপন্ঠাসের মাধ্যমেই এই ভাব সবচেয়ে বেশি 
প্রচারিত হয়। এই ভাবের মুলে নীতিগত প্রশ্ন একটা বিরাট অংশ 
জুড়ে থাকলেও মুসলমানদের ভেতর সর্বাধিক প্রতিক্রিয়া স্থ্টি করে 
মুললিম রমণীর হিন্দু যুবকের প্রতি মাসন্তি_যার স্চন! ভুদেব 
মুখোপাধ্যায়ের € ১৮২৮-১৮৯৪ ) “অন্থুরীয় বিনিময়” (১৮৫৭) 
থেকে । এই উপন্যাসে মারাঠ। বীর শিবাজীর ( ১৬২৭-১৬৮০ ) সঙ্গে 
সম্রাট ওরঙ্গজীবের কন্যা রওশন মআরার প্রেমের কাহিনী চিত্রিত 
হয়েছে । এই উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ কর। হয়েছে কনটারের 
'রোমাজ্স অব হিইরি-_ইণ্ডিয়া থেকে 1১৪৭ তার পরের মালোড়ন 
স্থষ্টিকারী উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “ছুর্গেশনন্দিনী” (১৯৬৫) 
যেখানে রাজপুত লেনাপতি জ্রগৎসিংছের সঙ্গে পাঠান শাসনকর্তা 


কাত্লু খাঁর কন্য। আয়েষার আসক্তির চিত্র প্রদশিত হয়েছে। 
--২১ 
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বঙ্কিমচন্দ্র সর্বাধিক মুনলিমবিদ্বেষ প্রচার করেছেন “রাজসিংহ ১৪৬ 
উপন্যাসে । এই উপন্যাসে মোধল হেরেমের যেসব চিত্র অঙ্কন করা 
হয়েছে সে সম্পকে স্যার যছুনাথ সরকারও ভিন্নমত ব্যক্ত 
করেছেন ।১৪৭ এজাতীয় মনোভাবের িৎস, ইতিহাস নয়, উৎস 
ব্যক্তি, জ্ঞান নয় মানসিকত]1 1১৪৮ যদিও এর পেছনে কোন ন। কোন 
ভাবে ইতিহাস প্রেরণা জুগিয়েছে__যাতে এই দৃষ্টিতঙ্গি আরোপের 
উদ্দেশ্য প্রতীকায়ন ১০৯ এই মনোভাব আজ সর্বজনস্বীকৃত। মীর 
মশাররফ হোসেনেও এই প্রতীকায়ন সহজে চোখে পড়ে। কিন্তু 
ইতিহাসের ক্ষেত্রে একদেশদর্শ দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করা সাধারণ 
পাঠকের মজ্জাগত ক্রি, অতএব তারা বস্কিমের এই বোধের স্বরূপ 
উপলব্ধিতে ব্যর্থ । অনুরূপ তাঁর শিল্পীসত্তার গভীরে অন্ধুপ্রবেশ 
এবং তার অনুসরণের ক্ষেত্রে এ জাতীয় পাঠকের ব্যর্থতা সমান । 

অতীত ইতিহাস নিয়ে রচিত এজাতীয় উপন্যাসের প্রতি 
মুসলমানদের দৃষ্টি অনেক পরে আকৃষ্ট হয়! ১৯০৪ সালে এজাতীয় 
রচনার বিরুদ্ধে সব্প্রথম প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় মতীয়র রহমান 
খানের “যমুনা” উপন্যাসে । তার আগে পর্যন্ত মুসলমানের। মাতৃভাষা 
বিতকে ব্যস্ত ছিলেন বলে সাহিত্য নিয়ে মাথ৷ ঘামানো তাদের পক্ষে 
সম্ভব হয়নি । যখনি তারা বাঙলাকে মাতৃভাষা ছিসেবে গ্রহণ 
করতে এগিয়ে এসেছেন, তখনি তাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। 
শুরু হয় এজাতীয় প্রতিক্রিয়াজাত রচনা । 

প্রতিক্রিয়াজাত রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, উত্কট যুক্তিশুণ্য 
হিন্দুবিদ্বেষ__-য। অতীত ইতিহাস থেকে আতুত | মুসলিম বীরের 
প্রতি হিন্দ্রু রমণীর প্রণয়াসক্তি. এই আসক্তির মুলে প্রেরণ 
জুগিয়েছে বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাস-_যা নায়ক বা নায়িকাকে অযৌক্তিক- 
তাবে বীরত্বের উত্তুক্ত শিখরে স্থাপন করেছে । এর সঙ্গে রয়েছে 
সামাজিক ক্ষেত্রে উচ্চমন্যতা-__যা প্রায়ই ভিত্তিহীন । কখনে। কখনো 
বিশেষ বিশেষ কাহিনীর বিকৃত বিস্তৃতিও লক্ষ্য করা যায়। এজাতীয় 
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উপন্যাসের চিহিতকরণে আমাদের প্রধান মাপকাঠি হলো শিক্ষাগ্ডণ। 
একারণে হিন্দু রমণীর সঙ্গে মুসলিম পুরুষের প্রেমকাহিনীভিত্তিক 
বহু উপন্াসকে যেমন প্রতিক্রিয়াজাত অধ্যায়ের বাইরে রাখা 
হয়েছেঃ৯** তেমনি স্পষ্টতঃ প্রচারধমী হওয়া সত্বেও বহু উপন্যাস 
গুরুত্ব সহকারে আলোচিত বা বিশ্লেষিত হয়েছে ।৯৫৯ 
॥১॥ 

মতীয়র রহমান খানের (১৮৭২-১৯৩৭) রচনাগুলো। প্রতিক্রিয়াজাত 
উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ ৷ এই “উপন্যাসগুলি পাঠ করিলে 
স্বতঃই মনে হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকতাদোষ হ্ট 
উপন্যাসের মুসলিমবিদ্বেষী চরিত্রগুলির পাস্টা হিসাবেই তিনি তাহার 
নায়ক-নায়িকাদের স্থষ্টি করিয়াছিলেন ।১৫২ একারণে এসব উপন্যাসের 
শিক্ষামূল্য শুহ্যের কোটায় । 

তার প্রথম উপন্যাস “যমুনা (১৯০৪) সর্বপ্রথম মোহাম্মদ 
রেয়াতুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত “ইসলাম-প্রচারক' এ আত্মপ্রকাশ 
করে। এই উপন্যাসে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের পটভূমিকায় মারাঠা 
পক্ষের বিশ্বাম রাওয়ের কন্যা যমুনার ধর্মাস্তরণ এবং আহমদ শাহ 
আবদালির সঙ্গে তার বিয়ের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । কাহিনীটিকে 
উপন্যাস না বলে বড়গল্প বলাই সঙ্গত । কারণ কাহিনীর গতি 
একমুখো এবং আগাগোড়াই নিদ্বন্ব। আবদালির উপর যমুনার 
প্রথম দৃষ্টি পতন থেকে শুর করে তার পদে স্থান কামনা এবং 
ধর্মাস্তরণের পর বিবাহ সহজ ও সরল গতিতে এগিয়ে গেছে । 

সেই তুলনায় “মোক্ষপ্রাপ্তি' (১৯১০) অধিকতর সফলতার 
দাবিদার ! অবশ্য এই উপন্যাসের বিষয়বস্তও প্রায় “যমুনা"র 
অনুরূপ । একটি বণিক পরিবার এবং একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত 
ব্রাহ্মণের ইসলাম ধর্মগ্রহণ এই কাহিনীর প্রধান চিত্রিত বিষয় । তবে 
লেখক একটি জনপ্রিয় ও বাস্তব ভিত্তির উপর উপন্য্যাসটি দাড় 
করিয়েছেন । বণিক কৃষ্ণদাসের উপর সমাজপতিদের অত্যাচারের যে 
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চিত্র অস্কন করা হয়েছে তার এঁতিহাসিক তিত্তি রয়েছে । লেখক 
তার স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সেই ভিত্তিকে ব্যবহার করেছেন এবং 
কতকাংশে সফলও হয়েছেন । কাজী হুরউদ্দীনের ভেতর উদার্য 
আরোপের মাধ্যমে ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিত রামচন্দ্রকে তার প্রতি আকৃষ্ট 
করিয়ে লেখক খানিকটা কাণগুজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করেছেন। 
তবে এজাতীয় ঘটনা ও ধর্সাস্তরণের জন্যে তার নির্বাচিত সময়টি 
অনুকূল নয়। কারণ “মুসলমান আধিপত্যের সায়াহে এবং ইংরেজ 
রাজত্বের অরুণোদয়ে"র ১ প্রাক্কালে হিন্দুর পক্ষে মুসলমান হওয়ার 
কোন যুক্তিসঙ্রত কারণ নেই । 

লেখক 'মোক্ষপ্রাপ্তি'র চরিত্রগুলো ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন । 
কিস্ত ফলত! লাভ করেননি! সবগুলো চরিত্রই এক ধাচে গড়ে উঠেছে। 
এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র রামচন্দ্র । কারণ একমাত্র রামচান্দ্রর 
ভেতর পরস্পরবিরোধী ভাবানুভতি লক্ষ্য করাযায়। সে ন্জি ধর্ম 
ও আচার-মনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্বেও পুরোহিতদের 
অন্যায় মাচরণ এবং ইসলাম ধর্মের তথাকথিত শুদার্ধ তাকে ধীরে 
ধীরে তার নিজন্ব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে । লীলাকে 
পানি দেওয়৷ এবং গোপার প্রতি আকর্ষণ জনিত হ্র্বলতার প্রাকালে 
তার এই দ্বন্দ সব চেয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিলে।। 

মতীয়র রহমান খান হিন্দু পুরাণে বণিত দেবদেবীদের 
“পরনারীচোর লম্পট”, “গুরুপত্বীবিলাসী সহত্র চক্ষু মঘবাল”” 
“ম্বীয় কন্াবিহারী ব্রহ্মা”?৯৫৪ অথব! “লম্পটকৃুল শিরোমণি গোপা- 
বিলাসী বনমালী"১৭৭ ইত্যাদি নানাভাবে বিদ্রপ করেছেন এষং 
তাদের তুলনায় নিজ ধর্মবিশ্বাসকে উৎকৃষ্ট বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা 
করেছেন । পরিশেষে ব্রাক্ষণ পণ্ডিত রামচন্দ্রকে এই কাজে 
নিয়োজিত করে চুড়ান্ত উদ্দেশ্থাপ্রবণতার পরিচয় প্রদান করেছেন । 
মতীয়র রহমান খান সংস্কৃতানু নারী পাধু বাঙলায় তার উপন্যাসগুলে! 
রচনা করেছেন। একারণে তিনি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উপমা 
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গ্রহ করেছেন হিন্দু পুরাণ ও জীবন থেকে 1১৫৬ 
॥ ২ ॥ 
প্রতিক্রিয়াজাত উপন্যাস রচয়িতাদের ভেতর সৈয়দ ইসমাইল হোসেন 
শিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) শ্রেষ্ঠ । তিনি মাট চাঁরখানা উপন্যাস 
রচনা করেছেন। তিনি ““বাঙ্গালী লেখকগণের” মুসলিমবিছেষে 
বিক্ষুদ্ধ হয়ে এসব উপন্যাস রচনা করেছেন__যদ্দিও তিনি উপন্যাস 
রচনার ঘোরতর বিরোধী 1১৫ লেখকের আশা “বাঙালীদিগের 
রচিত উপন্যাস পাঠ করিয়া ষীহার। নিদারূণ মর্মজ্বালা ভোগ 
করিয়াছেন, তাহারা এই উপন্যাস পাঠে কথঞ্চিৎ শাস্তি পাইলেও 
শ্রম সফল জ্ঞান করিব ।”১৮ অতএব এজাতীয় উপন্যাস রচনার 
উদ্দেশ; সম্পর্ক কোনপ্রকার প্রশ্নের অবকাশ নেই। 

শিরাজী সাহেবের চারখান] উপন্যাসই এতিহাসিক ৷ অন্ততঃ 
এসব উপন্যাসের প্রধান ব্যক্তি এতিহাসিক, এবং মুখ্য পটভূমিকা 
ইতিহ।স থেকে আহুত । তবে ঘটনাজালের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক 
কোথাও ক্ষীণ, কোথাও বা তা বিকৃত। অনেক ক্ষেত্রে সত্যতা 
নিরূপণ করাই দৃরূহ । যেমন, “রায়নন্দিনী” উপন্যাসে ঈশ] খার 
সঙ্গে কেদার রায়ের কন্য। ন্বর্ণময়ীর প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 
কিন্ত এতিহাসিকদের মত, ঈশা] খা চাদ রায়ের বিধবা কন্যা 
সোনামণির রূপে মুগ্ধ হয়ে টাদ রায়ের বিশ্বাসঘাতক কর্মচারী শ্রীমস্ত 
খার সাহায্যে সোণামণিকে অপহরণ করে এনে বিয়ে করেছিলেন।১৫৯ 
পরে এই রমণী মুস।মান হয়ে যান এবং সেই শোকে ও হঃখে চাদ 
রায় প্রাণত্যাগ করেন 1১৯০ ঈশা খার মার নাম আয়েশ নয়, 
ফাতেম। খানম ।১৬১ “তারাবাঈ' উপন্যামে তারাবাঈকে শিবাজীর 
কন্য। বলে উল্লেখ করা হয়েছে । আসলে তারাবাঈ শিবাজীর 
সেনাপতি হাঘ্ির রাওয়ের কন্যা । পরে তার সঙ্গে শিবাজীর পত্র 
রাজারামের বিয়ে হয় ১৯২ উপরস্ত এই উপন্যাসে আফজল খা 


হত্যার যে চিত্র তিনি অস্কন করেছেন তার সঙ্গে ইতিহাসের কোন 
--*৯ক 
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সম্পর্ক নেই । আলোচনার জন্যে আমন্ত্রণ করে আফজল খাই 
প্রথম শিবাজীকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শিবাজীর প্রত্যা- 
ঘাতে তার মৃত্যু হয় ।৯৬* আবার সমসাময়িক এতিহাসিক খাফি খা 
এবং ইংরেজ এতিহাসিক গ্র্যাণ্ট ভাফ প্রমুখ আফজল খার হত্যার 
জন্যে শিবাজীর বিশ্বামধাতকতাকে দায়ী করেছেন ১৯৪ সত্য ঘটনা 
যাই হোক নাকেন শিবাজীর অলক কাহিশীর সঙ্গে তার কোন 
সম্পর্ক নেই । “ফিরোজ বেগম' উপন্যাসে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের 
বর্ণনা রয়েছে । এই উপন্যাসে নবাব নজীবউদ্দৌঙ্গ, নবাব 
হ্বজাউদ্দৌলা, আহমদ শাহ আবদালী প্রমুখ মুসলিম শক্তি এক পক্ষে 
অন্যদিকে সদাশিব রাও, রঘুজী ভোসলে প্রমুখ মারাঠাবৃন্দ। অথচ 
মারাঠাদের পক্ষে অশেষ শৌর্যবীর্ষের পরিচয় প্রদানকারী সেনাপতি 
ইব্রাহিম কার্দির নাম এই উপন্যাসের কোথাও নেই। কারণ, 
শিরাজী এই যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধরূপে চিত্রিত করেছেন। ধর্সযুদ্ধ হলে 
“কাফেরে'র পক্ষে মুসলমান কিভাবে থাকবেন 1-যদিও “মুরউদ্দীন, 
উপন্যাসে রুমি খান নামক মুসলিম সেনাপতি চিতোররাজ উদয় 
সিংহের পক্ষে বিভিন্ন যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে 
ছিলেন । অবশ্য রুমী খান নামে কোন সেনাপতির নাম উল্লিখিত 
পর্বে পাওয়। যায়না । তবে শের শাহের বিরুদ্ধে অভিযানে রুমী 
থান নামে একজন সেনাপতি সম্রাট হুমাযুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন 
বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে ।৯৬ এজাতীয় বহু ইতিহাস বিকৃতির 
প্রমাণ দেওয়া যায় । 

“রায়নদ্দিনী' (১৯১৫) উপন্যাস যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
“র্গেশ নন্দিনী'র প্রতিক্রিয়াজাত তা নাম থেকেই বুঝা যায়। এই 
উপন্যাসের মূল ঘটনা মনসনদ-ই-আলা ঈশা খাঁর সঙ্গে জমিদার 
কেদার রায়ের কন্য। স্বর্ণময়ীর প্রেম ও পরিণয়। এই উপন্যাসের 
অন্যপ্র।ন্তে রয়েছে প্রভাপাদিত্যের সেনাপতি মাহতাব খার সঙ্গে 
তার মেয়ে অরুণাবভীর প্রেম ও পরিণয়। এসব ঘটনার 
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এতিহাসিকতা নিরূপণ করা অনাবশ্যক। কারণ এই ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে লেখক যে সাম্প্রদায়িক বিষবাম্প উদ্গীরণ করেছেন, 
ইতিহাস তার বছ নিয়ে চাপা পড়ে গেছে । তবে আমরা উপন্যাসটির 
শৈল্পিক উতৎকধ বিচার করতে পারি । 

এই উপন্তাসের প্রধান ক্রটি হলো মানবিক অনুভূতিকে 
সাম্প্রদায়িক দৃষিভঙ্গি থেকে পর্যবেক্ষণ করা। এই পর্যবেক্ষণের 
নগ্লরূপ ধরা পড়ে ঈশা খা ও ন্বর্ণময়ীর সংলাপে, মাহতাব খাঁর 
প্রত্যাখান সত্বেও প্রতাপাদিত্যের কন্যা অরুণাবতী কর্তৃক সত্তাকে 
অন্নুনরণ এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মাহতাব খাকে স্বামিত্বে বরণ, 
অভিরাম স্বামী৯** নামে সন্গ্যাসীর কামলালনার চিত্র, পাচ হাজার 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এবং “শ্রীপুরেশ্বরের কুলগুরু মহাপণ্ডিত সার্বভৌম 
যশেোদ।নন্দ ঠাকুরের”১৯*" ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ইত্যাদি ঘটনায়। এসব 
ঘটনা যে উতকট হিন্দুবিদ্ধেষ এবং অযৌক্তিক মুসলিমপ্রীতির 
প্রতিক্রিয়া তা যে কোন পাঠকের চোখে পড়বে । শিরজী এত 
করেও হিন্দ্ুজীবনের প্রভাব এড়াতে পারেননি । একারণে তার 
অস্কিত শাহ মহিউদ্দিন কাশ্বিরী “একখানা ব্যঘ্রচম্্(সনে এক 
তেজ:পুণ মুত্তি দিব্যকান্তি দরবেশ"'__যিনি “রাত্রিতে সামান্ কিছু 
ছু, রুটা ও ফলমুল ভক্ষণ করিতেন । মৎস, মাংস স্পর্শও করিতেন 
ন1”--শুধু তাই নয় “প্রাচীন হিন্দুরা মুসলমান ছিলেন, ইহা তিনি 
বেদ ও উপনিষদ হইতে প্রমাণ করিয়া হিন্দু পঞ্ডিতদিগকে চমতৎকৃত 
করিয়৷ দিতেন "৯৬৮ 

শিরাজীর এই একদেশদশী মনোভাব ঘটনাবিন্যাসের ক্ষেত্রেও 
প্রভাব বিস্তার করেছে, তেমনি চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রেও । ফলত: 
শৈল্লিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই উপন্যাস বিচারের কোন উপায় নেই। 

শিরাজীর “তারাবাঈ' উপন্তাসের একপ্রাস্তে রয়েছে মুসলিম 
সেনাপতি মাফজল খাঁর প্রতি শিবাজীর কন্যা তারাবাঈর আকর্ষণ, 
অন্যপ্রান্তে বিজাপুর স্থঙ্গতানের অধীনস্থ জায়গীরদার সরফরাজ 


৩২৮ বাগুলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


খানের কন্যা আমেনা বাণুর প্রতি মারাঠা বীর শিবাজীর আসক্তি । 
এই কাহিনীতেও নানাভাবে শিবাজীর বিকৃত মানমিকতার ছাপ 
পড়েছে । আমেনা কর্তৃক শিবাজীকে পর্য,দস্তকরণ, তারাবাঈ 
কর্তৃক বিঠঠলজীর প্রতিমায় পদাঘাত, আফজল খাকে বিয়ে করার 
জন্যে তারাবাঈর করুণ প্রার্থনা ও পত্র ইত্যার্দ ঘটনাকে মানবিক 
দৃষ্টিভঙ্গিতে যাচাই করার কোন উপায় নেই। তবে এই উপন্যাসে 
শিবাজী-চরি'ত্র কথখনে। কখনো হীন্তা আরোপ কর] হলেও চরিত্রটি 
তুলনামূলকভাবে অধিকতর পরিস্ফুট। কারণ ইতিহাসে শিবাজীর 
কার্ধকলাপের যে চিত্র রয়েছে তার অনেকগুলো আজ মারাচী 
গবেষকদের দ্বার। খণ্ডিত হলেও হিন্দুরাজ্য স্থাপনের জন্যে তিনি যে 
বছ কুটকৌশল অবলম্বন করেছিলেন তা সত্য । লেখক ইতিহাসের 
সেই জীর্ণ পাতাটিকে যথাযথ কাজে লাগাতে পেরেছেন। শুধু চরম 
মুহুর্তে কুলরক্ষার জন্যে ধমীঁয় উন্মাদনাকে ব্যবহ।র করেছেন । এটি 
তার সাধারণ ও বছলঅনুস্থত টেকনিক। 

“ফিরোজ! বেগম" (১৯২৪) উপন্যাসে ছুটো দিক ফুটে উঠেছে । এই 
উপন্যাসের যে মুল সত্যটি দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে, তা হলো 
আত্যস্তরীণ দলাদলির দরুন মুসলিম শক্তির অধঃপতন ৷ এর আওতায় 
যেসব এতিহানিক চরিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলো! হলে! নবাব 
নজীবউন্দৌঙা, সম শাহআলম, পাব আলিবদরঁ খঁ, নবাব 
নুজাউদ্দৌলা, আহমদ শাহ আবদাঙ্গি প্রমুখ । তাদের প্রতিদ্বন্দিতায় 
রয়েছেন সদাশিব রাও, ভাক্কর পণ্ডিত, রঘুজী ভোসলে প্রমুখ 
মারাঠা বীর | এই উভয় পক্ষকে ছদিকে রেখে শিবাজী এই যুদ্ধকে 
ধর্মযুদ্ধে রূপদান করেছেন । এই মানমিকতার ছাপ উপন্যাসে এত 
বেশি পড়েছে যে" তিনি কোথাও কোথাও এই উপন্যাসে ধর্মপ্রচারে 
প্রবৃত্ত হয়েছেন। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে দশ পুষ্ঠাব্যাপী উদ্দীপনাময় 
কবিত। তার প্রমাণ। ইতিহাসের যে সত্য তিনি এই উপন্যাসে 
উদঘাটন করতে চেষ্টা করেছিলেন সেটি যদি ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে 
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পাঠকের চোখে ফুটে উঠতো তাহলেই তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য 
হতো । শুধু তাই নয়, তাহলে এতদ্বার মুসলিম শক্তির প্রকৃত 
অবস্থাও পাঠক উপলব্ধি করতে পারতেন । এমন বিস্তৃত ও মৌলিক 
উপাদান নিয়ে উপন্যাস রচনা করতে গিয়েও শিরাজী তীর স্বাভাবিক 
মনোভাব পরিহার করতে পারেননি । ফিরোজা বেগমকে কেন্দ্র 
করে সদাশিব রাও ও ভাক্কর পণ্ডিতের ভেতর কথোপকথন তার 
প্রমাণ। এই কথোপকথনের গলে যেভাবে লেখক মুসঙ্গিম-মারাঠা 
প্রসঙ্গ এনেছেন তা৷ হাসিরই উদ্রেক করে। 

“নূরউদ্দীন' (১৯২৩) উপন্যাসে টসয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী 
মানবিক আবেগ-অনুভূতির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছেন৷ 
শুধু তাই নয় এই অন্ুভৃতি কখনো কখনে৷ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 
রক্ষার ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে, তেমনি 
লেখকের শিল্প দৃষ্টিকেও দৃঢ়তা প্রদান করেছে ' এই উপগ্যাসের 
স্ুচনাতেই তার আভাম লক্ষ্য করা যায়-_যার মৌন আবেদন 
অসান্প্রদায়িক এবং উদার মানবিকতা । তবে এই উপন্যাসের 
উপজীব্যও মুসলিম পুরুষের সঙ্গে হিন্দু রমণীর গতাচ্ুগতিক প্রেম- 
কাহিনী । চিতোরের রাণ। উদয় সিংহের কন্তা। ব্বর্ণবাঈ ও রুক্ষ্িণী- 
বাঈ, যথাক্রমে উদয় সিংহের সেনাপতি রুমী খান এবং মালবের 
স্থলভান রুকনউদ্দীনের পুত্র নৃরউদ্দীনের প্রতি আসক্ত । গোটা 
উপন্যাসে এই ছুই জোড়া নরনারীর প্রেমকাহিনীই বিবৃত- হয়েছে । 
প্রথম দিকে গো-কোরবানীকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের ভেতর 
যুদ্ধের চিত্র অস্কিত হলেও উপন্যাসের বাকি অংশে প্রাধান 
পেয়েছে নূরউদ্দীন-রুক্ষিণীর প্রেম ও পরিণয় । লেখক এই অংশটি 
অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন । বিশেষত: তাদের ন্যেচ্ছা- 
নির্বাসিত আরণ্যজীবনের চিত্রটি সত্যি মধুর । এই পর্ধে লেখক 
বেশ সচেতনতার পরিচয় প্রদান করেছেন । 

শিরাজী “বঙ্গ ও বিহার বিজয় এবং “জাহানারা” নামে ছখান। 
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এতিহাসিক রচনা শুর করেছিলেন_যার প্রথমটি মুনশী 
মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ সম্পাদিত “ইসলাম-প্রচারক'-এ 
ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিলো ।১* অপরটি তার বাসভবনে 
কাগজপত্রের স্তুপের ভেতর পাওয়! গেছে 1১৭১ 

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর উপন্যাসগুলো বস্কিমচন্দের 
উপন্যাসের প্রত্যুত্তরে লিখিত হলেও শিরাজী কোথাও বস্িমচন্দ্রের 
প্রতাব এড়াতে পারেননি । “ফিরোজ বেগম'-এর নায়িকার পুরুষের 
ছদ্যুবেশ ধারণ এবং কর্মক্ষেত্রে অবতরণ বস্কিমের 'আনন্দ মঠ'-এর 
শাস্তির কথা যেমন মনে করিয়ে দেয়, তেমনি “নূরউদ্দীন'-এর 
কাপালিক সন্যাসীপ্রসঙ্গে বস্কিমচন্দ্রের “কপালকুণ্ডলা”, উপন্যাসের 
সেই কাপালিক এবং তার আরণ্যক জীবনের কথ] মনে আসে । 
তবে বস্কিমের কাপালিকের তুলনায় শিরাজীর কাপালিক অধিকতর 
মানবিক ও শিল্পমণ্ডিত। শিরাজী আগাগোড়াই চরিত্রটির মর্যাদা 
অক্ষুণ্ন রেখেছেন-_এমন কি রুক্ষিণীকে বলি দেওয়ার প্রার্কালেও । 
“নূরউদ্দীন' উপন্াসে রুমী খানের সোদারত। হীরাবাঈ ও স্বর্ণবাঈর 
ভেতর প্রেমের প্রতিযোগিতা স্বভাবতই বঙ্কিমচন্দ্রের “রাজসিংহে'র 
সম্রাট শাহজাহানের কন্যাকে রওশন আর। এবং সআাট ওরঙ্গজীবের 
কন্যা জেবুমিসা-“পিসি-ভাইঝি উভয়ে”র  “মদনমন্দিরে" 
প্রতিযোগিতার১'২ কথা মনে করিয়ে দেয়। এ ছাড়া “নূরউদ্দীন'-এ 
রুষ্ষিণীর বিয়েকে কেন্দ্র করে জয়পুর ও মালবরাজের বিরাগ ভাজন 
হওয়া এবং তার জদ্যে যুদ্ধের আশঙ্কার চিত্রটির সঙ্গে মাইকেল, 
মধুশ্থদন দত্তের “কৃষ্ণকুমারী নাটকের (১৮৬১) রাজকুমারী প্রাথা 
দুদলের মনোভাবের মিল রয়েছে । 

শিরাজী তার উপন্যাসে হিন্দু নারীর সঙ্গে মুসলমান পুরুষের 
প্রেমের চিত্র অঙ্কন করেছেন। যদিও ইতিহাসে এর বিপরীতক্রমও 
ছুর্লক্ষ্য নয় 1৯৩ তিনি সর্বদাই ধর্মাস্তরণের ক্ষেত্রে বেছে নিয়েছেন 
ব্রা্মণসমাজকে । অথচ এই মনোভাবের সঙ্গে ইতিহাসের কোন মিল 
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নেই। কারণ, প্রায় সম্পূর্ণ ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ ধর্মাস্তরিত হয়েছে 
নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধরা 1১৪ শিরাজীর মতো) বছ মুসলমান 
লেখকই এই সত্যটি ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে চান। একই কথা 
স্কৃতি সম্পর্কেও প্রযোজ্য । মোঘল বাদশাছের আমলে ঘে 
সাংস্কৃতিক সমন্বয়প্রবণতা দেখা! গেছে তাও এ'র৷ অস্বীকার করেছেন। 
শিরাজী সেকালের গৌঁড়া মুসলমান ও হিন্দুদের মতো “বাঙালী, 
বলতে হিন্দুদেরই বুঝাতে চান ।১৭ 
ভাষার ক্ষেত্রেও শিরাজী মুলত: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
অনুসারী । শুধু শব্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রেই নয়, বাক্যগঠনপ্রণালীতেও 
তিনি বস্কিমান্ুসারী। তবে তার উপন্যাসে কিছু “মাসলমানী' শব্দ 
রয়েছে -_-যেগুলো। বেমানান । এসব শব্দের ভেতর কুদরাত, পিরহান, 
গাফেলঃ কেবল, বয়েত, বে-এখতেয়ার, নমুদার, লজিজ ও লফিস. 
রাহাবর, পেশানী, ছঙ্গদেন, বেমেছাল খুবম্বরত, খোশনম] ইত্যাদি 
শব্দ উল্লেখযোগ্য । এছাড়া শিরাজীর উপমাও সুন্দর ও বিষয়ান্ুুগ । 
যথা £ 
“সেই ভীষণ অন্ধকারে দিখিদিকে বৃক-ভাড়িত শৃগালের 
ম্যায় ছুটিয়। পলাইল 1১৭৬ 
অথবা, “অনলম্পর্শে তুবড়ীবাজি যেমন অসংখ্যস্কুলিঙ্গে প্রবলভাবে 
জবলিয়া উঠে, স্বর্ণময়ীর অন্ুরাগপূর্ণ হিত-পরামর্শে অভিরাম 
ব্বামীর হৃদয় আশা, আনন্দ ও উৎসাহে তেমনি নাচিয়। 
উঠিল ১৭৭ 
অথবা, “চন্দ্রের নিকট তারকা যেমন, পদ্মের নিকট শাপলা যেমন, 
কপূর আলোর নিকট মৃত প্রদীপের আলো যেমন, মযুরের 
নিকট পাতিহুংস যেমন, আফজাল খার নিকট শিরাজীও 
সেইরূপ প্রতিভাত হইতেছে? 1১৭৮ 
অথবা, “উন্নত বিশাল বক্ষ শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বাত্যাহুতা 
স্মীতবক্ষা তরঙ্গায়িত পদ্মার ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে উন্নত এবং 
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অবনত হইতেছে ।”১৭৯ 

॥৩ ॥ 

মোজাম্মেল ছক একজন সমন্বয়বাদী সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত । 
এই পরিচিতির যে রূপই থাকনা কেন, তার প্রথম উপন্যাস “দরাফ 
খা গাজী'তে (১৯১৯) এর কোন প্রভাব নেই । উপন্যাসের বিজ্ঞাপন 
দেখলেই বুঝ। যায়, এটি জনৈক হিন্দু লিখিত দ্দরাফ খা” নামে 
একখানা উপন্যাসের প্রতিবাদে লিখিত । প্রতিবাদে লিখিত হওয়া 
বড় কথ নয়, বড় কথা হলে প্রতিক্রিয়াজাত উপন্যাসের তাবৎ 
গুণাগুণ উপন্যাসটিতে বিদ্যমান_-ষা এই প্রশ্নের সার্থকতার পথে 
একটি বিরাট বাধা । 

ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে মোজাম্মেল হক হিন্দুদের ষে 
তাবে চিত্রিত করেছেন তাতে শুধু যে তার এই সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে 
অজ্ঞত। প্রকাশ পাচ্ছে তা নয়, কখনে। কখনো তিনি নিজেই হাস্যকর 
হয়ে পড়ছেন । কারণ, এসব চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তিনি 
স্বাভাবিক মানবিক অন্ুভূতিও হারিয়ে ফেলেছেন। নচেৎ তিনি 
উপলব্ধি করতে পারতেন, মুসলমানের কাছে যাই হোক কোন হিন্দুর 
কাছেই অকারণে আজানের আওয়াজ “দেবালয় মুখরিত-কর, শঙ্খ- 
কাসর-ঘণ্টার কর্কশ কোলাহুল"”১৮*-এর তুলনায় মধুর মনে হতে 
পারেনা । কিংব। অকারণে তার বাড়িও শ্ন্দর মনে হতে পারেন! 
--চেহার। সুরত হলেওবা। ইদলাম ধর্মের মাহাত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে 
তিনি গাজী সাহেবের ভেতর নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তি আরোপ 
করেছেন__যার বলে প্রতিবেশী সংধারণ হিন্দুরা আকৃষ্ট হয়েছে । 
এসব দৃশ্যের কোন বাস্তব ভিত্তিও তিনি রচনা করতে পারেননি । 
গাজী সাহেব এবং তার সঙ্গীর] ধর্ম সম্পকে যে সব মস্তব্য করেছেন, 
সেগুলো প্ররোচনামুলক-_যাতে হিন্দুবিদ্বেশ প্রচ্ছন্ন । ফলে এজাতীয় 
দী্ধ বক্তব্য বিরক্তিকর । এই উপন্যাস পাঠ করে এদেশে মুসঙ্গিম 
আগমন সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের যে ধারণা হবে তা মোটেই সুখকর 
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নয়। কারণ এতে মুসলমানদের উগ্র সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবই 
প্রকাশ পেয়েছে । কখনো কখনে! সংলাপে হিন্টুবিদ্বেষও প্রচার 
করা হয়েছে । 

: এই উপন্যাস ছুজন বিশেষ ব্যক্তিকে ইসলাম ধর্মের প্রতি 
আকৃষ্ট রূপে চিত্রিত করা হয়েছে তার একজন “মহামতি সোমেশ্বর 
আচার্ধ্য, পাণ্ু,য়া-রাজধানীর বেদ-বেদাঙ্গ পারদর্শী সেই দিগ্থিজয়ী 
মহাতাকিক পুরুষ”১*** অপরজন “শান্ত্রবিৎ প্ডিত'"১৮২ গণপতি মিশ্র । 
উভয়েই ব্রাহ্মণ । লেখকের এজাতীয় চরিত্র নিবাচনও উদ্দেশ্যমুলক | 
কারণ, একথা আজ সর্বজনন্বীকৃত যে, বঙগদেশের নবদীক্ষিত মুসল- 
মানদের একট! বিরাট অংশ নির্যাতিত বৌদ্ধসমান্ত, অপরটি অস্পৃশ্য 
হিন্দুসমাজ। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্যে সম্ন্যাসীদের “অপরাধীর 
ন্যায় নতমুখে'" বসে থাকার দৃশ্যও অনুরূপ 1১৮১ 

লেখক সর্বাধিক বিস্ময় স্ষ্টি করেছেন, মোস্তাফা বোখারীর 
চেহারা স্বরত না দেখে শুধু বর্ণনা শুনে তার প্রতি লীলাবতীর 
আকর্ষণের চিত্র অঙ্কন করে । এই আকর্ষণকে কোন প্রকার 
মনস্ত।ত্বিক নিয়মপ্রণালীর আওতায় আনা যায়না । একমাত্র রূপকথা- 
জাতীয় উপাখ্যানের সঙ্গেই এর তুলনা চলে । গোটা চরিত্রটিই লেখক 
বিকৃতবুদ্ধিপরিচাপিত হয়ে অস্কন করেছেন । এই চরিত্রটির মাধ্যমে 
লেখক প্রবল অন্তদ্বন্দব ফুটিয়ে তুলতে পারতেন । কিন্ত একদেশদশা 
মনোভাবের দরুন তা ব্যর্থ হয়েগেছে কাহিনীর সর্বাধিক হাস্যকর 
দিক হলো লীলাবতীর মা কর্তৃক মোস্তফ! বোখারীর নিকট 
লীঙ্গাবতীকে বিয়ে করার জন্যে পত্র প্রেরণ । এই দৃশ্যে কোন প্রকার 
যুক্তির বালাই নেই। বিশেষতঃ গণপতি মিশ্রের মতো একজন 
শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের স্ত্রীর এজ্বাতীয় আচরণ অকল্পনীয় । এই আচরণ 
স্বীকার করলে হিন্দুধর্মের হাজার হাজার বছরের সুদৃঢ় ভিতকেও 
অস্বীকার করতে হয়। 

উপন্যাসের কোন চরিত্রই ফুটে উঠেনি । কারণ, লেখক একটা 
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বিশেষ উদ্দেশ্বাসাধনের নিমিত্ত চরিত্রগুলো নির্মাণ করেছেন বলেই 
এমনটি হয়েছে । তবে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবেশ নির্মাণে 
মোজম্মেল হুক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন । বিশেষতঃ পুকুরের ঘাটে 
সানরত। নারীর পরস্পরের কুশলবিনিময় ও পরচর্চার দৃশ্য চমতকার 
ফুটে উঠেছে । 

“দরাফ খা গাজী" পাঠ করে মনে হয়, এই গ্রন্থ রচন। করতে 
গিয়ে তিনি মিশ্র ভাষারীতির কাব্য থেকেই অনুপ্রেরণা লাভ 
করেছেন । এই উপন্যাসে এমন কতগুলো আরবী-ফারসী শব্দ 
প্রয়োগ করা হয়েছে যেগুলো সেজাতীয় কাব্যে প্রচুর পাওয়া যায়। 
যথা, “আঞ্জাম হউক” 'ইসল।ম জারি", 'গোলাম আপনার হুকুমের 
তাবেদার * “হুশমন জের হয়ে যাবে” “রাহাভটকা'* “বাবার মত 
আকলমন্দ' ইত্যাদি । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মোজাম্মেল হুক 
মিশ্রভাষারীতি কব্যের উপর ভিত্তি করে কয়েকখানা উপাখ্যানও 
রচনা] করেছেন । উপরস্ত এই গ্রন্থটিতে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন 
শিরাজীর প্রভাবও যথেষ্ট রয়েছে । 

॥ ৪ ॥ 

সৈয়দ আবুল হোসেন চৌধুরী বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসের 
সমালোচনার নামে কয়েকখান। গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন । গ্রন্থগুলে!কে 
তিনি “দেশহিতৈষণায় জ্ঞানোদয়ী গ্রন্থ" বলে উল্লেখ করেছেন । 
এই সিরিজের প্রথম গ্রন্থ “ছুর্গেশনন্দিনী ব' ত্রিঞ্জারজা?র নাম পৃষ্ঠায় 
তিনি বলছেন, “এতঘ্বার৷ সবিনয় নিবেদন করা যাইতেছে ষে*_- 
যেন দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রই, এই পুস্তকখানি উত্তমরূপে পাঠ না 
করিয়া তাহাদের অভিমত প্রকাশ না করেন। দেশদূত, বস্থমতী, 
বঙ্গবাসী, ছিতবাদী, নায়ক, মোসলেম হিতৈষী প্রভৃতি সংবাদ পত্র 
সকল যেন, মন্তিকদোষ সংশোধনে অগ্রসর হইয়া, সত্য হিতৈষণার 
পরিচয় দেন। বাহক নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া! এমন মনে করিবেন 
ন1 যে, আমরা কোন মন্দ অভিসন্ধি লইয়া দেশের হুরাত্মা! সাজিয়। 
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হিন্দু মুদলমান মনোমালিন্যের স্থষ্টি করিতেছি! অস্তদৃণ্টিতে 
দেখিলে, দেখিবেন- আমর] বঙ্গভাষার মস্তিফক্ষেত্রে চাষ দিয়া 
ঘাসের স্থলে শন্যশ্যমলা করিতে দ্াড়াইয়াছি এবং সেই জন্য দেশ 
হিতৈষীদিগের সাহায্য চাহিতেছি |”, এই স্বীকারোক্তি পড়লেই 
লেখকের অসৎ উদ্দেশ্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে । 

এই গ্রন্থমালায় তিনি বস্কিমচন্দ্রের যেসব উপন্যাসকে 
সমালোচনার স্থির লক্ষ্য করেছেন সেগুলো হলো “র্গেশনন্দিনী”, 
“কপালকুগ্ডুলা”, “বিষবৃক্ষ' “কৃষ্ণকান্তের উইল”, “যুগলানগুরীয়” 
“ইন্দিরা”, 'রাজসিংহ', “আনন্দমঠ", ও “সীতারাম' । সৈয়দ আবুল 
হোসেন সমালোচনার নামে এসব উপন্যাসেতে কাহিনীকে ইচ্ছেমত 
সাজিয়েছেন, নতুন করে তৈরী করেছেন এবং কনে কখনো বঙ্ছিম- 
চন্দ্রের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন । এসব ক্ষেত্রে তার প্রধান উদ্দেশ্য 
হলো, বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রগুলোকে বিকৃত করা । ফলে এসব গ্রন্থের 
কোনপ্রকার শিল্পগুণ যেমন নেই, তেমনি সেগুলো! রুচিবোধের 
পরিচায়কও নয়। তিনি সব চরিত্রকেই তার ইচ্ছেমতো রদবদল 
করেছেন। এই রদবদলের প্রত্যক্ষ শিকারে পরিণত হয়েছে নারী 
চরিত্রগুলো । ফলে তার হাতে চিত্রিত প্রতিটি নারী যৌনতাড়নায় 
বিহ্বল এবং অন্স্থ লালস৷ চরিতার্থ করার জন্যে যত্রতত্র দেহদানে 
অকুষ্টিতা। এজাতীয় বিকৃতবুদ্ধচা্গিত মনোভাব পাঠকের 
অস্তরাত্মাকে প্রবল বিদ্রোহে বিক্ষুন্ধই করে না, বরং তার ভেতর 
প্রচণ্ড ঘ্বণারও উদ্রেক করে । এই দ্বণ্য বিবেকের দ্বার পরিচালিত 
বলে স্বত:স্ফুর্ত : 

এই উদ্ভট গ্রন্থগুলো উপন্যাসের অধ্যায়ে আলোচিত হবার 
অযোগ্য । তবু আলোচনা করা হলো এজন্যে যেঃ লেখক সব কটি 
গ্রস্থই উপন্যাসের ধাচে গড়ে তুলেছেন। তবে সবগ্রস্থের প্রথম 
ব। দ্বিভীয় অধ্যায়ে রচনার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা! ব্যাখ্যা করা 
হয়েছে । কোন কোন গ্রন্থে তাঁর কল্পনাশক্তির পরিচয়ও রয়েছে । 


৩৩৬ বাঙল৷ উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


যেমন, “হগেশিনন্দিনী বা ত্রিজারজা” বা “সীতারাম বা কাগজরাজ্য' 
গ্রন্থে আয়েষা বা জয়ন্তী প্রসঙ্গে যে কল্পনা তিনি করেছেন তা যত 
নোংরাই হোক না কেন, তার প্রশংসা করতেই হয় । এসব চরিত্র 
দেখে মনে হয়ঃ লেখক যদি তার শক্তিকে স্থপথে পরিচালিত করতেন 
তাহলে মুনলিমরচিত উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি অবদান রাখতে 
পারতেন। 
সৈয়দ আবুল হোসেংনর ভাষ সহজ ও সরল । তিনি গ্রন্থগুলে। 
বিশুদ্ধ বাঙল। ভাষায় রচন! করেছেন । তবে প্রয়োগ করতে গিয়ে 
প্রায়ই অশালীন ও অশোধনীয় করে ফেলেছেন । যদিও তিনি 
'ছুর্গেশনন্দিনী ব৷ ত্রিজ্জারজা' গ্রন্থের নামপুষ্ঠায় “কোন মন্দ অভিসন্ধি 
লইয়! দেশের দুরাত্মা সাজিয়া হিন্দ্ুমুসলমানে মনোমালিন্য স্ৃষ্টি'" 
করার উদ্দেশ্যে এইসব গ্রন্থ লিখিত হয়নি বলে দাবি করেছেন, তবু 
গ্রন্থ লিখিত হওয়ার পর যে হিন্তুমুনলিম মিলনের সম্ভাবনা একে- 
বারেই তিরোহিত হয়ে যাবার কথ। ত1 অস্বীকার করা যায় না। 
শুধু হিন্দু-মুসলিম মিলনের কথা নয়, এসব গ্রন্থে তিনি সম- 
সাময়িক রাজনৈতিক ও সাহিত্য আন্দোলনকেও ব্যক্ত করেছেন এবং 
তাকে মুললিম জাতির ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর বলে উল্লেখ 
করেছেন ; রাজনৈতিক কারণে আন্দামান গমন “বদ্দেমাতরম' 
শ্লোগান, “মুনলিম সাহিত্য সমিতি" গঠন, মহাত্মা গান্ধীকে মহারাজ 
আখ্যাদান, স্বরাজ আন্দোলন ইত্যাদিকে তিনি যেমন বাঙ্গবিদ্রপে 
জর্জরিত করে তুলেছেন--তেমনি যুনলিম সাহিত্যকে হিন্দু-সাহিত্য 
থেকে প্রথক করার দাবিও তিনি উত্থাপন করেছেন। এই উক্তি 
থেকে বুঝ। যায় প্রতিক্রিয়াশীল লেখকেরা বহুপুর্ব থেকেই এজাতীয় 
ষড়যন্ত্র পাফিয়ে আসছিলেন--পাকিল্তান হওয়ার পর য৷ কার্ধকর 
করার অক্লান্ত চেষ্ট। চলেছিলো । ন্যার সুরেক্দ্রনাথ ব্যানাজাঁর সঙ্গে 
ংগ্রেসের বিরোধকে কেন্দ্র করে ম্রেন বাবুর জন্যে তিনি কুস্তিরাশ্র 
বর্ণ করেছেন। গ্রন্থে এসব ঘটনার উল্লেখ তার রাঞ্জনীতি 
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সচেতনতার পরিচয় যেমন দিচ্ছে তেমনি এক্ষেত্রে তার রক্ষণশীল 
মনোভাবও উদঘাটিত হয়ে যাচ্ছে । তার এই প্রয়াস গোড়া থেকেই 
বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলো ।৯৮৪ 
॥ ঙ ॥ বিবিধ 

উপরে ষে ভাগ কর হয়েছে তার বাইরে হুখানা উপন্যাস রয়েছে । 
সেকারণে সেগুলো আলাদা আলোচনা করা হলো । এর একটা 
উনবিংশ শতাব্দীর রচনা ; অপরটি বিংশ শতাব্দীর । 

উনবিংশ শতাব্দীর রচনাটি হলো শেখ আবছুর রহিমের €( ১৮৫৯- 
১৯৩১) পপ্রণয়যাত্রী'€( ১৮৯২ )। ধপ্রণয়যাত্রী* “বিখ্যাত লেখক 
ওয়াশিংটন আরতিং €( ১৭৮৩-১৮৫৯ )-এর প্রসিন্ধ গ্রন্থ “টেল অফ 
আল হামরা"'র “পিলশ্রিমেজ অফ লাভ' নামে গল্পটীর অনুবাদ*”১৮৭ 
জ্যোতিষির গণনা, পক্ষীগণের সঙ্গে কথোপকথন, অলোকিক অশ্ব ও 
বর্মের সাহায্যে অপরিসীম সাহস ও বলের সঞ্চার, মোলেমানের আসনে 
বসে অশীম আকাশে অদৃশ্য হওয়' ইত্যাদি লোককাহিনীরই ছাপ। 
এসব মুলেও ছিলো । কারণ “সেটিও একটি লোক- প্রচলিত 
উপাখ্যান ।”৯৮৬ একারণেঞ যেমন গ্রন্থটিকে উপন্যাস বলা সঙ্গত নয়, 
তেমনি উপন্যাসের বিস্তৃতি ও ক্রমবিকাশের অভাবজনিক 
কারণেও একে উপন্যাস না বলাই বিধেয়। তবে অনুবাদ হিসেবে 
লেখক যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন, তা সত্যি ছুর্লভ। কাহিনীতে 
এমন স্বচ্ছন্দ গতি প্রায় অনুবাদেই রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এ 
কারণেই “মাবছুর রহিমের প্রণয়-যাত্রী” মুলের সার্থক পুন্:স্যষ্টি । 
ভাষায় ও ভঙ্গিতে অনুবাদপন্থী না হয়ে মৌলিক রচনার স্বাদ আছে 
এতে 12১৮৭ 

এই গ্রন্থের সবগুলো চরিত্রই যথাযথ ফুটে উঠেছে । বেনাবেনের 
গম্ভীর ও জ্ঞানদৃপ্ত অভিব্যক্তি যেমন পাঠককে আকর্ষণ করে, তেমনি 
তার কর্মপ্রয়ালও পাঠকের ভেতর কৌতুক স্থষ্টি করে । বেনাবেনের 


হৃর্ভাগ্য, যৌবনের দ্বাভাবিক উগ্ভমকে বাধা দেওয়ার জন্যে তিনি যে 
২২ ও 
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পন্থা! অবলম্বন করলেন তা-ই তার জন্তে কাল হয়ে গেলো । এই 
দৃশ্যে লেখকের সক্ষনভার ছাপ রয়েছে; শ্যেনপক্ষী* 'পচক ও শুক 
পাখির চরিত্রে তাদের বাস্তব প্রকৃতি ফুটে উঠেছে । এসব পাখির 
বূপকে লেখক কখনো কখনো আমাদের সমাজচিত্রটি পাঠকের 
চোখের সামনে তুলে ধরেছেন) শ্যেনপক্ষী অত্যাচারী শক্তির এবং 
কপোত অত্যাচারিতের প্রতীক । এই ছুই দলের মধ্যস্থলে অবস্থান 
করছে পেচক ও শুক পাখির মতো শিক্ষাভিমানী ও জ্ঞানগবাঁ স্বিধা 
বাদী সমাজ । হয়ত উনবিংশ শতাব্দীর রাস্ত্রীয় ও সামাজিক জীবনে 
এই তিনদলের অস্তিত্ব ও কর্মপ্রণালী শেখ আবদুর রহিমকে গ্রন্থটি 
অনুবাদে _ অনুপ্রাণিত করেছিলো । 

বিংশ শতাব্দীতে লিখিত যে গ্রন্থটিকে সাধারণ আলোচনার 
বাইরে রাখতে হয়েছে লেটি একটি ডিটেকটিভ উপন্যাস । গ্রন্থটি 
হলে নুরম্নেছ! খাতুন বিছ্যাবিনোদিনীর কন্ঠা কমরন্নেছ! খাতুন 
( পান্না বেগম ) রচিত "গাঙ্গংলী ম'শায়ের সংসার, (১৯২৯ )। 
হারাধন গঙ্গে'পাধ্যায় নামক ধনশালী জমিদারের কন্যা অপহরণ এবং 
প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামক ডিটেকটিভের সাহায্যে সেই কন্যা 
উদ্ধারের কাহিনী নিয়ে এই উপন্যাম রচিত । কাহিনী তেমন 
জমাটবদ্ধ নয়। বিশেষতঃ পূর্ব থেকে অপহরণকারী এবং তাদের 
সঙ্গে সংশ্লিত ব্যক্তিবর্গের নাম প্রকাশ হয়ে পড়ায় উপন্যাসের 
“সাসপেন্স' ক্ষুপ্ন হয়েছে । তার মতে “বাঙ্গালা সাহিত্য ভাণ্ডারে 
ইংরেজির অনুবাদ ভিন্ন আদি ডিটেকটিভ গ্রন্থ খুবই বিরল ।””১৮৮ 
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'জানকী বাঈ', অধ্যায় ১৭ £ “সোনকগণ বাহরে যাইব মান্র রাজমাত। ও কুমারী 
বাঈ, ধীরে ধীরে আহত যুবকের নিকট উপাস্থিত হইলেন বটে, কিস্তু জানকাঁর মুখ 
হইতে একটি কথাও বাহর হইল ন।, বা তাহার কথ। বাঁলবার ক্ষমত৷ তখন ছিল 
না। তান কেবল মান্র আগ্রহাকুল দৃষ্টিতে যুবকের সুন্দর মুখের দিকে ফেল ফেল 
কাঁরয়৷ চাহিয়। রাহলেন। এই সময় তাহার বোধ হইতে লাগল যেন, ভিতর 
হইতে শত শত প্রশ্ন, শত সহহ্্র প্রাণের উদ্বেগ, একত্রে মুখ নিঃসৃত হইতে গিয়। 
বালিকার দম বন্ধ হইবার উপক্লম ; তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল । বাঁলিক। 
কাঁদিয়া ফোলল ।” 

্বপ্নদৃষ্ট।”, চতুর্থ ভাগ, প্রথম পারচ্ছেদ । 
মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, “বাংল। সাঁহত্যের হীতবৃত্ত' (তৃ-স: 
চট্রগ্রাম, ১৯৬৮ ) ১৭ । 
প্রেম-দর্পণ”) প্রথম প্রাতাঁবন্ব । 
প্রাণুন্ত, ত্রয়োদশ প্রাতীবিষ্ব ৷ 

প্রাগুন্ত, তৃতীয় ও অষ্টম প্রাতীবস্ব । 
প্রাগুন্ত, প্রথম ও ষষ্ঠ প্রাতীবস্ব ৷ 
“সাধনার জয়, নিবেদন । 

প্রাগুন্ত, ষোড়শ পারচ্ছেদ। 

প্রাগুন্ত । 

যথ। £ নিচাময়, মাসয়।, সুধু পানি (জল ), সামরণ, উপরাল।, খুঁড়য়।, হর্শাভ।, 
ষড়যন্ত্র ইত্যাদ। 

যথ। £ শনসু, নমাজ, মোছম্মন, নজাবত আল, কমবণ নেহার ইত্যাঁদ । 
“আকষণ”, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ পারচ্ছেদ । 

প্রাগুস্ত, প্রথম খণ্ড, দশম পারচ্ছেদ । 

প্রাগুস্ত, তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ পারচ্ছেদ। 

বঙ্গের জাঁমদার", প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ পাঁরচ্ছেদ । 

প্রাগুন্ত । 

'সৈয়দ সাহেব, প্রথম পারচ্ছেদ । 

প্রাগুন্ত । 

পল্লী-সংসার'ঃ প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় পারচ্ছেদ। 
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৪৮ প্রাগুস্ত, প্রথম খণ্ড, অষ্টম পাঁরচ্ছেদ । 

৪৯ প্রাগুন্ত, প্রথম খণ্ড, দশম পাঁরচ্ছেদ । 

$০ প্রাগুস্ত, প্রথম খণ্ড, উনাবংশ পারচ্ছেদ । 

১ প্রাগুন্ত, প্রথম থও, সপ্তাবংশ পারচ্ছেদ । 

&২ প্রাণুস্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, পণ্ম পারিচ্ছেদ । 

&৩ “নদীবক্ষে” দ্বাবিংশ পাঁরিচ্ছেদ । 

&৪ “আপনার 'লীখত “নদীবক্ষে”” উপন্যাসখা নিতে মুসলমান চাষী গুহচ্ছের যে সরল- 
জীবনের ছাঁবখানি নিপুণভাবে পাঠকের কাছে খুঁিয়। দিয়াছেন তাহার স্বাভাবিকত্ব, 
সরসতা ও নূতনত্বে আম বিশেষ আনন্দলাভ কাঁরয়াছি--এই কারণে আমার 
কৃতজ্ঞত। জানবেন 1” 

€ গ্রন্থকারে প্রকাশত হয় ১৯৪৮ সালে । 

&৬ এই উপন্যাস সম্পর্কে লেখকের বন্তব্য 

৫৭ 'আজাদ', অধ্যায়, &ে। 

&৮ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, ১৯। 

&৯ “নদাবক্ষে”, প্রথম পরিচ্ছেদ । 

৬০ প্রাগুস্ত, পণম পারচ্ছেদ । 

৬১ প্রাগুন্ত, ষোড়শ পারচ্ছেদ । 

৬২ আজাদ, অধ্যায়, ৪। 

৬৩ প্রাগুস্ত, অধ্যায়, ৬ । 

৬৪ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, ২১। 

৬৫ “সরল।”, সপ্তম, দশম, একাদশ পারিচ্ছেদ । 

৬৬ প্রাগুন্ত, দ্বাদশ পাঁরচ্ছেদ । 

৬৭ প্রাগুন্ত, উপসংহার । 

৬৮ ভাঙাবুক', অধ্যায়, পয়াতরশ । 

৬৯ ফেকাশাস্ত্রের যে কোন গ্রন্থ দুষ্টব্য ৷ 

৭9০ “ভাঙাবুক', অধ্যায়, পয়াশ । 

৭১ প্রাগুস্ত। অব্যায়, এক। $ “ভাবয়াছলাধ, এই বেদনার কাঁহনী জীবনে কাহারে। 
[নিকট ব্যস্ত কারব না। আমার এই অত-বড় ভালবাসা-জনের হাতের-দেওয়। 
ব্যথার আবাত সারাঙ্জীবন বুকের মধ্যে লুকাইমা রাখব ; ঝাহরে লোক-চক্ষুর 
গোচরে আবার অবমাননা দ্বার তাহার পাঁবন্রতার হানি কারব ন৷ । 'কিস্ত 


টিক 
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৭২ 


৭৩ 


৭9 
৭৫ 
৭৬ 
৭৭ 
৭৮ 
৭৯ 
৮০ 
৮১ 


৮৭ 
৮৩ 
৮৪ 
৮ 
৮৬ 
৮৭ 
৮৮ 


পারলাম না । এতবড় একটা গভীর মশ্নব্যথ। হৃদয় মধ্যে কিছুতেই চাপিয়। রাখা 
গেল ন। তাই মনে কারয়াছি, হৃদয়ের এই কালে। দাগ-এই দুঃখের ছাপ 
সকলকে দেখাইয়। 'দিয়। রুন্ধ ব্যাথায় ভরপুর এই ক্ষুদ্র বুকটা হালক৷ কারব। দোৌখ 
তাহাতে শান্ত পাওয়। যায় কি-না |” 

'রুপের নেশ।”, অধ্যায়, বাইশ ৪ “হন্দু ছাত্রদের এদকে খুব প্রাণের টান দেখতে 
পাওয়৷ যায়। এই সেইদিন রান্নকালে এ পথের ধারে কোথাকার একটা মালন 
বন্্পারাহত। ভিখারনী জ্বর হয়ে গাছতলায় পড়ে ছিল ।..শুনে আমি হোস্টেলে 
এসে একটা ছেঁড়। গেঞ্জী নিয়ে যেয়ে তাকে দিয়েই আমার কর্তব্য শেষ করলাম । 
কিন্ত; পরাদন সকালবেল৷ কলেঞ্জে খবর হলে দোখ যে, চারজন ছান্র একটি বাশের 
খাট সহ সেখানে উপাস্থত হয়ে তাকে তুলে নিয়ে গেল । সেবা শুশ্রুষা ও 
চাকৎসার ফলে সে সেরে উঠেছে । অবশ্য সে ভথারনীটি জাতিতে মুসলমান”? | 
লায়লী উপন্যাসে কোন তাঁরখ নেই । তবে “কাঁববর বাবু কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় 
[লাখত ভূঁমিকা”র শেষে “১৩ই শ্রাবণ, ১৩২৬ সন” লিখিত রয়েছে । 

লায়লী*, ২য় ভাগ, পণ্চম পাঁরচ্ছেদ । 

প্রান্ত, ২য় ভাগ, দ্বাবংশ পারচ্ছেদ। 

প্রাগুন্ত, ২য় ভাগ, দ্বিতীয় পাঁরিচ্ছেদ । 

প্রাগুস্ত, ২য় ভাগ, বংশ পাঁরচ্ছেদ । 

প্রাগুস্ত, ১ম ভাগ, দ্বিতীয় পারচ্ছেদ । 

প্রাগুক্ত, ১ম ভাগ, দশম পারচ্ছেদ । 

'খেয়াতরী” ষোড়শ পারচ্ছেদ। 

প্রাগুস্ত, ্য়োদশ পাঁরচ্ছেদ ; £ “শ্যামলী রর্তীশের হাত ধাঁরয়। বিনীত শ্বরে কাহল, 
মাফ কর মেরোন।, ওকে ছেড়ে দাও ।* 

পথের দেখা+, প্রথম পর্বব । 

যোবেদ।” নবম পরিচ্ছেদ £ দীপ-ানর্ববাণ । 

বাঁজ্কমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর” ষষ্ঠ খণ্ড, অষ্ম পাঁরচ্ছেদ ॥ 

“যোবেদ।”, নবম পারচ্ছেদ £ দাপ-নির্বাণ । 

প্রাগুক্ত, উনাবংশ পারচ্ছেদ £ মধুর মিলন ।। 

্রাগুস্ত, বিংশ পরিচ্ছেদ ঃ নব-বধূ । 

১৩৮১ € ১৯৭৪ ) পর্বস্ত মনোয়ারা” উপন্যাসের মোট তেইশটি সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়েছে । 
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৮৯ “অপারাচতা, অধ্যায়, ২। 

৯০ প্রাগুস্ত, অধ্যায়, ১০। 

৯১ প্রাগুক্ত, অধ্যায়, ২২। 

৯২ প্রাগুক্ত । 

৯৩ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, “ভূমিকা”, নূরমেছ। গ্রন্থাবলী, ( ঢাকা, ১৯৭৩) 

৯৪ “স্বপ্নদৃষ্ট।”, দ্বিতীয় অংশ, তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ । 

৯৫ “সফুরার পাঁরণাম”, নিবেদন । 

৯৬ পনমক-হারাম”, অধ্যায় ৯। 

৯৭ প্রাগুস্ত, অধ্যায়, ১০ । 

৯৮ প্রাগুস্ত, অধ্যায় ১৪। 

৯৯ প্রাগুক্ত । 

১০০ প্রাগুস্ত, অধ্যায় ১৭। 

১০১ প্রাগুন্ত, অধায় ২০। 

১০২ প্রাগুন্ত, অধ্যায়, ২৪। 

১০৩ প্রাগুন্ত, অধ্যায়, ২৭। 

১০৪ “পদ্পরাগ” চতুর্দশ পারচ্ছেদ ঃ “আগুনের সৌন্দধ্য" । 

১০৪ প্রাগুস্ত, সপ্তাবংশ পাঁরিচ্ছেদ £ "বদায়” । 

১০৬ প্রাগুন্ত, ষড়বিংশ পারচ্ছেদ ৪ “সাঁন্ধর চেষ্টা; | 

১০৭ প্রাগুস্ত ৷ 

১০৮ “সালেহ।* পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালের ১৮ই মার্চ । 

১০১৯ “অনাথনী”, অধ্যায়, এগারো । 

১১০ “ব্যথিতের ডায়রি” অধ্যায় ১৩। 

১১১ প্রাগুক্ত | 

১১২ ডা. 77. 1709501, /৮) [17090006100 0 76 3000 01 110619161 
(270 ০৫.) 1656 1610111716৫, 7,017001 (1965) 139. 

১১৩ ভুলের বাধন”, সূচনা । শ্রীকান্তের প্রথম পর্বের প্রথম অনুচ্ছেদের সঙ্গে 'মালয়ে 
পড়লেই বুঝা যাবে । 

১১৪ প্রাগুন্ত, অধ্যায়, ১৭। 

১১৫ “চো1চির', পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে। 


১১৬ আনোয়ার পাশা, “সাহত্যাশস্পী আবুল ফজল? ( টট্টগ্রাম, ১৯৬৭ ) “যাঁদ আমর 
লিখতাম” বেতার কাঁথক। গ্রসঙ্গে আবুল ফজলের উদ্ধত; ০১। 
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১১৭ “চোঁচর', আবুল ফজল. রচনাবলাঁ, (চট্টগ্রাম, ১৩৮২ ) ৬১। 

১১৮ প্রাগুন্ত, ৬৩ । 

১১৯ আবুল ফজল রচনাবলীর ৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত । 

১২০ “আপনার “চৌচির গপ্পটি আমার দৃষ্টিকে 'র্রষ্ট করেও পড়োছ। আমার 
পক্ষে এই গণ্প বিশেষ ওুৎসুকাজনক । আধুনক মুসলমান সমাজের সমস] এ 
সমাজের অন্তরের দিক থেকে জানতে হলে সাহিত্যের পথ ?দয়েই জানতে হবে 
এই প্রয়োজন আম বিশেষ করেই অনুভব কাঁর।” আবুল ফজলকে িখ্তি 
রবীন্দ্রনাথের পন্ন, 'আবুল ফজল রচনাবলী', ৯৬০-৬৪। 

১২১ শ্লীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, “বাংলা মুসালম সাহত্য”, "সাহিত্য ও সংগ্কাতির তীর্থ 
সঙ্গমে', €( কলকাতা, ১৩৬৯ ) ৩৫৩ £ “তাহার উপন্যাসগু'লর মধ্যে “চোঁ'চর--এ 
মুসলমানের অন্তজশীবন আঁকিবার খাঁনকট। প্রয়াস আছে ।” 

১২২ “জীবনের সাথী? । 

১২৩ 'মার্টির মানুষ", অধ্যায়, ৩। 

১২৪ রশীদ আল ফারুকীকে 'লাখত লেখকের পন্র। € “সংবাদ” ২৮ আশ্বিন, ১৩৩৫ ) 

১২৫ “ঘুণি হাওয়।”, অধ্যায়, এক। 

১২৬ প্রাগুন্ত ৷ 

১২০ প্রাগুস্ত, অধ্যায়, দশ । 

১২৮ প্রাগুন্ত, অধ্যায়, এগারো । 

১২৯ প্রাগুন্ত, অধ্যায়, তেরে । 

৯৩০ “নেকনজর', অধ্যায়, চার । 

১৩১ প্রাগুস্ত, অধ্যায়, সাত । 

১৩২ ণবাঁব রাহম।” নিবেদন । 

১৩৩ [1)6 1217090101029019 0 1519177) ৬০91. 8], ০0. 1৮. 11). 17106500176 
([,0100017, 1927) 432. 

১৩৪ হ010, 433. 

১৩৫ শেখ ফরিদউদ্দীন আন্তার, “তাষকেরাতুল আওলীয়া প্রথম খণ্ড । (অনুবাদ ৪ 
চতুর্দশ স; ঢাকা, ১৯৭৯ ) ৯২-৯৩। 

১৩৬ 'রাজধি এবরাহম', ১৩ পৃ। 

১৩৭ প্রাগুস্ত, ১৫ পৃ। 

১৩৮ প্রাগুন্ত, ৭২ পৃ । 


বাণুল৷ উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৩৪% 


১৩৯ প্রাগুস্ত, ১০২-৩ পৃ। 

১৪০ এই গ্রন্থে কোন প্রকাশকাল নেই। তবে আমার ব্যবহৃত বইটিতে “বেঙ্গল 
লাইব্োর'র মোহর রয়েছে, তাতে ১৪ ফেয়ার ১৯১৯ লেখা আছে। সগ্তবতঃ 
এই সনেই বইটি প্রকাশিত হয় । 

১৪১ ণশরী-ফরহাদ”, ষড়াবংশ পারচ্ছেদ । 

১৪২ প্রাগুন্ত, উপসংহার ৷ 

১৪৩ “প্রেম-বিকাশ', প্রবোধন । 

১৪৪ মুনীর চৌধুরী, “তুলনামূলক সমালোচনা” (ঢাকা, ১৯৬৯) ২৫৬7 


১৪৫ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাঁহতোর ইতিহাস", "দ্বিতীয় খও (চতুর্থ-স : কলকাতা, 
১৩৬৯) ১৮৬ । 


১৪৬ ১৮৮২ খ্রীঃ প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং সম্পূর্ণ নতুন রূপ ও ভাঙ্গতে এই 
উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় । 

১৪৭ যদুনাথ সরকার, 'রাজাসংহ" উপন্যাসের বাঁঞ্কম-জন্মশতধাষিকী সংস্করণের ভূমিকা । 

১৪৮ মুনীর চৌধুরী, প্রাগুন্ত, ৩০। 

১৪৯ প্রাগুন্ত, ২৯-৩০। 

১%০ আজ্জণ্মন্দ আলার “প্রেম-দর্পণ”, মোহাম্মদ আবদুল হাকিমের 'পল্লী-সংসার”, 
মোহাম্মদ নুরুল হক চৌধুরীর -আকর্ষণ', মোহাম্মদ গোলাম জিলানির 'ব্যাথতের 
ডায়রী” ইতাদ বহু উপন্যাস রয়েছে । 

১৫১ শেখ হাঁববর রহমানের “আলমগীর”, মোহাম্মদ নুরুল হক চৌধুরীর 'কালাপাহাড়? 
কে এস আজহারুল ইসলামের “আলোকের পথে” মোহাম্মদ কোরবান আলীর 
'মানোয়ার।' ইত্যাঁদ । 

১৬২ আবদুল কাঁদর, “মাতিয়র রহমান খানের সাহত্য সাধন।”, মতীয়র রহমান খান 
্রন্থাবলীর পাঁরাশষ্ট (ঢাকা, ১৯৬০ ) ১৯। 

১৫৩ “মোক্ষপ্রাপ্তি' প্রথম পাঁরচ্ছেদ £ গোড়ায় গোড়ায় । 

১৫৪ প্রাগুন্ত, দশম পারচ্ছেদ ৪ নবজীবন । 

১৫৬ “যমুন।', দ্বিতীয় পারিচ্ছেদ । 

১৫৬ দুষ্টব্য £ “নিষ্কাম জিতৌন্দ্রয় মহাতপা।”, “পুণ্যতোয়া জহু কন প্রাতীদন যে পাঁরমাণ 
জলরাশ সমুদ্র গর্ভে ঢাঁলতেছেন, তাহারও পাঁরমাণ নির্ণত হইতে পারে, কিন্ত; 
[বিধবার উষ্ণাশ্রুর পাঁরমাণ নির্ণয় কর। সম্পূর্ণ অসম্ভব”, "আহত হধ্যক্ষ-সদৃশ্য 
ভয়ঙ্কর" ইত্যাদ । 


৩৪৬ বাঙল! উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


১৫৭ “রায়নান্দিনী উপন্যাসের উপব্লমাঁণক। । 

১৪৮ প্রাগুন্ত ৷ 

১৬৯ মহেন্দ্রনাথ করণ, ণহজলীর মসনদ-ই-আলা' (দ্বি-স; কলকাতা, ১৯৫৮) ১৬২ 

১৬০ বাংল! বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা, ১৯৭৫৪ ) ৪২৬ । 

১৬১ মহেন্দ্রনাথ করণ, প্রাগুন্ত, ১৬১। 

১৬২ যোগীন্দ্রমাথ চৌধুরী, “'তারাবাঈ” 'ভারতকোষ' তৃতীয় খণ্ড (কলকাত।, ১৩৭৪) 
৭১৩ । 

১৬৩ 8. 8. 10812, 01, 01. 513-514. 

১৬৪ 701, 

১৬৫ আবদুল কাঁরম, 'বাংলার হীতিহাস” ( ঢাকা, ১৯৭৭ ) 8৪১। 

১৬৬ বাঁজ্কমচনব্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী* উপন্যাসেও আঁভরাম ম্বামী নামে একজন সম্বাসীর 
চারন্র রয়েছে । আভরাম স্বামী চারন্রের যে দিকটি বাঁঞ্কমচন্দ্রের প্রাতভাগুণে 
[শল্পময় হয়ে উঠেছে, শিরাজী সেই 'দিকটির বিকৃত অংশ চিন্রত করেছেন, 
শিস্পবোধের ধারেও যেতে পারেনান। 

১৬৭ 'রায়নন্দিনী', অষ্টাদশ পাঁরচ্ছেদ ঃ কুলগুরু যশোদানন্দের ইসলামে দীক্ষা ৷ 

১৬৮ প্রাগুন্ত, ষোড়শ পাঁরচ্ছেদ £ শাহ মাহউদ্দ্ীন কাঁশ্মরী | 

১৬৯ নরউদ্দীন* দশম পাঁরচ্ছেদ । £ 'উন্ধরী নয় গোশত” আর 'হিন্দ্র নয় দোস্ত ।” 

১৭০ আবদুল কাঁদর, শিরাজী রচনাবলী (ঢাকা, ১৯৬৭ ) ৩৯৭ 

১৭১ প্রাগুন্ত, 9০৫ । 

১৭২ বাঁঞ্কমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়, 'রাজাসংহ*+, "দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পারচ্ছেদ । 

১৭৩ জাহানার। জনৈক রাজপুতকে ভালোবাসতেন বলে তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ 
করেছেন । দ্রষ্টব্য ঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী অনাদত “জাহানারার আত্মকাহনী 
(দ্বি-স; কলকাতা, ১৩৮৫ ) 

১৭৪ আঁসতকুমার বন্দোপাধ্যায় “বাংল। সাহতোর হাতিবৃত্ত', তৃতীয় খণ্ড ( কলকাত। 
১৯৬৬ ) ৬৮০ । 

১৭৫ “রায়নন্দিনী'র উপক্রমাণিকা দুষ্টব্য | 

১৭৬ প্রাগুন্ত, দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ £ লুষ্ঠন। 

১৭৭ প্রাগুন্ত, দ্বাদশ পাঁরচ্ছেদ £ গুরু শিষ্য । 

১৭৮ 'তারাবাঈ”, চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ । 

১৭৯ প্রাগুস্ত, একাদশ পরিচ্ছেদ । 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলম।ন লেখকদের অবদান ৩৪৭ 


১৮০ “দরাফ খ। গাজী”, যষ্ঠ পাঁরচ্ছেদ £ গাজী সাহেবের মাহাত্য | 

১৮১ প্রাগুস্ত, অষ্টাদশ পাঁরচ্ছেদ 2 ধর্ম-বিচার | 

১৮২ প্রাগুন্ত ৷ 

১৮৩ প্রাগুন্ত, দশম পাঁরচ্ছেদ ঃ আবার পূর্ণ সফলত। । 

১৮৪ আনসুক্জামান, মুসীসম বাংলার সামায়কপন্র, (ঢাকা, ১৯৬৯) ১১২। 

১৮৫ পপ্রণয়-যাত্রী” দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯২০) বিজ্ঞাপন । 

১৮৬ আনিসুজ্জামান, “ভূমিক।””, “প্রণয় যাত্রী” শেখ আবদুর রহিম গ্রন্থাবলী (ঢাকা 
১৯৬৭) ১৬১ | 

১৮৪ প্রাগুন্ত, ১৫৪ । 

১৮৮ গাঙ্গুলী ম'শায়ের সংসার” নূরম্েছা গ্রন্থাবলী, ৬১৪ । 


চতুর্থ গরিচ্ছেদ 


মুসলিমরচিত বাঙল। উপন্যাসে জীবনবোধ 


১৮৮৫ঘ্রীঃ কংগ্রেল প্রতিষ্ঠার পর এই দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
বে পরিবর্তনের সুচন৷ হয় তা নানাপ্রকার ঘ।তপ্রতিঘাতের ভেতর 
এগিয়ে এসে ১৯৩০্ত্রীঃ একট] রাজনৈতিক স্থিরতা লাভ করে-_যার 
এক বিন্দুতে রয়েছে রাতী নদীর তীরে পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু 
কর্তৃক স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন, অন্য মেরুতে স্বাধীন ভূখণ্ড 
স্থাপনের হুর্জয় আকাঙ্খার বশবর্তাঁ হয়ে চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লু%ঠুন | এই 
পরস্পরসম্পূরক ঘটনাবলীর ফ'কে ফাকে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
পরিবর্তন স্ুচিত হয়েছে তার সবটাই যে চক্ষুগ্রাহ এমন কথা বল। 
যায়না । তবু 'রাজনৈতিক' সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকা, 
শীর্ষক আলোচনায় তার খানিকটা আভাস দেওয়৷ হয়েছে । কিন্তু 
সেটি তত্বগত ব্যাখ্যা--যার বেশির ভাগই মস্তিকষপ্রস্থত। ব্যাপক 
অনুশীলনের মাধ্যমে অতীতের ঘটনাবলীকে একীভূত করে একটা 
সংহত রাপ দেওয়া যায় বটে, কিন্তু তার সাবিক অবস্থান খুঁজতে হলে 
ব্যবহারিক জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত সঙ্কুল ঘটনাবর্তে ঝাপ দিতে হবে 
_যার উৎস স্থষ্টিশীল রচনা । কারণ এসব রচনায় প্রচ্ছন্ন ধ্যান 
ধারণ। সত্যিকার জীবনবোধ থেকে উৎসারিত । ব্যাপক মতভেদ ও 
পরস্পরবিরোধিতা অনেকক্ষেত্রে এজাতীয় অনুসন্ধান প্রয়াসকে 
কণ্টকাকীর্ণ করে তুললেও এর অভ্যন্তরে লুকায়িত তথ্যই নির্ভেজাল । 

সেই নির্ভেজাল সত্য আবিষ্ষারের উদ্দেশ্যে আমরা এই অধ্যায়ে, 
পূর্বে আলোচিত উপন্যাদগুঃলাতে লেখকবৃন্দ জীবনের নানাদিক 
কিভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তার স্বরূপ অন্বেষণের চে] করবো । 
জীবনের সঙ্গে উপন্যাসের যোগন্ুত্র স্প$ ও সরাসরি । অতএব 
তাকে জীবনের বাইরে কোন অবস্থাতেই কল্পন করা যায়না । শুধু 
তাই নয়, ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত স্যর মুলে অনেক ক্ষেত্রে জীবনের 
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যে উপলব্ধি কাজ করে তাকে সংশ্লিষ্ট উপন্যাস থেকে বিচ্ছিন্ন করার 
কোন উপায়ও নেই । তবু প্রায়ই দেখা যায়, লেখকের] সম্পৃণ 
জীবননির্ভর উপনাল রচনা করতে গিয়েও অনেকস্থলে তার বিশেষ 
ভঙ্গিকে প্রাধান্য দিয়ে তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন সত্য আবিষ্ষারে 
যত্ববান। সত্য ও মুচ্দর যেমন নানাভাবে মানুষের বল্লনাকে 
পরিপূর্ণতা প্রদান করেছে, তেমনি এই ভাবকে পাঠকের সামনে 
চক্ষুগ্রাহ্থ করার জন্যে লেখকেরাও অবিরাম চেষ্টা করেছেন। আমরা 
এই অধ্যায়ে লেখকের সেই বিশেষ প্রয়ামটিই অনুসন্ধান করবো । 
এ যেন অনেকটা লবনান্বসমাকুল মহাঁসমুদ্রের গায়ে ভানতে গিয়ে 
ন্রপেয় জলের সন্ধ'ন । 

এই উ/দশ্যে আমরা একটা বিশেষ মাপকাঠি স্থাপন করে 
তাকে পর্যাঃন্রমে ভাগ করেছি ( সেই ভাগগুলোতে যেসব বিষয় 
সন্নিবেশিত হয়েছে, সেগুলোতে প্রাধান্য পেয়েছে সামাজিক জীবন । 
কারণ পঁয়তালিশ বছরে € ১৮৮৫-১৯৩০ ) বঙজদেশের সামাজিক 
জীবনে ষে পরিবর্তন স্ৃচিত হয়েছে তা-ই সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের 
উৎস । একে গাঢ়তা প্রদান করেছে ইতিহাসবোধ ও রাগুনৈতিক 
চেতন! ' এই কারণে সমাজের নান স্তরে বিন্যস্ত ক্রিয়াকাণ্ডকে 
প্রায় সব ক্ষেত্র থেকেই অবপোকন করা সম্ভব ও উচিত । অতএব 
উক্ত বিষয়গুলোকেই এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করবো । সেগুলোর 
পর্যায়ন্রম হবে £ (১) সামাজিক, (২) সাংস্কৃতিক (৩) ধর্মসংক্রাস্ত, 
এবং (৪) ইতিহাসবোধ ও রাজনীতিচেতনা। 

॥ এক ॥ 

ক. 

হিন্দু সমাজের সংস্পর্শে এসে যে সব সমস্যা মুসলিম মানসে 
ব্যাপক প্রতিক্রিয়। স্থষ্টি করেছিলো তার ভেতর একটা উল্লেখযো গ্য- 
স্থান জুরে রয়েছে অভিজাত প্রসঙ্গ __মুসলমানী তাষায় যাকে 
“আশরাফ' বলা হয়। ইসলাম ধর্মে প্রকৃতপক্ষে কোনপ্রকার 
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জাতিভেদ নেই। এটি তার একটি বৈশিষ্ট্য--যা পরবতাঁকালে 
ধর্মাস্তরণের মাধ্যমে মুসলমান জনসংখ্য) বৃদ্ধিতে সহায়ত করেছে! 
কিন্ত পরবতীঁকালে এক শ্রেণীর মুসলমান হিন্দু সমাজের প্রভাবে 
নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠ। করেন এবং আথিক দিক দিয়ে পিছিয়ে 
পড়। জনসাধারণের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। এই জনসাধারণই 
সমাজে অনভিভাত-_ততকালে যারা “'আতরাফ' হিসেবে পরিচিত 
ছিলেন । একারণে এই ব্যবস্থাকে “শ্রেণীভেদ” আখ] দেওয়া অধিকতর 
যুক্তিসঙ্গত । 

মুসলিম রচিত বাঙলা উপন্যাসে আশরাফ-আতরাফ প্রসঙ্গ 
নানাভাবে এসেছে । মোহাম্মদ আবছুল হাকিম পল্লী-সংসার' 
উপন্যাসে মুসলমান সমাজকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলো 
হলে। (১) আশর]ফ-_সৈয়দ, শাহ, কাজী, মিঞা, খোন্দকার ও 
চৌধুরী, (২) উন্নতশীল মধ্য সমাজ-_তালুকদার, আয়মার, হাওলাদার, 
বিশ্বাস, খা, সরদার, মুনশী, ঠাকুর, মিনা ও মণ্ডল, (৩) আতরাফ-_ 
“ইহাদের অধিকাংশই বঙ্গীয় হিন্দুদিগের বংশধর |” জেখবের 
গোত্রজ্ঞান সীমিত । তা নাহলে তিনি উপজন্বধি বরতে পারতেন, 
মণ্ডল, বিশ্বাস, ঠাকুর ইত্যাদি হিন্দুদেরই পদবী । অতএব তারা 
হিন্দুদের থেকে আগত । একজন ওঁপন্যাসিক আশরাফের পরিচয় 
প্রদান প্রসঙ্গে বলেছেন, “আশরাফ ভিন্ন অন্যান্ত সকঙগেই কৃষিবর্ম্ম 
দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে ।'*-ইহার। কৃষি, শিক্ষা প্রভৃতি কার্ধ্য 
ঘ্বণা করেন ।""এই আশরাফগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে দ্বৃণাপ্রযুক্ত প্রায়ই 
দরিদ্র । উপধুক্ত বিদ্যা অভাবে চাকুরী দ্বারা অ্থাপার্জন করিতেও 
অক্ষম .১ 

আশরাফশ্রেণীর অহমিকার যুলে জীবনের ব্যর্থতার চিত্র অস্থিত 
হয়েছে একটি উপন্যাসে । নায়ক একজন উপজাতীয় নারীর প্রেমে 
পড়ে তাকে যথারীতি বিয়ে করেছিলে! কিন্তু পাবিবারিক অভিজ্ঞতা- 
বোধের চাপে তাকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে-_-এমন কি তার 
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ধর্মান্তরণও অন্বীকৃত হয়েছে । কারণ “আভিজাতগোৌরবহীনা 
পাহাড়িয়া জাতি সম্ভ,তা” রমণীকে গ্রহণ করা যায়না ।২ কোন 
কোন ওপন্যাসিক তাদের উপন্যাসে দেখিয়াছেন, আশরাফের 
মক্তবে আতরাফ ছাত্রদের পড়ার ব্যাপারে ভয় পেয়ে নানাপ্রকার 
বিধিনিষেধ আরোপ করছেন, “পাছে প্রতিবেশী সাধারণ লোকের 
ছেলেরা নিজেদের ছেলেদের অপেক্ষা বেশী বিদ্য] উপার্জন করিয়। 
বসে” অথবা চাষার ছেলে পড়লে আশরাফের] অপমানিত হয় ৪ 
একই আভিজাত্য সংরক্ষণের জন্যে আশরাফেরা আতরাফদের 
মসজিদ তৈরিতেও বাধা দিচ্ছে । অন্য একটি উপন্যাসে জনৈক 
মুত্তবুদ্ধি ও উদারচেত। ডাত্তণরের স্ত্রীও নিজ বাড়িতে “আশরাফের 
ছেলে না হলে রেখে কাজ নেই” বলে অভিমত প্রকাশ করেছে ।* 
ঠিক একই সমস্যার মাধ্যমে অন্য একজন শিল্পী শ্রেণাসচেতনতা 
ফুটিয়ে তুলেছেন । কোন কোন উপন্যাসে এই বোধের প্রতিক্রিয়া 
প্রদর্শন কর হয়েছে-_কখনো ছেলেমেয়ের বিয়ে শাদির ব্যাপারে 
নানাপ্রকার বাধাবিপত্তি আরোপের মাধ্যমে” , বা এজ্ঞাতীয় ঠাট 
বজায় রাখতে গিয়ে রসাতলে নিমজ্জনের মাধ্যমে», কখনো বা! এই 
অর্থহীন গৌরবে একাসনে খেতে অনীহা প্রকাশ করে সামাজিক 
সমস্য স্ষ্টির মাধ্যমে৯। এসব অভিজাতরা “আতর।,ফ' আলমের 
পেছনে নামাজ পড়তেও অস্বীকৃত ।১১ 

আশরাফ শ্রেণীর এই মেকী আভিজাত্যের চোখঝলসানে! রূপে 
বিভ্রান্ত হয়ে অর্থের দ্বার জাতক্রয়ের চিত্রও এসব উপন্যাসে দেখা 
যায়। একটি উপন্যাসের প্রধান ব্যক্তি অর্থাগমের ছলে টিনের ঘর 
করে “বেশারত আলী খোয়াড়ওয়ালা |” থেকে “মুন্সী বেশারত 
আলী চৌধুরী''তে রূপান্তরিত হয়েছে, অথবা আশরাফ বিয়ের 
মাধ্যমে “অর্থের নিকট কৌলিন্য নতমন্তকে পরাজয় ত্বীকার” 
করেছে ।১০ কোথাঁওব। একটি সম্পর্কের মাধ)মে কিছু অর্থ উপার্জন 
করে আর একটি সম্পর্কের দিকে চেয়ে আছে ।৯ আবার কোন 
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কোন উপন্যাসে এই বোধটিকে বাস্তব ভিত্তির উপর ছাড় করানে। 
হয়েছেঃ যাতে মিথ্যা দত্তের বদলে যুক্তিবাদী মনই প্রাধান্য 
পেয়েছে 1১৫ 

আশরাফ প্রসঙ্গে একটা কথ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই 
সমস্যাটি ষে ভাবেই আন্মকনা কেন? প্রায় কোন লেখকই এই 
প্রবণতারটিকে সমর্থন করেননি । তার] নানাভাবে ব্যঙ্গবিদ্রপ করে 
সমস্যাটি উপস্থাপিত করেছেন । 
খ, 

মুসলমানদের নানাপ্রকার জীবিকা সম্পর্কে এসব উপন্যাসে 
আলোকপাত করা হয়েছে । এসব জীবিকার ভেতর তাদের জীবনের 
হ্বখ-হুঃখই শুধু নিহিত নয়ঃ বরং এতদ্বারা মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের 
গোড়াপত্বনও হয়েছে । একারণেই জীবিকার বিষয়টি খুবই 
গুরুত্বপৃণ । ষে মুসলিম সমাজ অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে 
নিমজ্জিত ছিলো তাদের ভেতর শিক্ষার আলো] বিভরিগ হবার সঙ্গে 
সঙ্গে জীবিকার পথে যে পরিবর্তন স্চিত হয়েছে, তার দ্বারাই 
মধ্যবিত্ত সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়-_-যে সমাজ পরবতাঁকালে 
মুসলিম-মানস বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূঁমিক পাজন করে। 

বঙ্গদেশের কৃষকদের বেশির ভাগই মুসলমান--এই উপজন্বির 
অভাবে একদিন এদেশে বিপধয় নেমে এসেছিলে । কারণ এই 
বিপুল কৃষকশ্রেণীর বিরুদ্ধপক্ষ ছিলেন জমিদার-র্যাদের অধিকাংশই 
হিন্দু । এই চেতন যে মুসলমানদের ভেতরই বেশি ছিলে। তা 
সহজে বুঝা যায়। এসব উপন্যাসে বঙ্গদেশের কৃষককুলের অবস্থা 
নানাভাবে চিত্রিত হয়েছে--যাতে এক শ্রেণীর লোকের সাধারণ 
বর্ণনা বিধূত। এর ভেতর সর্বাধিক হূর্ভাগ্যজনক হলো এই 
কৃষিজীবীদের ভাগ্যপরিবর্তনপ্রয়াসে অভিজাত শ্রেণীর বাধাঙ্গান । 
“যাহার। কৃষিকম্ম করে তাহারা চাষা!- ছোটলোক । চাষারা শিক্ষিত 
হইলেও তাহাদের সঙ্গে এক বিছানায় বসিলে আশরাফী মর্যাদা নষ্ট 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৩৫৩ 


হয় ।”১৬ অতএব তাদের লেখাপড়া করার অধিকারও নেই । তবু 
কেউ জোর করে গড়তে চাইলে তাতে উত্থিত হুয় নানাপ্রকার 
আপত্তি, না শুনলে নেমে আসে অসহনীয় নির্যাতন ।১৯ এসব 
কারণেই কখনে! কখনো কৃষকের সন্তানের ম্ুদিনে আশরাফদের 
পর্দলেহছন করেছে বটে, কিন্ত পরিণামে তাদের জীবনে নেমে এসেছে 
সীমাহীন অন্ধকার 1২০ 

হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে চাকুরী বাঙালীদের সর্বাধিক প্রিয় 
পেশা । এজন্যে তার। নানাস্থলে নানাভাবে উপহসিত হয়েছেন২১ 
কিন্তু তবু তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি । এতদ্বারা অল্প 
আয়াসে অর্থোপার্জন সহজ বলেই বাঙালীর সযত্বে আজে সেই 
এতিহা বহন করে চলেছেন । অবশ্য অভিজাত ও জমিদার শ্রেণীর 
ক্ষেত্রে একথ প্রযোজ্য নয় । তবে পরবত্রাকালে অবস্থার পরিবর্তন 
হয়েছিলো । কারণ নানাপ্রকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জটিল- 
তার দরুন অভিজাতশ্রেণী ক্ষয়ের সন্মুখীন হয়ে পড়েছিলো । ফলে 
চাকুরীর প্রতি তাদের দ্বণ। যত হুর্বার হোকন। কেন, তাদের ইংরেজি 
শিক্ষিত ছেলের। চাকুরী গ্রহণে পরাজুখ হতে পারেনি২ ; আবার 
শিক্ষার অভাবে চাকুরী করতে পারছেন ন৷ এমন দৃষ্টাস্তও রয়েছে ।২৩ 
যেহেতু ক্রমশ বিকাশমান মুসলিম মধ্যবিত্ত সমান্ভের চিত্রই এসব 
উপন্যাসে বেশি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, সেহেতু চাকুরীর ক্ষেত্রেও এই 
আভিজাত্য অক্ষুণ্ন রাখতে হয়েছে । ফলে বেশির ভাগ চাকুরেই 
ইনস্পেক্টার২৪ » ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট২ৎ * সাবরেজি্ার২৮ , সাবজজ২" 
ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে রয়েছেন। সরকারী অন্তু গ্রহে 
চাকুরী প্রাপ্ত চাকুরেরা প্রতিতবন্দী হিন্দুদের সম্পর্কে খুবই সচেতন ।২৯ 
এসব উপন্যাসে শিক্ষকতাকে খুবই সম্মানিত পেশ। হিসেবে বিবেচন। 
করা হয়েছে_কোন কোন ক্ষেত্রে বহুকাঙ্খিত ডিপুটি ম্যাজিট্রেটের 
চাঁকুরী পরিত্যাগ করে শিক্ষকতার চাকুরী গ্রহণ করতেও দেখ! 


গেছে ।ৎ এই মনোভাবের সঙ্গে আদর্শচেতনাও জড়িত । চাকুরীর 
--ই৩ 
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ক্ষেত্রে স্ুপারিশও চালু ছিলো 1২, 

মুসলমানদের জীবিকার একট! বিশেষ স্থান জুড়ে রয়েছে ব্যবস। 
__যা মুসলমানদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উত্তরণের একট। বড় অবলম্বন । 
একটি উপন্যাসে দেখানো হয়েছে গ্রামের মুসলমানদের বেশির ভাগ 
ব্যবসায় লিপ্ত ২ এই ক্ষেত্রে সর্বাধিক জনপ্রিয় হলো পাটব্যবসা-_- 
যা! সমগ্র পূর্ববঙ্গে বিস্তৃত । এই ব্যবসার মাধ্যমে প্রচুর অর্থাগমের 
চিত্র যেমন রয়েছে তেমনি কোন কোন উপন্যাসে ধান, চাউল, 
তামাক, কাপড় ইত্যাদির মাধ্যমে জীবিকা নিবাহের প্রচেষ্টাও লক্ষ্য 
কর! যায়।৩ আবার কোন ব্যক্তিকে ব্যবসার মাধ্যমে জমিদারী ক্রয় 
করতেও দেখ যায় ।৩ ইসলাম ধর্মে সদ হারাম ।০* কিন্ত আধুনিক 
অর্থনীতির গোটাটাই দাড়িয়ে আছে স্দের উপর এই উপলব্ধি 
থেকেই মুসলিম লেখকদের অনেকেই সুদের ব্যবসার কথা উল্লেখ 
করেছেন। কোনক্ষেত্রে স্রদখোর ব্যক্তিকে উদার ও পরোপকারী 
হিসেবে চিত্রিত করা হলেও”, কোন কোন স্থলে এজাতীয় লোক 
হীনচিত্রেও চিত্রিত হয়েছে | সুদের ব্যাপারটিকে অনেকে যুক্তি 
দিয়েও বিশ্লেষণ করেছেন ।২* তবে স্বদের প্রতি মুসলমান লেখকদের 
ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ তাদের অথনীতিবোধের পরিচায়ক ৷ 

জমিদারীপ্রথা তখন আভিজাত্যের মূলে জঙলগসিঞ্চন করছিলো। 
কারণ সরকার ক্রমবর্ধমান গণআন্দোলনের মুখে অসহায় হয়ে এই 
শ্রেণীটিকে সঙ্ঘবদ্ধ করছিলে৷ এবং এতদ্বার। তার স্বার্থ অক্ষুপ্ন রাখতে 
প্রয়াস পাচ্ছিলো। ৷ কিন্তু মুসলমান জমিদারদের অবস্থা তখন অন্য 
রকম । এসব উপন্যাসে তার কিছু কিছু চিত্র পাওয়৷ যায় ষাতে 
ছটো অবস্থার উপর বিশেষ জোর দেওয়৷ হয়েছে । এর একট! 
হলে। জমিদারী পতনের কারণ, অপরটি তাদের অত্যাচার । জমিদারী 
পতনের মুলে ছুটি কারণ প্রাধান্য পেয়েছে । এর একটা হলে! মামলা- 
মোকদ্দমা_-ষ। কখনে। ঘটেছে হিন্দুর সঙ্গে” * কখনো বা মুসলমানের 
সঙ্গে. 1৪১ .ক্খনে! বা আভিজাত্যের ঠাট বজায় রাখার জন্যে ধীয় 


ঞ্ ৪ ৪৬ ইত 


বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৩৫ 


প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্তও জমিদারী বিক্রয় করতে দেখা গেছে ।২ 
কোন কোন উপন্যাসে বিলানিতা ও ইন্ড্রিয়পরায়ণতাজনিত অপ- 
ব্যয়কেও এর জন্যে দায়ী করা হয়েছে 1 এসব জমিদারের সম্তান- 
সম্ভততর1 কখনে। কখনেো। জীবিকার মাধ্যম যেমন পরিবর্তন করেছে৪৪ 
তেমনি ইংরেজি শিক্ষার প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছেৎ --এই আকর্ষণ 
কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের রাজনীতিলচেতনও করে তুলেছে ।৬ 
জমিদারের অত্যাচারের চিত্রও এসব উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে-_যা৷ 
কখনো কখনো সামাজিক অপরাধে রূপাস্তরিত হয়ে নানাপ্রকার 
ছঃখ-বেদনার কারণ হয়েছে ।" এজাতীয় অত্যাচার প্রতিরোধের 
জন্যে ব্যক্তিগত বা সজ্ঘবন্ধ আন্দোলনও ছ্র্গক্ষ্য নয় 1৪৮ 

মুসলিম সমাজে ধর্্মব্যবসার মাধ্যমে উপার্জনের রেওয়াজও 
তখন ছিলো । এর ভেতর পীর-মুরিদী, ওয়াজমওলুদ, মোয়াযনী 
ইত্যাদি নানাপ্রকার মাধ্যম বিবৃত হয়েছে ।০৯ কিস্তু উপজীবিকা- 
গুদুল] প্রায়ই লেখকদের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়েছে । 
গ.. 

এসব উপন্যাসে নানাভাবে নারীপ্রসঙ্গ এসেছে । ইসলাম ধর্মে 
নারীর অবস্থান যাই হোক না কেন, মুসলিম সমাজে এ নিয়ে প্রচুর 
আলোড়ন স্ষ্টি হয়েছে । কারণ নারীসমাজ সর্বদাই নানাভাবে 
পুরুষের দ্বার! নির্যাতিতা । এই নির্যাতনের প্রত্যক্ষ রূপ অবলোকন 
করি না বলে আমর তার প্রতিক্রিয়াও উপলব্ধি করতে পারি না। 
এসব উপন্যাসে তাত্ক্ষণিক অনুভূতির প্রভাবে নারীর সাধারণ 
বিকাশ চাপা পড়ে গেছে । তবু মাঝে-মধ্যে এনিয়ে যথেষ্ট আলোড়ন 
স্থষ্টি হয়েছে । 

নারীর প্রধান আকর্ষণ তার রূপ। অতএব যুগ যুগ ধরে নারীর 
রাপে আকৃষ্ট হয়ে পুরুষ পতঙ্গের মতে তার প্রতি প্রধাবিত হয়েছে, 
তার মন নারীর “মোছিনী-মুত্তির স্থৃতীক্ষ নয়নবাণে বিদ্ধ” হয়েছে” 
অতএব স্বাভাবিকভাবেই এসব উপন্যাসের একটা বিদ্ারী,জংশু -জাড়ে 
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রয়েছে নারীর রূপকল্পনা। এই কল্পনায় কোন বালিকার বিশাল 
পটলচের। চক্ষু ছুটি হইতে প্রেমিক জনকে আয়ত্ব করিবার জন্য 
গম্ভীর কটাক্ষ শর নিক্ষিপ্ত হয়--তাহার আকর্ণ-বিস্তারিত ধহুকন্বরূপ 
জধুগল, তাহার ঈষছুচ্চ অথচ সৌন্দর্য্যবর্ধক চারু নাসিকা, নুন্বর 
পাতলা ওষ্ঠাধরঃ হংস সদৃশ গ্রীবাদেশ, চারু মৃণাল ভূজ, ক্ষীণ কটি 
দেশ, ম্ুদ্দর চরণাবিন্দ এসব দর্শনে লোক মুগ্ধ হয়, সমস্ত শরীরে 
তাহার সৌন্দর্য্য খেলিতেছেঃ সরলতা তাহার চারু বদনমণ্ডলে 
বিরাজমান””৫১ক , কখনো অন্যকে মনে হয়, “বোধহয় বিধাত। বিরলে 
বঙ্সিয়া এই অপাধিব সৌন্দর্য্য স্গ্টি করিয়াছেন। স্সিগ্ধ জ্যোতিপূর্ণ 
আয়ত নয়ন, সুক্মাগ্র নাসিকাঃ মুক্তাপাতির ন্যায় দর্শনাবলী । 
ললাট ক্ষুদ্র_দ্বিতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় স্থষমা-দীপ্ত। কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশ 
রাশি অতি আনন্দদায়ক । তাহার সর্বাজেই যেন লাবণ্যলহুরী 
ক্রীড়া করিয়া ফিরিতেছে ।”*৯ এজাতীয় রূপবর্ণনার আদর্শ যে 
মধ্যযুগীয় ত যে কোন পাঠকের চোখে পড়বে । এছাড়া অল্পকথায় 
নারীর রূপকে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরার প্রয়াসও অনেক 
উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায় ।৫২ 

নারীপ্রসঙ্গ যখনি আলোচিত হয়, তখনি অবরোধের কথা এসে 
পড়ে । মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসে অবরোধপ্রসঙ্গ নানাভাবে 
উপস্থাপিত হয়েছে । তবে সাধারণভাবে প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই 
অবরোধপ্রথ। চিত্রিত হয়েছে । সে কারণে এসব উপগ্যাসে প্রায়ই 
পূর্বরাগ নেই। কিন্তু এই প্রথার অন্তরালে নিম্পেষিত নারীসত্তার 
আর্তনাদ ও অবমাননা বহু লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । ফলে 
তাদের অনেকে এই প্রসঙ্গে ধর্মের বিধান অস্বীকার করতে চেয়েছেন 
কখনো কখনে! তা সাধারণ আচরণের ভেতর” , কখনে! প্রকাশ্য 
বিরোধিতার মাধ্যমে | তবে পাড়ার্গায়ে বোরখার প্রচলন ছিলো 
নাৎৎ নারীর রূপ যাতে পুরুষের দৃষ্টিসীমায়- না আসে, তার জন্যে 
সাধারণ অবরোধ ছাড়াও নানাপ্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো। 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৩৫৭ 


ট্রেনে মেয়েদের আক্র থাকেন। বলে অভিজাত কর্তার। ট্রেনে মেয়ে 
চলাচলের বদলে নৌকায় যাতায়াতই বেশি পসন্দ করতেন** , গরুর 
গাড়িতে করে এলেও ট্রেনে ওঠার সময় বা ট্রেন থেকে নামার সময় 
চারিদিকে কাপড়ঘেরা পাল্ধীর সাহাধ্য গ্রহণ করা হতো ।৫* 
পান্ধীর মুখ খুলে ট্রেনের দরজার সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া হতো । 
গ্রামাঞ্চলে নারীর। বেশির ভাগই নৌকায় চঙ্গাচল করতো |” কারণ 
নৌকায় পর্দার স্থবিধে তুলনাযুলকভাবে বেশি । এর প্রতিক্রিয়াও 
বিভিন্নভাবে প্রদশিত হয়েছে_য। সাধারণতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে আত্ম- 
প্রকাশ করেছে ।*৯ এছাড়া চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত 
হয়েছে । কোন কোন উপন্যাসে এই বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা কর] হয়েছে৬, কখনো বা সর্বাঙ্গে কাপড় দিয়ে ডাক্তার 
দেখিয়ে একটা আপোষ রফা টানা হয়েছে ।৬১ হিন্দু সমাজেও 
অবরোধ ছিলো 1৬২ কোন কোন উপন্যাসে এই প্রথার সমর্থনও 
ছুর্ক্ষ্য নয় ।৬5 

পর্দা, অবরোধ এবং এজাতীয় লানাপ্রকার নির্যাতন সত্বেও এই 
সময়কার উপন্যামিকের। বিভিন্নভাবে নারীর স্বাতন্ত্র্যবোধের জয়গান 
করেছেন । এক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, যদিও নারীর প্রায় 
উপন্যাসেই নিজেদের পুরুষের দানী ও চরণাশ্রিতারপে প্রকাশ 
করেছে, তথাপি পুরুষের। তাদের মর্যাদ। স্বীকারে কুষ্টিত নয় ।৬৪ এই 
বোধ কখনো এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যে, পুরুষ নারীর প্রভাব 
অস্বীকার করতে তো! পারছেইনা, উপরস্ত তাকে নারীর লোভ ও 
লালসার যোগানদার হিসেবে কাজ করতে হচ্ছে-__তার ইচ্ছে থাক 
বানা থাক ।৬ নারী ইচ্ছে করলেই তার অধিকার আদায়ের জন্যে 
আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে । কিন্তু তাতে নারীত্বের বিজয় 
নেই», বরং ত্বামী পরিত্যাগ করলে আইনের সাহায্যে তাকে 
বশীভূত না করে দেখানো! উচিত যে? বিবাহিত জীবনই নারীর জন্যে 


শেষ কথ] নয় ।৬* কোন উপন্টাসে নারীর অসহায়তার জচ্যে ক্ষোভ 
--ই৩ক 


৩৫৮ বাওল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


প্রকাশ কর হয়েছেঃ কেন নারী অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে 
দাড়ায়না 1৯৮ 

এছাড়! নারীর নানাপ্রকার দেষক্রটিও উপন্যাসগুলোতে দেখান 
হয়েছে, সেগুলো নানাপ্রকার সামাজিক সমন্বয় স্ষ্টি করেছে । এসব 
দোষক্রটির ভেতর রয়েছে স্বামীর ঘরের জিনিষ পত্র চুরি করে বাপের 
বাড়িতে পাচার কর।৬৯, সৎসস্তান বা আশ্রিতের প্রতি ছুর্বযবহার"* 
নারীর পরনিম্দা"», সপত্বীবিদেষ এবং তৎসংক্রাস্ত অনুভূতি” 
ইত্যাদি । এছাড়া এতিহাসিক পটভূমিকায় ন।রীকে স্বামীহস্ত্রীরূপেও 
দেখানে৷ হয়েছে যার মুলে কাজ করেছে সপতীবিদ্বেষ 1" 
ঘা, 
এসব উপন্াসে বিবাহ লম্পর্কেও নানাপ্রকার ধারণ। প্রকাশ করা 
হয়েছে । বিবাহ সম্পর্কে আলোচনায় বিধবা! বিবাহও রয়েছে । 
যদিও বিধবা বিবাহ মুসলমানের জন্যে কখনোই সমস্যা ছিলোনা, 
তবু বর্ণহিন্দুদের দেখাদেখি এই সমাজেও সমস্যাটি দেখ] দেয়। 
বিধবা-বিবাহ চালু থাকায় এসব উপন্যাসে আক্ষেপ করার চিত্র যেমন 
রয়েছে", তেমনি কখনে। কখনেো। যে বিধবা বিবাহ বন্ধ হয়ে 
গিয়েছিলে। তাও দেখানো হয়েছে :” বিধবা বিবাহ চালু থাকলেও 
কুমার পুত্রের সঙ্গে বিধবা নারীর বিয়ের ব্যাপারে সংস্কার তখনো 
বিদ্যমান ছিলো 1৬ এমনিতে ব্যাপকভাবে বিধবাবিবাহ চালু 
থাকলেও*"", আশরাফ সম্প্রদায়ের সদস্তর। বিধব1 বিবাহের ব্যাপারে 
একেবারেই গররাজি ছিলেন ।*৮ 

হিন্দু সমাজের প্রভাবে বিস্তৃত যৌতুকপ্রথাও এসব উপন্যাসে 
আলোচিত হয়েছে; সাধারণভাবে যৌতুক প্রদানের রীতি স্বীকৃত 
হলেও এর বিরু-দ্ধও মতামত প্রদান করা হয়েছে ।*৯ যৌতুকের জগ্চ্ে 
লাঞ্চনার চিত্রও”* বিরুদ্ধ মতেরই শামিল। অবশ্য কোন কোন 
উপন্যাসে শ্বশুরের খরচে লেখাপড়ার চিত্র যেমন রয়েছে”», তেমনি 
অভাবের তাড়নায় শ্বশুরের কাছে পড়ার খরচ দাবিও চোখে পড়ে” 


বাগুলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৩৫৯ 


তবে অধিকাংশ উপন্যাসে এই প্রথার প্রচলন প্রাচ্ছন্নভাবে দেখানো 
হয়েছে । 

বিবাহপন্ধতির চিত্রও এসব উপন্যাসে দেখা যায়। বিবাহ যে 
পটভূমিতে দেখানো হোক না কেন: প্রায় চিত্রেই বাঙালীয়ান। 
আরোপ করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় ৮৩ এছাড়া বহ্দেশে 
অনুষ্ঠিত বিবাহের বেশির ভাগেই গতানুগতিক বিবাহপন্ধতি অচ্ুস্ত 
হয়েছে ।৮৪ তবে বিবাহের কনেদেখা এসময়কার মুসলমান লেখকদের 
জন্যে একটা সমস্যা হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছিলো । কারণ ধর্মের 
স্ম্ম ব্যাখ্যা ভেদ করে এই নিয়মের স্বরূপ আবিষ্কার কর: অনেকের 
পক্ষেই সম্ভব ছিলোন:, ফলে হিন্দুদের কনেদেখা যেমন সমালোচিত 
হয়েছে”, তেমনি বিয়ের আগে বরকনে পরস্পরকে দেখার ও জানার 
স্থযোগ পায়না বলে আক্ষেপও করা হয়েছে ।৮* 

বাল্যবিবাহ মুসলমান সমাজে খুব উৎসাহিত হতো! বলে মনে 
হয়না। কারণ প্রায় উপন্থাসেই পাত্রীর বয়সের ব্যাপারে লেখকগণ 
সচেতন । ফলে বাল্যবিবাহপ্রথা সরাসরি প্রত্যাখ্যাত যেমন 
হয়েছে”, তেমনি “অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ দিলে, তাদের 
সন্তান-সন্ততি প্রায়ই রুগ্ন, ক্ষীণকায় এবং স্বল্লায়ু হয়”, বলেও 
অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে ।৮* বিবাছের অনুভূতি প্রায়ই পরস্পর 
সম্পূরক । অর্থাৎ নারী হেমন পুরুষের দাসী হিসেবে তার পায়ে 
নিঙ্জেকে সপে দিয়েছে” তেমনি পুরুষও বিয়েকে নারীর পায়ে দাসখৎ 
লিখে দেওয়া বলে উল্লেখ করেছে ৯” এছাড়া বিয়ের পর বরকনের 
মুখ চাওয়া-চাওয়ি ( শাহ-নজর )৯১, ফুলশঘ্যা, ও ফিরানী”২ ইত্যাদি 
বিষয়েও লেখকদের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে । একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য 
যে, বিবাহবিচ্ছেদের ( তালাক ) ঠিত্র মুসলিমরচিত বাঙল উপন্যাসে 
একেবারেই হর্লভ-__অন্ততঃ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো নয়। 
তবে পারিবারিক আভিজাত্যবোধের তাড়নায় একটি বিবাহ 
বিস্দের চিত্র দেখা যায়-_যেখানে নায়ক তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 


৩৬০ বাঙল। উপন্যাসে মুসলয়ান লেখকদের অবদান 


কাজটি করেছে ।৯ এছাড়া ব্যক্তিগত জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার 
পরিপ্রেক্ষিতে তালাক প্রদানের একটি চিত্রও রয়েছে ।৯৪ এই ছুটে। 
বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ সাদৃশ্য লক্ষ্যযোগ্য। তা হলো 
নায়কের প্রতিক্রিয়া এবং নায়িকার শোচনীয় পরিণাম । এই উভয় 
দিকই লেখকের মানসিকতা জানার জন্কে বিশেষ প্রয়োজন । 
মুসলিম সমাজে সর্বাধিক জটিল সমস্যা হলো বহুবিবাহ । ইসলাম 
ধর্মে একত্রে চারটি পর্যন্ত বিয়ে করা সিদ্ধ ।৯ সে হিসেবে এই প্রথাকে 
অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু একথ। সর্বজন স্ব'কৃত 
যে, কোন স্ত্রীর পক্ষেই সপত্বী নিয়ে পরিপূর্ণ স্থখে বসবাস করা সম্ভব 
নয়। কারণ মানুষ প্রেম-পরিণয়ের ব্যাপারে এত স্পর্শকাতর য়ে, 
এক্ষেত্রে কোনপ্রকার যুক্তিতর্ক চলেনা । সেই দৃষ্টিতঙ্ষি নিয়ে বিবেচনা 
করলে এর অশুভ প্রভাব সমাজে পড়বেই । তবু কেউবা বহুবিবাহ 
সমর্থন করেছেন*», অনেকে এর সমালোচনা করেছেন বিরুদ্ধ 
মতামত প্রদানের মাধ্যমে 1৯ অনেকেই সতীনের সঙ্গে স্থখে সংসার 
যাপনের চিত্র যেমন একেছেন৯৮* তেমনি অনেকেই দেখিয়েছেন 
পাব্র-পাত্রী প্রথমে ম্বখী না হলেও নান। ঘাতপ্রতিঘাতের মাধ্যমে 
পরে সতী হয়েছে ।৯ আবার বহু নারী সারাজীবন সুখের মুখ 
দেখেনি 1১ গোলাম মোস্তফা এই ব্যাপারে ছুকুল রক্ষ। করেনছন। 
কারণ তার উভয় উপন্যাসেই প্রথম স্ত্রী স্বামীর অতৃপ্তি উপলব্ধি করে 
তাকে দ্বিতীয় বিয়েতে প্ররোচিত করেছে বটে, কিন্তু দৈবছুবিপাকে 
একজনের মৃত্যুর পর তাদের জীবনে স্থথ নেমে এসেছে ১০১, অন্যত্র 
বিচ্ছেদ ও মৃত্যুজনিত কারণে নেমে এসেছে ট্রাজেডি, সুখ নয় ।১০২ 
সাবিক অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, মুসলিম এতিহাসিকদের মতামত বহু 
বিবাহের প্রতিকূলেই ছিলো । 
ঙ. 
বঙ্গদেশের ছুটি প্রধান অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমান । অতএব সমাজ 
জীবনে তাদের সম্পকের প্রভাব পড়বেই | সেজন্যে এসব উপন্যাসেও 
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তার বু রূপ রয়েছে । কোন কোন ওপন্যানিক নির্জল। ছিন্দ্ুজীবন 
নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন, যাতে মুসলিম চরিত্র নেই বললেই 
চলে ।১০* এততন্ারা মুসলমানদের উৎসাহ, অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের 
যেমন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি সৌহার্দেরও । এছাড়া প্রায় সব 
উপন্যাসেই হিন্দু চরিত্র রয়েছে ।৯০৪ এসব চরিত্র নির্মাণে মুসলমান 
লেখকদের উদার ও নিরপেক্ষ ভূমিকা সত্যি প্রশংসার চযোগ্য। 
এছাড়া হিন্দুঘরে মুসলমানের সন্তান প্রতিপালনের মাধ্যমেও১** উভয় 
সম্প্রদায়ের ভেতর ভালো সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়৷ যাচ্ছে । 
মুসলমানদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হিন্দুদের অংশগ্রহণের চিত্রে ১০৬ 
হিন্দু মুসলমান স্থসম্পর্কের আভান যেমন রয়েছে, তেমনি হিন্দু 
মানসের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে মুসলমানদের সচেতনতার প্রমাণও 
পাওয়া যাচ্ছে। এই নচেতনতা স্বতোৎসারিত। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখষোগ্য যে, এই হিন্দ্রু লেখকদের উপন্যাসে তুলনামূলকভাবে 
মুনলিম চিত্র খুবই কম ছিলো । অবশ্য এর কারণ রয়েছে । এছাড়া 
হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ব্যাপারে উভয় সম্প্রদায়ের আকাঙ্খার কথাও 
এসব উপন্যাসে নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে ।১০" 

হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের সর্বাধিক বিতকিত দিক হলো হিন্দু- 
মুসলিম প্রণয় । এই প্রণয়চিত্রের একদিকে আছে হিন্দু লেখকদের 
উপন্যাসে বিধৃত হিন্দু পুরুষের সঙ্গে মুসলিম মহিলার প্রেমের 
প্রতিবাদ; অন্যদিকে উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ প্রেমের চিত্র। প্রথম 
কারণটিতে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে, তাকে অস্বীকার করা যায় 
না। একারণে এসব চিত্রের৯** শৈল্পিক মুল্য শৃন্যের কোঠায়। 
কারণ তাঁর এসব উপন্মাসের মাধ্যমে চরিত্রস্থ্টির চেয়েও বেশি 
গুরুত্ব প্রদান করেছেন মুসলমানদের একতরফা গুণাবলী বিশ্লেষণে 
যা নানাভাবে হিন্দু মহিলাদের তাদের প্রতি আকর্ষণ করেছে। এসব 
লেখকের সাধারণ মনস্তাত্বিক জ্ঞান আছে বলেও মনে হয়ন1 ৷ দ্বিতীয় 
পর্যায়ে রয়েছে নরনারীর হৃদয়নিঙড়ানো ভালোবাসার চিত্র- যার 
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সামাজিক ব্যাখ্যা সহজ ও যুক্তিসঙ্গত। এসব প্রেম কাহিনীর 
পেছনে লেখকের পূর্বরাগচিত্র অস্কনের আকাঙ্খাই বেশি কাজ 
করেছে । কারণ, অবরোধের কঠিন নিগড়ে বীধা মুসলিম পারি- 
বাপিক জীবনে পূর্বরাগের ম্রযোগ একেবারেই ছিলোনা-__হিন্দুতো 
দূরের কথা, মুললমানের পক্ষেও মুসলিম অস্তঃপুরে প্রবেশ লিষিদ্ধ 
ছিলো । একারণে মুসলিম নরনারীর ক্ষেত্রেও পূর্বরাগের সুযোগ 
ছিলে অত্যন্ত সীমিত । ফলে এই সুযোগ গ্রহণ করতে হয়েছে 
হিন্দু পরিবারের সঙ্গে মিশে । প্রণয় একতরফ। হওয়ার কারণও 
তাই । এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রেম ও পরিণয় উপলব্ধি করার মতো! 
শিক্ষা__যা হিন্দ্ুনমাজেই ম্লভঃ মুসলমান সমাজে নয়। এসব 
উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, হৃদয়বৃত্তি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 
নিরপেক্ষ দৃ্টিতির প্রকাশ । এসব লেখক জানেন, সমাজ ও ধর্মকে 
স্বীকৃতি প্রদান করা ছাড়া কারো কাছ থেকেই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা 
পাওয়া যায় না । এসব প্রেমের ক্ষেত্রে মিলনের চিত্র যেমন রয়েছে১০৯ 
তেমনি ব্যর্থতার চিত্রও কম নয়।৯১* আবার কিছু কিছু একতরফা 
প্রেমের চিত্রও রয়েছে ।১১১ 

কিছু কিছু উপন্যাসে নদী বা পুকুরের ঘাটে হিন্দু রমণীদের 
স্নানের দৃশ্য দেখা যায়।৯২ এসব দৃশ্যে লেখকের শুধু সৌন্দর্যই 
দেখেছেন। ফলে কোন প্রকার বিকৃতি দৃশ্যগুলোকে ভারাক্রান্ত 
করতে পারেনি । কাজী আবছুল ওছুদ সাহেবের “নদীবক্ষে' এই 
ধরণের দৃশ্যে কোন কোন চরিত্র বিকৃত রুচিকর মন্তব্য করেছে বটে, 
কিন্ত নায়ক তার প্রতিবাদ করেছে । এসব দৃশ্যে মুসলিম রমণীর 
অনুপস্থিতির কারণও ডাল্লথিত অবরোধ প্রথার কড়াকড়ি । ব্যতিক্রম 
শুধু নঞ্জিবর রহমান সাহিত্যরত্বের “আনোয়ারা' | 
6. 
এছাড়া শহর ও গ্রামের নানাপ্রকার সমন্যাও এসব উপন্যাসে বিধৃত 
হয়েছে । এসব সমস্যার নানামুখী গতি লেখকদের সমাজচেতন। 
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সুচিত করে। 

এলব সমন্যার ভেতর রয়েছে ব্যবসায়ীদের ভেতর দুর্নীতি । 
শহরের বিভিন্নস্থানে ব্যবসায়ীদের কারসাজি, খা্াদ্রব্ো নানাপ্রকার 
ভেজাল১১৪ এসব ছুনাঁতির শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে । এছাড়া 
যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক বি ধাঁয়ে অর্থাগমের চিত্রও দেখা যায়।১১* এসব 
কাজকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে বিশ্লেষণ কর৷ হোক না কেন, 
এগুলো সামাজিক অপরাধ টব আর কিছুই নয়। বহু উপন্যাসে 
ডাকাত এবং তাদের অবস্থার চিত্রও রয়েছে । এসব ডাকাতের 
সাধারণ ঘটনাধারাতো। আছেই১১৬, কখনো কখনো ডাকাতের ভেতরে 
লেখকেরা মনুষাত্ববোধও আবিষ্ষার করেছেন ।১১* গ্রামের ভেতর 
অনুষ্ঠিত নান প্রকার গানবাজনার আসর এসব চুরি-ডাকাঁতির 
উৎস ১৯৮ 

ঘুষ উৎকোচের চিত্রও এসব উপন্ঠাসে পাওয়া যায়। কেউ ভালো 

রে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্তে গ্রামের মোড়লদের ঘুষ 

দিচ্ছে১১৯, কেউবা ঘুষের টাকায় জমিদারী কিনে হজ করে এসে 
ধর্মীয় প্রচারণার মাধ্যমে মানুষের হুর্গতি টেনে আনছে 1৯০ উপরস্ত 
ঘুষ খাওয়ার অপরাধে চাকুরীচ্যুতির প্রমাণও আছে ।২২১ এছাড়া 
রয়েছে নারী অপহরণ ও নারী নির্যাতন। নারী অপহরণের পেছনে 
নানাপ্রকার কারণ কাজ করেছে । কখনো এই কাজ সংঘটিত 
হয়েছে ইন্জ্রিয়লালসা চরিতার্থ করার জন্যে, কখনো বা বিয়ে 
করার, উদ্দেশ্যে১১৩, কখনো প্রতিহংস৷ চরিতার্থতার জন্যে১২৪ নারী 
নির্যাতনের ভেতর রয়েছে ভুঙগগ ধারণার বশবতার হয়ে সন্দেহ১২ৎ, 
প্রহার১২৬, সাময়িকভাবে পরিত্যাগ৯২* নানাভাবে স্ত্রীকে স্বামী গৃহে 
যেতে বাধাকরণ১২” এবং তালাক ।১২, এর ভেতর তালাক ও প্রহারের 
প্রতিক্রিয়৷ উভয় ক্ষেত্রেই ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে । 

থানা-পুলিশ ও মামলা-মোকদ্দমার চিত্রও এসব উপস্তাসে প্রচুর 
পাওয়া ষায়। এসব চিত্র অন্কনের ক্ষেত্রে মীর মশাররফ হোসেন 
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যে দক্ষত। প্রদর্শন করেছেন, তা সত্যি ছুর্লভ। “উদাসীন পথিকের 
মনের কথা' এবং “গাজী মিয়ার বস্তানী'তে তিনি তো প্রকৃতপক্ষে 
সার ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া ফোন 
কোন উপন্যাসে সাধারণ মামলাকে কেন্দ্র করে পুলিশের ব্যবহার 
ও অর্থগ্রহণের চিত্র যেমন রয়েছে ৯০০, তেমনি দাল। উপলক্ষ্যে পুলিশী 
সুলভ প্রকৃত আসামীর স্থলে নিরপরাধ লোক গ্রেফতারের চিত্রও 
রয়েছে .১৩১ বৃটিশ রাজত্বের কল্যাণে সর্বস্বান্ত হওয়ার যেসব পথ 
সম্পর্কে মামরা অহরহ সচেতন? তার ভেতর প্রধান ভূমিকা পালন 
করেছে মামলা-মোকদ্দমা । এসব উপন্টাসের অনেক ক্ষেত্রেই মামলা 
মোকদ্দমায় পড়ে সবশ্বান্ত হওয়ার চিত্র যেমন রয়েছে১২» তেমনি 
এসব মামলাকে কেন্দ্র করে শুভবুদ্ধির জাগরণও ছুলক্ষ্য নয় ।১ 

এছাড়াও রয়েছে গ্রাম্য দলাদলি১৩৪ গ্রামে দরিদ্র জনসাধারণের 
প্রকৃত অবস্থা১৩, অতীত ও বর্তমানের সাধারণ চিকি€সা ব্যবস্থা ১০৬ 
ইত্যাদি। 

মুসলমানদের বিশেষণ নিয়ে তৎকালে বহু বিতক অনুষ্ঠিত 
হয়েছে । একশ্রেণীর হিন্দু লেখক মুসলমানদের এমন সব বিশেষণে 
ভূষিত করেছেন যে, তা অনেকক্ষেত্রেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করে। 
এমন অবস্থা মুসলমানদের উপন্যাসেও যে নানাপ্রকার রূপ নিয়ে 
আত্মপ্রকাশ করবে তা খুবই স্বাভাবিক । ৫সয়দ ইসমাইল হোসেন 
শিরাজী তার “রায়নদ্দিনী উপন্যাসের উপক্রমণিকায় বাঙালী ও 
মুনলমানদের আলাদাভাবে দেখিয়েছেন_ যাতে বরাবরই “বাঙালী, 
বলতে হিন্দ্রদেরই বুঝানে। হয়েছে । হিন্দু কর্তৃক ভদ্রলোক বেশি 
ন। মুসলমান বেশি প্রশ্ন," এবং “ভদ্রলোকের পাড়ায় মুসলমানকে” 
থাকতে না দেওয়ার ইচ্ছার১৩৮ মাধ্যমে যেমন এই প্রশ্তটিকে সামনে 
টেনে আন হয়েছে, তেমনি এই প্রবণতাকে ব্যক্ষবিদ্রেপও করা 
হয়েছে ।১৯ প্রসঙ্গ হঃ উল্লেখযোগ্য যে, বন্ধিমচন্দ্র বা উনবিংশ শতাবীর 
মারে তুয়েকজন লেখক মুসলমানদের বিশেষণ নিয়ে যেমন নানা 
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াবে ব্যঙ্গবিজ্্রপ করেছেন, তেমনি জ্ঞাতে হোক বা অজ্ঞাতে হে৷ক 
পরব কালে শরৎচন্দ্রের মতো লেখকও এই প্রভাব এন্ভাতে 
পারেননি । শরৎচন্দ্র “শ্রীকান্ত উপন্যালে খেলার চিত্র অঙ্কন করতে 
গিয়ে “বাভালী ও মুসলমান” ছাত্রদের ভেতর একটা! সীমারেখা টেনে 
দিয়েছিলেন '১৪* লে ছিসেবে মুসলমান লেখকের বরং চেতনাবোধের 
পরিচয়ই প্রদান করেছেন । কারণ সবক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য 
ছিলোনা । 

এমব উপন্যালের কোন কোন স্থলে মৃত্যু দৃশ্য অস্থিত হয়েছে । 
এসব দৃশ্যে একক ম্ৃত্যুর চিত্রই বেশি ।১৪১৯ কখনো বা স্ৃত্যুদৃশা 
নেপথ্যে রেখে কাহিনীর গতি সামনের দিফে টেনে নেওয়। হয়েছে১৪২ 
সৃত্যুর একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন নৃরল্পেছা খাতুন বিদ্যা- 
বিনোদিনী তার “লাত্মদান” উপন্যাসে | নায়ক খোরশেদ আলির 
সৃভ্যুসংবাদ শুনার পর গ্রামবাসীদের মেই বাড়িতে আগমন এবং ম্বত- 
দেহ কবরস্থ করার প্রাকালে বাড়ির নারীপুরুষের বুকফাটা আর্তনাদ 
একেবারে বাশ্তৰ থেকে আহত ॥ এসব উপন্যাসে জন্মদৃশ্য গুলোও 


চক্ষুগ্রান্থ নয় । 
॥ভুই। 


ক. 

মুনগিম সাংস্কৃতিক জীবনের একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে শিক্ষা । 
কারণ শিক্ষা! ছাড়! সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্ভব নয়। অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে 
ঘুসলমানর্দের অনপ্রসরতা ছিলে। দিবালোকের মতো স্পষ্ট । এসব 
উপন্যাসে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কারণ সম্পর্কে 
অনেকে আতান প্রদান করেছেন । গ্রামে স্কুল-কলেজের অপ্রতুলতার 
দরুণ লেখাপড়ার ন্ুযোগ ছিলোনা । বিস্তশালীদের ধারণা, গ্রামের 
*ম্কুলে ব্যবসায়ী হিন্দু ও কৃষিজীবী মোসলমানের ছেলে-পিলেই 
অধিকাংশ পড়ে । তাহাদের উচ্চশিক্ষার আবশ্যক কি 1”১০ তবু 
বত উৎসাহী দরিদ্র সম্তান প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুহ্ধ করে শিক্ষা- 
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লাভ করেছে 1১৪৪ এদের বেশির ভাগেরই অবলম্বন ছিলো জায়গির। 
অনেককেই আঘথিক অসচ্ছলতার দরুন মাঝপথে লেখাপড়া বন্ধ 
করে দিতেও ছয়েছে '১৪ দারিদ্র ছাড়াও মুসলিম শিক্ষাবিস্তারের 
পেছনে আভিজাত্যের অহমিকা এবং আলেমদের ফতোয়াও প্রভূত 
পরিমাণে বাধ! সৃষ্টি করেছিলো। কারণ তারা শিক্ষাকে ঘ্বণার 
চোখে দেখতেন ।৯** তবে অনেকগুলে। উপন্যাসেই নায়ক-নায়িকার 
ভেতর শিক্ষান্রাগ দেখা যায়।৯৪৭ তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে 
ইংরেঞ্জি শিক্ষাপ্রবর্তন করতে না পারলে মুসমমানদের উন্নতি নেই 1১৪৮ 
এমনকি জমিদার বা জমিদার তনয়ের ভেতরও এই উৎসাহ হর্পক্ষয 
নয়।১৪৯ ফলে তারা নানাভাবে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পথে 
সহায়তা করেছে । কখনে! অর্থের বিনিময়ে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে১০, 
কখনো বা নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের 
মুসলমানদের শিক্ষার পথ ম্থগম করতে হয়েছে ।৯১ এমনকি মৃত 
ব্যক্তির নামে পাঠাগার৯»২ ও বিদ্যালয়১৫০ স্থাপনের দৃষ্টাস্তও রয়েছে । 

শুধু তাই নয়ঃ এসব উপগ্যাসে স্ত্রীশিক্ষার আভাসও রয়েছে । 
যদিও তখনো পর্ষস্ত স্ত্রীলোকের লেখাপড়ার নামে অনেকেই আতকে 
উঠছে ১৫৪, তবু স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে এসময়কার ওঁপশ্যাসিকের যথেষ্ঠ 
আগ্রহের পরিচয় প্রদান করেছেন। এই পরিচয় নানাভাবে ব্যক্ত 
হয়েছে । কখনো প্রয়োগিক শিকার গুণগাণ প্রসঙ্গে ১, কথনে। 
ব্যক্তিগত পর্যায়ে শিক্ষাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে১* কখনো 
কখনো ব্যক্তিগত ব। সঙ্গবন্ধ প্রচেষ্টায়), কখনো বা মৃত ব্যক্তির 
স্মৃতি রক্ষার্থে স্ত্রীশিক্ষা প্রাধান্য লাভ করেছে ।১৮ তবে ন্বার্থপর ও 
প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবর্গ সর্বদাই স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধিতা করেছে১৯ 
_ তাতে ব্যাপকভাবে জলসিঞ্চন করেছে অবরোধ প্রথা । 

এই সময় অনেক ক্ষেত্রেই উচ্চবংশে শিক্ষার কদর ছিলোন। 
উচ্চবংশে শিক্ষার অমর্যাদা কখনে! বিস্তশাপী মেয়ে বিয়ে দেওয়ার 
জন্যে দরিদ্রের ভেতর থেকে শিক্ষিত ও চরিত্রবান ছেলে অন্বেষণে 
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আত্মপ্রকাশ করেছে*৮, কখনে! বা সাধারণ বিরোধিতার ফলে 
শিক্ষালাভের স্যোগ না ঘটায় ।৯*১কারণ গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকদের 
উচ্চশিক্ষার প্রতি কোন আকর্ষণই ছিলোন] ।৯ 

এছাড়াও নানাভাবে এসব উপন্যাসে শিক্ষাপ্রসঙ্গ এসেছে । বৃত্তি 
পাওয়ার পর শিক্ষকদের দাওয়াৎ করে খাওয়ানে৯*০, জ্ান-বিজ্ঞান 
ও চিত্র-ভাক্র্য সম্পর্কে সচেতনতা1১৮৪, বিজ্ঞানবিত্বেষ১৯, কবি ও 
কবিতার নিন্দা,» ইত্যাদি । এই লময় সরকারী সাহায্য ছাড়াও 
স্থলে পরিচালনার প্রমাণ যেমন পাওয়া যায়১৮*, তেমনি স্কুলে মুসলমান 
ছাত্রের সংখ্যাল্লতার খতিয়ানও মিলে ।১৬৮ 

মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসের উম্মেষ পর্বটি একটি বিশেষ 
কারণে মুসলমানদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ । তখন মাতৃভাষা নিয়ে 
মুসলমানদের ভেতর যথেষ্ট আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছিল! । ফরিদ- 
পুরের নওয়াব আবছুল লতিফ ১৮৮০ -খীঃ হাণ্টার কমিশনের সামনে 
সাক্ষ্যপ্রদানকালে আশরাফ মুসলমানদের মাতৃভাষা উর্ঘবলে ঘোষণা 
করার পর থেকেই এই বিতর্কের স্বচনা । সম্ভবতঃ একারণেই এসব 
উপন্যাসে মাতৃভাষা প্রসঙ্গ এসেছে । এসব উপন্যাসের অনেক- 
গুলোতেই পাত্রপাত্রীদের বাঙল] বই পড়তে দেখা যায়।১৯৬৯ এসব 
বইয়ের ভেতর উল্লেখযোগ্য হলো অক্ষয়কুমার দত্তের “চারুপাঠ” 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগরের “বর্ণপরিচয়* “বোধোদয়' ও “সীতার বনবাস", 
মাইকেল মধুদ্দন দত্তের “মেঘনাদবধ কাবা' ইত্যাদি । মোহাম্মদ 
লুৎফর রহমান ইংরেজির তুলনায় বাঙল। ভাষার প্রতি অধিক গুরুত্ব 
প্রদান করেছেন ।১৭* এই মনোভাব সেকালের পক্ষে ছিলো বৈল্লবিক। 
শুধু তাই নয়, নারীদের ভেতরও রীতিমতো ভালো বাঙলাচর্চার 
দৃষ্টান্ত রয়েছে ১১ উর্ছ* আরবী ও ফারসী ভাষার চর্চাতো তখন 
ছিলোই। কখনো নায়ক-নায়িকা শুধু উর্ঘ শিখেছে১'২, কখনো বা 
তাদের শিক্ষ। শুধু কোরআনে সীমাবদ্ধ ছিলে11১*০ ব্যবহারিক জীবনে 
উদ্ঘ বেশ চালু ছিলো । একারণেই উর্ঘ জানা ছাড়া কলকাতায় 


৩৬৮ বাসতল। উপন্যাসে মুদলমান লেখকদের অবদান 


টিউশনি পাওয়া যেতোন। 1১৭৪ 
থ. | 

গ্লাম-বাডাল। জুড়ে কুসংস্কারের আখড়া । এসব কুসংস্কারের 
উৎপত্তিস্থল নিয় করা কঠিন। কারণ, এর কিছু কিছু আবহমানকাল 
থেকে লোকজীবনে প্রচলিত, কিছু ধর্মভিত্তিক, আবার অনেকগুলে। 
বিদেশ থেকে আসত । আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের ফলে আজ 
নগর জীবনে এসব কুসংস্কার বিলুপ্ত হতে চলেছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে 
এখনো তার প্রতাপ কম নয়। 

মুনলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসে এপব কুসংস্কার নানাভাবে আত্ম 
প্রকাশ করেছে । নবজাত শিশুর প্রতি অধিক মনোষোগকে কেন্দ্র 
করে যেসব কুসংস্কার গড়ে উঠেছে তার ভেতর একটা হলো৷ নবজাত 
শিশুর শিয়রে দোয়াত-কলম প্রদান-__ঘার দ্বারা শিশুর শিক্ষার প্রতি 
আগ্রহ স্ষ্টি হয়, তেমনি স্ৃতিককেক্ষের দ্বারদেশে মাছ ধরার জালের 
টুকরো। এবং তেরিশ কাটার একটা ডাল থাকলে শিশুর কোন 
অনিষ্ট হয়না ।১৭ অনুরাপ তাবিজ, ফু' দেওয়া, তেলপড়া, পানিপড়া 
ইত্যাদির চিত্রও এসব উপন্যাসের কোন কোনটিতে দেখা যায় 1১৬ 
মোহাম্মদ লুৎফর রহমান তার একটি উপন্যাসে হিন্দুদের অনুকরণে 
বধুবরণের জন্যে দেউডী'তে কলাগাছ ও মঙ্গলঘট এবং ঘটের মুখে ফুল 
ও ফুলের পাতা স্থাপনের চিএ্র অঙ্কন করেছেন ।১ পানি তুলতে 
কলসীর দড়ি ছেড়াকে শুভ কাজের পক্ষে বিদ্ব মনে করে আত্মীয় 
স্বজনের মনে মারোপিত বিশ্বাসও১৮ এই কুসংস্কারেরই প্রকারভেদ । 
কাজী আবছুল ওহুদ তার “নদীবক্ষে' উপন্যাসে ছুটে। বাস্তবচিত্র 
অঙ্কন করেছেন। এর একটা হলো, দুর থেকে আসায় স্ত্রী তার 
ব্বামীকে ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করছে, অনুরূপ বাইরে থেকে 
আসার পর মা তার ছেলেকে কোন জিনিসে হাত দিতে বারণ 
করছে। একই গ্রন্থে দেখ! যাচ্ছে নায়ক শুভকাজে বাইরে যাওয়ার 
সময় তার প্রেমিক। তাকে পেছন থেকে ডাকায় মা শঙ্কিত হয়ে তাকে 


হালা উপন্যাসে নুঁদলর্মান লেখকদের অবদাঁন 5৬$ 


আবারে ঘরে ঢুকে একটু বসে রওয়ানা হতে বলছে । এসবে 
হিন্দুরই অনুক্করণ এবং এরকম আশঙ্কার যে ফোন বাস্তব ভিত্তি নেই, 
সেকথাও অন্য চরিত্রের মুখে বলা হয়েছে 1১৯ এই পরস্পরবিরোধী 
বিশ্বাসই গ্রামের ক্ষেত্রে বাস্তব । “জুমার নমাজাত্তে বিবাহের লগ্ন” 
স্থিরীকৃতির১৮* পেছনেও সেই একই পরম্পরবিরোধী ধ্যানধারণ। 
কাজ করেছে। 
কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে এসব উপন্যাসে ঘুক্তবুদ্ধি-চর্চারও প্রচুর 

সিদর্শন রয়েছে । কখনো পা্রপান্্রীর হাবভাব ও চালচলনে এই. 
কোধ চালিয়ে দেওয়া হুয়েছে১৮৯ কখনো! বা হিন্দু মুসলমানের 
ভেতর একই দোষগুণ প্রদর্শনের মাধামে১৮২, কখনো ধর্মের উদায় 
বাখাপ্রদানের মাধামে 1১৮০ এই বোধ এঁতিহাসিক সত্যঃ 
নির পণের ক্ষেত্রেও ছুলক্ষ্য নয়-_যেখানে মানবিক আবেগ-অনুভ্ভীতির 
কাছে হিন্দুমুললিম একাকার 1১৮৪ শেখ আবছুর রহিম বুদ্ধিজীবীদের 
উচ্চাকাঙ্খার নিন্দা করে বিকাশের ক্ষেত্রে এক একটি বাধা হিসেবে 
ব্যক্ত করেছেন ।১৮ৎ নিছক জানার জন্য সংস্কৃতচর্চাও এই ধারণার 
পরিপোষক ।১* এই প্রসঙ্গে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলে! মোহাম্মদ 
নজিবর রহমান সাহিত্যরত্বের বিশ্বাস । নায়ক-নায়িকার সংলাপের 
মাধামে তিনি বলতে চেয়েছেন, মসজিদের চেয়ে স্কুল-মাদ্রাসা স্ঠাপম 
অনেক ভালো | মংলাপটি উদ্ধাত হলো &. 

“একদিন নূরী স্বামীকে কহিল, আল্লার ফঁ্র্জে এধন ্ 

আমাদের স্বচ্ছল 'জবশ্থা । বাড়ীর,  উপূর একটি মসঙ্জিদ 

দিলে হয় না। 

নূর ৷ মসর্জিদে টাকা ব্যয় হইবে, মার্াসা ও তোমা 

স্কুলের ভিত্তি সমূহ করিয়া লওয়া আমি ভাল মনে করি । 

নূরী । ধর্্মকার্ধ্যে অসত ? 

নূর । এরূপক্ষেত্রে ঘোর অসতই বটে। নূরী নূরের মুখের 

দিকে চাছিল। 


রঙ পলি 
কর 


৩৭০ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


নূর সাহেব কছিলেন, যেখানে পানির অভাবে লোকে কষ্ট 
তোগ করে, সেখানে পুকুর খনন ন৷ করিয়া মসজিদ প্রতিষ্ঠা 
করিলে কোন পুণ্য বা লাভ নাই । এই তথ্যটি দেশের 
মুনলমানেরা তলাইয়া বুঝিতেছে না। কলিকাতা, ঢাকা 
ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বড় বড় শহরে যেখানে সেখানে 
অসংখ্য মনজিদ দেখা যায় কিন্তু জাতীয় স্কুল মাদ্রাস। 
একটিও খুঁজিয়৷ পাওয়া যায় না। মফঃম্বলেও প্রায় একই 
দশা। কিস্তু এইটি মোসলমানদিগের অবনতির একটি 
মুখ্য কারণ ।' ১৮ 

সেদিনের পক্ষে এজাতীয় চিস্তাভাবন। কি পরিমাণ বেল্পবিক ছিলে 

তা আজ অনেকের পক্ষেই ধারণা কর সম্ভব হবেনা । কারণ 

লেখক যুগ ধর্মের বিরুদ্ধে মতামত প্রদান করেছেন। 


গ. 


চাল-চলন, খাওয়া-দাওয়া, আচার ব্যবহার ইত্যাদি নানাপ্রকার কার্ধ্য 
কলাপের মাধ্যমে সেদিন মুসলমান লেখকের৷ নিজেদের ধ্যানধারণ। 
ব্যক্ত করেছেন। এতে স্বাতন্ত্র্য ও সমন্বয় উভয় ধারারই সন্ধান 
পাওয়া যায়। 

ধুতি তখনকার দিনে সাধারণভাবে চালু ছিলো । ফলে শিক্ষিত. 
অশিক্ষিত, ধামিক অনেকেই ধুতি পরতো ১৮৮ টুপ সাধারণভাবে 
চালুথাকলেও শিক্ষিতর। পরতোন1 ১৯ টুপি নিয়ে স্কুলের ছাত্ররা ব্যঙ্গ- 
বিদ্রপও করতো 1১৯ ছড়ি ও “আনোয়ার পাশ] টুপি" ছাড়াও১৯১ 
আতর মাথানোকেও আভিজাত্যের লক্ষণ হিসেবে গণ্য কর] হতো ।১৯২ 
এছাড়াও হকার সাহায্যে ধুমপান ব্যাপকতাবে চালু ছিলো ১৯: 
মুসলিমরচিত বাঙল! উপন্টাসের অনেক স্থলেই লাঠির মহিমা কীতিত 
হয়েছে--কখনো ব্যবহারের ক্ষেত্রে১৯৪, কখনো গুণগাণ ও আক্ষেপের 
মাধ্যমে 1১৯ সন্বোধনেরর ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে “আদাব' 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকত্দর অবদান ৩৭১ 


বিনিময়ের চিত্র রয়েছে,১৯* কারণ, “আসসালামো আলায়কুম'-এর 
বদলে আদাব প্রদান করাটাকে সেদিন ভালোলোকের সঙ্গে উঠাবসা 
করার সফল ছিসেবে গণ্য করা হতো] 1৯৯ এছাড়া বিদেশী জিনিস- 
পত্রের প্রতি আকর্ষণ একদেশদশরী সংস্কৃতিচর্চার ফল হিসেবে 
বিবেচিত হতে পারে । মুসলমানের নাম প্রায়ই আরবী । তবে 
কোথাও বাঙল। নামে মুসলমানেরা আপত্তি করে বলে স্পইই উল্লেখ 
করা হয়েছে১৯৯, আবার মুসলমানের নাম উচ্চারণে অবাঙালী ও 
হিন্দুদের অন্থবিধের কথাও তরকচ্ছলে বিবৃত হয়েছে২*-_যদিও এর 
মুপে কাজ করেছে সত্যিকার ভাষাবিভ্রাট । কারণ মুসলমানের নাম 
প্রায়ই আরবী ভাষায় । 

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এসব উপন্যাসের লেখক বৃদ্দ 
নানাভাবে বিচারবিশ্রেষণ করেছেন । কোথাও প্রত্যক্ষভাবে পাশ্চাত্য 
সভ্যতার সমালোচনা করা হয়েছে*২০১ কোথাও বা শহরের ক্রেদাত 
চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে এই ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে২২। কখনো 
কখনো বিজাতীয় শিক্ষা ও পোশাকপরিচ্ছদ প্রসঙ্গে পাশ্চাতাসভ্যতা 
সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে 1২৩. এছাড়া রয়েছে ফ্যাসানের 
সমালোচনা২৪, পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে মুসলিম সভ্যতার তুলনা- 
মুলক আলোচনা, জমিদার ও নবাবদের ইংরেজ্জান্বকরণ২ এবং 
জমিদারদের গ্রামত্যাগ২* ইত্যাদি । কোন কোন উপশ্যাসে এই 
সভ্যতা আধুনিকতার ধ্যানধারণ৷ হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেছে 1২০৮ 
এই ধ্যানধারণার মুলে জলসিঞ্চন করেছে ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
প্রতি সরল আকর্ষণ। এছাড়' কোথাও কোথাও বাবু-সংস্কৃতিকে 
ব্যঙ্গ করা হয়েছে অত্যন্ত কঠোরভাবে 1২৯ ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে 
একটা কৌতুককর ব্যাপার হলো. প্রায় উপন্যাসেই চাকর, মাঙ্গি 
এবং এজাতীয় নীচশ্রেণীর লোকেরা উর্ঘবা হিন্দুস্থানীতে কথাবার্তা! 
বলে ২১ এই মনোভাবের উৎস কোথাও ব্যক্ত হয়নি। তবে এর 
পেছনে সেন্দনের মাতৃভাষাবিতক কাজ করে থাকতেও পারে । 


৩৭২ বাঙল। উপন্যাসে মুকবামান লেখকদের আরদষ্জ 


॥ তিন ॥ 

ক. 
আধুনিক ধ্যানধারণার ঘাতপ্রতিঘাতে আজ ধর্মের আবেদন অনেক 
কমে এসেছে । কিন্তু মুসলিমরচিত উপন্যাসের আদিষুগে ধর্ম নানা 
ত্বাবে এই সমাজকে প্রভাবিত করেছিলো । যদিও বাড়ালী সর্বদাই 
সমন্বয়বাদী ছিসেবে স্থপরিচিত, তবু ব্ুটিশ সাম্রাজ্যবাদ শাসন, ও 
শোষণ প্রতিষ্ঠার জন্যে তাদের ভেতর জটিল ভেদনীতির সচনা করে । 
এই ভেদনীতি যেসব মাধ্যমকে অবলশ্বন করে বাণুব রূপ লাভ 
করেছে তার ভেতর ধর্মেরও একট] বিশেষ ভূমিকা ছিলো । . 

এসব উপন্যাসে সর্বাধিক আলোচিত হয়েছে হিখৃদুধর্ম। অনেক 
গুলো উপন্যাসে হিন্দুধর্ম ও আচারঅনুষ্ঠানের ব্যঙ্গবিজ্রপ ও 
সমালোচনা রয়েছে । এসব সমালোচন! সবই যে বিদ্বেষ প্রস্তুত তা 
নয়। তবুটিকি নিয়ে ব্যঙ্গ করা বাহিন্দুদের গুম্ষকে “উড্ভডীয়মান 
শ্বেতশকুনে”'র সঙ্গে তুলনা করা কিংবা পুজার ঠাকুরের অস্তরের 
বিশ্বাসবে উপহাস করা তীব্র বিদ্বেষরই বহিপ্র কাশ 1৯১১ পুনর্জন্মবাদে 
বিশ্বাস হিন্দুদের ধর্মেরই অংশ, তবু তা নিন্দিত হয়েছে২১,, অঙ্ুরাপ 
নিন্দিত হয়েছে রথ দেখা ।২১১ কারণ রথ দেখার নামে মানুষ মুলত: 
নাকি পাপই সঞ্চয় করছে ২০ স্বার্থমিদ্ধির জন্যে ছিন্দুসমাজের নিম্দা- 
ভাষণ২১* সুবোধ্য, কিন্তু হিন্দুদের গোলাম, ভাই বা কাফের সম্বোধন 
সম্পূর্ণ বিদ্বেষপ্রস্থত 1২-৬ 

হিন্দুপ্রনঙ্গে সবাধিক কৌতুককর দিক হলো, হিন্দু কর্তৃক হিন্দু 
ধর্মের নিন্দা । এই নিন্দার যুলে জলসিঞ্চন করেছে ধর্মাস্তকরণ। 
এসব চিত্রও নানাভাবে উপন্য।সে প্রদশিত হয়েছে । কখনো সরাসরি 
ছিন্দুধর্ম ও আচারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারের মাধ্যমে২১, কখনো বা 
মুদ্ধক্ষেত্রে মুললিম সৈন্যের সাহস ও রণনৈপুণ্য দেখে হতাশ হয়ে 
হিন্দুদর ভীরুতার নিন্দা করতে গিয়ে২১৮, নতুবা হিন্দু দেবদেবীর 


বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৩৫৩ 


অবমাননা করে২১» তারা নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করেছে। 
এছাড় মুসলমানদের চেহার। দাড়ি, পোষাক পরিচ্ছদ যেমন হিন্দুদের 
ভালে! লেগেছে২২*” তেমনি তাদের আজানের আওয়াজ “দেবালয় 
মুখরিত-করা কীাসর-ঘণ্টার কর্কশ কোলাহল”__এর তুলনায় মধুর 
মনে হয়েছে২২১ এসব কাজ বা কথ যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ কর! যাবে 
না। এছাড়া বহু উপন্যাসে উৎকট হিন্দুবিদ্বেষও নানাভাবে প্রচারিত 
হয়েছে । এই বিদ্বেষের ক্ষেত্রে সৈয়দ আবুল হোসেন, টসয়দ 
ইসমাইল হোসেন শিরাজী ও মোজাম্মেল হকের ভূমিকা অগ্রগণ্য । 
প্রতিক্রিয়াজাত উপন্যাস রচন1 কর। সত্বেও মতীয়র রহমান খান 
এজাতীয় যুক্তিহীন বিদ্বেষ তেমন প্রচার করেননি । এই ক্ষেত্রে 
কাজী ইমদাহুল হক শিক্ষাঙ্গনে মুসলমানদের চাকুরীপ্রসঙ্গে হিম্দু 
প্রধান শিক্ষকের যে ভূমিকার কথা বিবৃত করেছেন২২২ বা কাজী 
আবছুল ওছুদ উঠতি মুসলমান চাকুরেদের আড্ডায় হছিন্দ্র প্রাতি- 
যোগীদের সম্পরকে যেসব মন্তব্য করেছেন২২ সেগুলে। ছিলে। সেদিন 
বাস্তব সত্য--তা যত অপ্রিয়ই হোকন৷ কেন। 

তবে অন্য ধর্মপ্রসঙ্গে মুসলমান লেখকেরা তুলনামূলকভাবে উদার । 
এই উদার ব্যাখ্যার শীর্ষে রয়েছে ব্রাহ্ম ধর্ম । এই ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের 
পেছনে যেসব কারণ প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত সেগুলো হলে তাদের 
সংস্কারহীন জীবনযাত্র ২২৪, ওদার্য২২৭, €সবাপরায়ণতা২২৬, স্ত্রী- 
স্বাধীনতা২২ ইত্যাদি । তবু গোঁড়া হিন্দুরা তাদের দেখতে পারেন! 
“শুধু ঈর্ষা আর নীচ-মনার দরুন ।”২২৮ শুধু তাই নয়, তাদের বিশ্বাস 
“মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময় যদি বঙ্গদেশের মুসলমানের অবস্থা 
ভাল থাকিত, তবে চিস্তাশীল উন্নত হিন্দু সম্প্রদায় ত্রাঙ্গধর্ম বলিয়। 
এসলামের নৃতন শাখা বাছির করিতেন না।”২২» কোন ধর্ম সম্পর্কে 
এর চেয়ে বড় প্রশংসা আর কি হতে পারে? শ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি 
মুূললমানদের আকর্ষণের মুল কারণও সেই সেবাপরায়ণতা- যা 


মিশনারীদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে ।২৩* বৌদ্ধদের 
--২৪ক 


৩৭৪ বাঙল। উপন্য।সে মুসলমান লেখকদের অবদান 


সম্পর্কে সরাসরি কোন মন্তব্য নেই, তবে তাদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন 
ছলক্ষ্য নয় .২৩১ এতিছাসিক পটভূমিকায় হিন্দুধর্মে প্রচলিত সহমরণ 
প্রথাও কোন কোন উপন্যাস প্রদশিত হয়েছে ।২০১ 


খ 


মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসের একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে 
ইসলাম ধর্মের প্রচার । এই প্রচার কাজে লেখকেরা নানাপ্রকার 
পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন । কোন কোন লেখক তাদের উপন্যাসে 
মযহাবী বিতর্কের চিত্র তুলে ধরেছেন ।২৩ মযহাবী বিতর্ক সেদিনকার 
মুনলিম ধর্্মসমাজকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিলো । এই বিতর্কের 
ভেতর প্রচার প্রবণতাই বেশি । এছাড়। হিন্দুদের নানাপ্রকার আচরণ 
প্রনঙ্গেও তৎকালীন লেখকেরা ইসলাম ধর্মের মাহাত্্য বর্ণনা 
করেছেন ।২৩৪ কোন কোন উপন্যাসে স্পরিকল্লিত ধর্্মপ্রচারের 
নিদর্শনও রয়েছে এসব পরিবল্পনা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, 
কখনো নায়ক বা নায়িকা কর্তৃক ধর্মোপূদেশ প্রদানের মাধ্যমে৯২৩৫ 
কথখনে৷ হিন্দুদের কোন আচার-অহুষ্ঠানের সমালোচনাপ্রসঙ্গে ২ 
কখনে। ব! ভিন্নধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে বহুসের নামে ।২৩" এছাড়া বু 
উপন্যাসে মিলাদ মাহফিলের চিত্র দেখাযায়। এসব মাহফিলের 
নেতৃত্বে প্রায়ই নায়ক বা নায়িকা অংশগ্রহণ করে থাকে '২* কখনো 
সাধারণ ধর্মকর্মের ম্যায় বাইরের লোক মিলাদ পড়েন ।২৯ এসব 
উপন্যাসে ব্যাপক মিলাদ পাঠের কোন কারণ ব্যাখ্যা কর] হয়নি । 
কারণ মিলাদ ধর্মেই একটা অঙ্গ । তবু মিলাদ নিয়ে ইসলাম 
ধর্মবিশারদদের ভেতর প্রচুর মতভেদও লক্ষ্য করা যায়। ওয়াহাবী 
বলে কথিত ধর্মসম্প্রদায় মিলার্দের বিভিন্ন অন্ুশাসনের ব্যাপারে 
ভিন্নমত পোষণ করেন ।২৪* সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী মহররম 
উৎসব বর্ণনাপ্রসঙ্গে পরোক্ষভাবে এদের সমালোচনা করেছেন 1২৪১ 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমান সমাজের যে অংশটির চিত্র এসব 


বাঙুল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৩৪৫ 


উপন্যাসে পাওয়। যায় তার ওয়াহাবীবিরোধী এবং ইংরেজের সমর্থক 
বলে পরিচিত । 

এছাড়া অন্যান্য ধমাঁয় বিধান সম্পর্কেও লেখকদের ভেতয় 
সচেতনতা লক্ষ্য কর! যায়। বিভিন্ন বিপদ-আপদে জেকফের বা 
হরীসন্কীর্তনকে অবশ্য২৪২ ধর্মকর্মের চেয়েও কুসংস্কারের অন্তভূক্ত কর! 
উচিত । তবে বিপদকালে আল্লার নাম বেশি উচ্চারণ করার ব্যাপায়ে 
কোর মানের বাণীর কথা স্মরণ করে২৪৩ এই কাজটিকে ধর্মের অধ্যায়ে 
আলোচনা করা হলো । ইসলাম ধর্মে সুদ হারাম বলে লেখকদের 
অনেকে এর নিন্দা! করলেও২৪৪, সুদ সম্পর্কে সহনশীল ও যুক্তিবাদী 
মাননসিকতাও লক্ষ্য করা যায় ।২৪৫ এছাড়া রোজা, নামাজ ও জাকাতের 
চিত্রও এসব উপন্যাসে দেখা যায়। নায়ক-নায়িকারা (প্রায় 
উপন্যাসেই ) নামাজ পড়ে থাকেন, কেউ কেউ জাকাতও প্রদান 
করতেন 1২৪৬ হজের দৃশ্য তেমন নেই । কারণ এসব উপন্যাসে 
লেখকেরা যে সংগ্রামশীল জনগোষ্ঠীর চিত্র অঙ্কন করেছেন 
তাদের প্রায়ই এসেছে নিয় বা সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে-_ 
যাদের আথিক সঙ্গতি তেমন ছিলোনা । তবু ছুয়েকটা সাধারণ চিত্র 
যেমন দেখা যায়২৪৭, তেমনি অবৈধ অর্থের সাহায্যে সমাজে প্রতিপত্তি 
লাভের পর হজ গমন করার চিত্রও রয়েছে 1২৪৮ এসব ক্ষেত্রে 
লেখকের নিন্দাই বেশি প্রতিধবনিত। 

এছাড়া এসব উপন্যাসের একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে 
ধর্মবিশ্বাসনির্ভতর 'অলৌকিকতা । এসব অলোৌকিকতায় রয়েছে 
পানিপড়া ও ফু" দিয়ে রোগমুক্তি২৪৯, তাবিজ ও তেলপড়ায় হিষ্রিরিয়! 
রোগের নিরাময়, খাসি সদকা দেওয়ার পর ব' প্রার্থল! করে 
নিজের জানের বিনিময়ে রোগমুক্তি২৫৯, মুসঙগমান পীরের 
অলোৌকিকতা২২ ইত্যাদি । এই পর্বে লোককাহিনীনির্ভর উপন্যাস- 
সমূহে বণিত অলোৌকিকত২* সন্নিবেশিত হলো না । কারণ সেগুলোর 
সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নেই । এছাড়া কোন কোন উপন্যাসে ধর্মীয় 


৩৭৬ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


নেতাদের যুক্তিবাদ ও ওদার্যকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে ।২৫৪ 

এসব উপন্যাসে ধর্ম ও ধমীঁয় অন্ুশাসনকে নানাভাবে ব্যঙ্গ কর। 
হয়েছে । এই ব্যঙ্গের প্রধান লক্ষ্যস্থল পরান্নজীবী ধর্মব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়-যাদের কেউ পীর-মুরিদীর মাধ্যমে*৫৭ কেউ মোয়াযযেনী 
করে২৫৬, কেউবা মাজারের খাদেম হিসেবে" অর্থ উপার্জন করছে । 
এছাড়া উর্ঘফারসীর বিচিত্র সবককে যেমন ব্যঙ্গ করা হয়েছে২৫৮, 
তেমনি না বুঝে খোতবা পড়া বা তোত। পাখির মতো কোরআন 
পড়াও সমালোচিত হয়েছে 1২৫৯ 


গ. 


এসব উপন্যাসের একট] বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ধর্মাস্তকরণ। 
বিশাল হিন্দু জনসাধারণের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ একটি এতিহাসিক 
সত্য। ধীয় গৌড়ামী, সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ইত্যাদি নানাকারণে 
হিন্দু ও বৌদ্ধদের নিজধর্ম পরিত্যাগ করে মুসলমান হতে হয়েছে । 
এই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্মের ওুদার্য এবং মুসলিম সমাজের 
সহানুভূতি ও সংবেদনশীলতা যে বহুলাংশে কাজ করেছে তা বলাই 
বাছল্য। যে বিশেষ কারণে হিন্দু ও বৌদ্ধদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
করতে হয়েছে, সেই একই কারণে বঙ্গদেশের বর্ণহিন্দুরা একাজ 
থেকে বিরত থেকেছে । কিন্তু মুনলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসে যেসব 
ধর্মাস্তরণের চিত্র রয়েছে, তার বেশির ভাগই ব্রাক্গণ এবং ছুয়েকটা 
কায়স্থও দেখা যায় । কিন্তু উপন্যাসে নিম্নবর্ণের হিন্দু বা বৌদ্ধদের 
ধর্মাস্তরণের চিত্র একেবারেই নেই । শুধু তাই নয়, বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ নরনারী মুসলমানদের ধমীঁয় ভাব ও গুদার্য দেখে 
ইসঙ্গাম ধর্ম গ্রহণ করেছে ।২* মুসলিম পীরের *জ্ঞানগর্ভ অম্বত- 
নিস্যন্দিনী বক্তৃত। শ্রবণে পাঁচ হাজার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত'”-_-এর ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণের চিত্র যত হাস্যকর হোকনা কেন২৬১ তাকে হার মানিয়ে 
গেছে সম্গ্যাসীদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবার জন্যে অপরাধীর মতো 


বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৩৭৭ 


বসে থাকার চিত্রটি ২৬ সব চাইতে মজার কথা হলো, যে পীরের 
গুণ প্রভাবে এতগুলো সন্ন্যাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো সেই 
“ব্যান্রচন্মাসনে” উপবিষ্ট “তেজঃপুঞ্জ মু দিব্যকান্তি দরবেশ” 
বারোমাস রোজা রাখলেও ““রাত্রিতে সামান্য কিছু হৃঞ্ধরুটা ও ফলমুল 
ভক্ষণ করিতেন । মৎস মাংস স্পর্শও করিতেন না”২৮১-_যা মুত: 
হিন্দু সন্্যাসীদেরই আদর্শ । এছাড়া কৃলীন-কায়স্থদের ধর্মাস্তরণের 
চিত্র যেমন রয়েছে২*৪ তেমনি সাহেব-মেমের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের চিত্রও 
দেখা যায় ।২৬ উপরস্ত মুসলমান কর্তৃক শ্ীষ্টান ধর্ম গ্রহণের চিত্রষেমন 
হুলক্ষ্য নয়২৬৬, তেমনি পুনঃধর্মস্তরণের চিত্রও রয়েছে__যার মুলে 
কাজ করেছে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা, বিশ্বাস নয় 1২৬ এই চিত্রটিতে একটা 
বিশেষ ধারণা কাজ করেছে বলে মনে হয়। মুসঙ্গমান নারী-পুরুষের 
ধর্মাস্তরণের চিত্র একেবারেই বিরল । এর কারণ নানাপ্রকার হতে 
পারে । কিন্ত এসব উপন্যাসে যে এক-মাধখান। চিত্র রয়েছে, তার 
মুলে ধর্মীস্তরণের কারণ হিসেবে কাজ করেছে দারিদ্র্য--যেমন 
হিন্দুদের ক্ষেত্রে কাজ করেছিলো সাম্প্রদায়িক নির্যাতন । 


॥ চার ॥ 


ক. 

মুসলিম রচিত উপন্যাসে মধ্যযুগীয় ইতিহাসের উপাদান ব্যবহারের 
ক্ষেত্রে ধর্মবোধই সর্বাধিক ক্রিয়াশীল । প্রাচীন ইতিহাসের চিত্র 
প্রায় নেই বললেই চলে। এর কারণ, সম্ভবতঃ প্রাচীন ইতিহাস 
সম্পর্কে অজ্ঞত?» অথবা অপ্রয়োজনীয় বোধেও লেখকের প্রাচীন 
ইতিহাস সম্পর্কে নীরব থাকতে পারেন । 

মধ্যযুগীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে সর্বাধিক আলোচিত বিষয় হলো 
সম্রাট আকবরের ওুদার্ধ এবং সম্রাট ওরঙ্গজীবের গৌঁড়ামি। এই 
ছটি ব্যক্তির ভেতর মুলতঃ কাজ করেছে ছুটি ভাবধারা-__যার উদ্দেশ্য 
সাম্রাজ্য সংরক্ষণ । তারা ছটো পরম্পরবিরোধী পদ্ধতি অবলম্বন 


৩৭৮ বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদ'ন 


করেছেন মাত্র । এর ভেতর প্রায় প্রত্যেকটি প্রসঙ্গে আকবরের 
নীতি নিন্দিত হয়েছে, উরঙ্গজীবের নীতি হয়েছে সমধিত ।২৬৮ শুধু 
তাই নয়, এসব উপন্যাপে আকবরের হিন্দ্রঘেষা নীতিকে ব্যঙ্গ- 
বিদ্রুপ যেমন কর! হয়েছে২৯৯, তেমনি তার রাজপুতনীতিকে প্রচারণা 
বলেও উল্লেখ করা হয়েছে 1২৭ মোঘল যুগে কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে 
“রাজপুত বা ভারতবাসীদের” সংগ্রামকেও একজন গুপন্যাসিক 
প্রশংসা করেছেন :২'১ একটি উপন্যাসে কারারুদ্ধ সআ্াট শাহজাহানের 
সঙ্গে সম্রাট ওুরঙ্গজীবের হ্ব্যবহারের চিত্রও যেমন রয়েছে২*২, 
তেমনি একটি উপন্যাসে উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে ওউরজজীবের 
মৃত্যুর পর মোঘল সআজ্যের অভ্যন্তরে স্থষ্ট বিশৃঙ্খলার প্রতিও পাঠ- 
কের দৃষ্টিআকর্ষণ করা হয়েছে ।২৩ বনু উপন্যাসে মুসলিম রাজ- 
পুরুষদের সঙ্গে হিন্দু মহিলার বিয়ের কথ! উল্লেখ করা হয়েছে 1২৭৪ 
এছাড়। মোঘল হেরেমে নারীর অবাধ বিচরণের চিত্রও দেখা যায়। 
সম্রট আকবরের জীবদ্দশাতেই তার পুত্র সেলিমের গৃহে প্রহরীর 
কাজ করতো নারী ।২৭? 

এসময় -যসব এতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়েছে তার মুলে তীব্র 
সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি যেমন কাঞ্জ করেছে»২'৬ তেমনি ইতিহাসের 
প্রতি আগ্রগত্যের ছাপও রয়েছে ।২”* তবে সাধারণভাবে উপন্যাসে 
কিছু ইতিহাসবিকৃত্তি থাকেই । 


খ. 
এসব উপন্যাসে সমকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কেও চেতনাবোধ লক্ষ্য 
করা যায়। যেহেতু এই সময়কার রাজনৈতিক ঘটনাধারাই বিভর্ক- 
মূলক, সেহেতু তার প্রভাব আম্ুপাতিক। 
এসব উপন্যাসের একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে স্বদেশী, 
সন্ত্রসবাদী ও খেলাফৎ আন্দোলন । এসব মান্দোললকে লেখকের 
নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন । কোন কোন উপন্যাসে সরাপরি 


বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৩৭৯ 


এসব আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হয়েছে,২৭* আবার 
কোন কোন উপন্যাতনস এসব আন্দোলনকে হুজুগ বলেও আখ্যায়িত 
কর] হয়েছে ২* অন্বরূশ এসব মান্দোলনের পক্ষেও অনেকে 
নানাভাবে নিজ নিজ মতামত প্রদান করেছেন। কখনো সরাসরি 
এসব আন্দোলনের পক্ষে মতামত প্রদান করা হয়েছে” কখনো 
বা পারিপাশ্থিক চরিত্রে আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে 1২৮১ 
এছাড়া উপন্যাসের নায়কদের কেউ আসামীপক্ষের উক্িল,২৮২ কেউ 
বা নিজে সন্ত্রাসবাদী, অতএব বাবার “খানবাহাছুর' উপাধিতে 
অসন্তষ্ট ।২৮ এই উপন্যাসে লখক এসব আন্দোলন সম্পর্কে 
তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত করেছেন । 
সেদিন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিক। প্রসঙ্গে নানা- 
প্রকার বাধ্যবাধকতার প্রতি কাজী নজরুল ইসলামের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হয়েছিলে! বলেই তিনি তার উপন্যাসে একজন মুসলিম সন্ত্রাসবাদীর 
চিত্র অঙ্কন করেছেন এবং এই প্রসঙ্রে সেদিনের মতভেদটি ফুটিয়ে 
তুলেছেন 1২৮৪ মহাত্ম' গান্ধী প্রসঙ্গ যেমন এসব উপন্যাসে রয়েছে, 
তেমনি শ্রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযের দলত্যাগ প্রসঙ্গও দেখা যায়২৮ 
_-য! লেখকের প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান ধারণার পোষকতা করে মাত্র । 
একই লেখক তার উপন্যাসে মুসলিমবিরোধী হিন্দু জাতীয়তাবাদের 
প্রচারণার নিন্দ। করেছেন, তেমনি বাঙালীর সমালোচনার নামে 
হিন্দৃবিদ্বেষ প্রচার করেছেন ।২* 

এসব উপন্যাসে ইংরেজপ্রসঙ্গও এসেছে । এসেছে কখনে তার 
গুণগান করতে গিয়ে*৮* কখনো বা তার বিরূপ সমালোচনার 
উদ্দেশ্যে 1৮” স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চরকা কাটার পরে 
যেমন বক্তব) রয়েছে»১** তেমনি তার বিরুদ্ধেও ।২৯* একটি উপন্যাপে 
স্বরাং্জের বিরুদ্ধেও বক্তব্য রাখা হয়েছে ,২৯ এছাড়া সমকালীন 
যেসব সমস্যার প্রতি সেদিনের লেখকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিলো, 
তার ভেতর উল্লেখযোগ্য হলে! গো-কোরবানী ও পা নিয়ে দাক্ত1-২৯২ 


৩৮০ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


এবং স্বদেশানুর!গ ।২৯* 
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পাদটীকা 


সাঁফউদ্দীন আহমদ £ সৈয়দ সাহেব । 

আবদুল মালেক চৌধুরী £ স্বপ্নের ঘোর 

কাজী ইমদাদুল হক £ আবদুল্লাহ । 

সাঁফিউদ্দীন আহমদ £ সৈয়দ সাহেব । 

আকবরউদ্দীন ঃ মাটির মানুষ । 

মোহাম্মদ শাহজাহান £ নিমক-হারাম | 

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী 2 ফিরোজা বেগম, (“রাজা -নবাবাঁদগের আশা 
ত্যাগ করে অত্যাচারত যারা-_-উৎপীঁড়ত যারা, ত।দিগকেই প্রাতীহংসাপরায়ণ 
করতে হবে ।”)। 

মোহাম্মদ লুংফর রহমান ঃ রায়হান । 

আবদুল ফাত্তাহ কোরেশী £ সালেহা ৷ 

মোহাম্মদ নাঁজবর রহমান সাহত্যরজ্জ £ গরীবের মেয়ে । 

কাজী ইমদাদুল হক £ আবদুল্লাহ । 

বন্দে আলী মিয়া ঃ ঘূণি হাওয়। । 

মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ৪ পল্লী-সংসার । 

মোমতাজউদ্দীন আহমদ £ জীবনের সাথী । 

কাজী আবদুল ওদুদ £ আজাদ ; কলিমউদ্দীন আহমদ ? লায়লা । 

সাঁফউন্দীন আহমদ £ সৈয়দ সাহেব । 

মোহাম্মদ নাজবর রহমান সাহত্যরত্র £ প্রেমের সমাধি । 

সাঁফউদ্দীন আহমন্গ ঃ সৈয়দ সাহেব । 

কাজী আবদুল ওদুদ £ নদীবক্ষে । 

আকবরউদ্দীন £ মাটির মানুষ । 

সৈয়দ আবুল হোসেন £ কপালকুগুল৷ বা সখের সতীন । 

কাজী ইমদাদুল হক £ আবদুল্লাহ । 

সাঁফউন্দীন আহমদ ঃ সৈয়দ সাহেব । 

মোহাম্মদ নাঁজবর রহমান সাহত্যরজ্র & প্রেমের সম।ধি, গরীবের মেয়ে ; কাজী 
আবদুল ওদুদ ঃ আজাদ । 


বালা উপজ্াদে মুস্জামান লেখকদের অবদান ৩৮ই 


২৫ মোহাম্মদ কোরবান আলা £ মনোয়ারা ; কাজী নজরুল ইসলাম £ মৃত্যুক্ষুং ; কাজী 
আবদুল ওদৃদ £ আজাদ । 

২৬ কাজী ইমদাদুল হক £ আবদুল্লাহ । 

২৭ মোহাম্মদ কোরবান আলী £ মনোয়ারা । 

২৮ মোহাম্মদ নাঁজবর রহমান সাহত্যরহ্র £ প্রেমের সমাধ। 

২৯ কাজী ইমদাদুল হক £ আবদুল্লাহ ; কাজী আবদুল ওদুদ £ আজাদ । 

৩০ মোহাম্মদ নীজবর রহমান সাহত্যরত্র £ প্রেমের সমাধি। 

৩১ মোহাম্মদ নাজবর রহমান সাহত্যরত্ন ঃ আনোয়ারা ; খোন্দকার মহাম্মদ আবুল্যাএদ্ 
চোখের আলে। ; (“বদ্যা ত আর সুপারিশ অপেক্ষা জোর নয় ।”) 

৩২ মোহাম্মদ রহমতউল্লা ৪ সফুরার পারিণাম । 

৩৬৩ মোহাম্মদ নাজবর রহমান সাহত্যরত্র £ আনোয়ার) ; মোহাম্মদ বেলায়েত আলী ঃ 
মিলন কুটির ; বন্দে আলী মিয়া £ ঘৃণি হাওয়।। 

৩৪ মোহাম্মদ নজবর রহমান সাহত্যরত্ন £ প্রেমের সম্নাধ ; সাঁফিউদ্দীন আহমদ £ 
সৈয়দ সাহেব ; মোহাম্মদ লুৎফর রহমান £ প্লায়হান । 

৩৪ এম. মাঁনর হোসেন £ অপারিচিতা। 

৩৬ “ঁকন্তু আল্লাহ ব্যবসায় বৈধ করেছেন, কিন্তু সুদ 'নাঁষদ্ধ করেছেন। “কারআন 
শরীফ, আল-বাকারাহ, অস্টান্রিংশ অনুচ্ছেদ, ২৭৫ আয়াত । কাজী আবুল ওদ্ুদু 
অনুদিত, ৫৪ । 

৩৭ কাজী ইমদাদুল হক £ আবদুল্লাহ । 

৩৮ আকবরউদ্দীন £ ম;টির মানুষ ; বন্দে আলা ময় £ ঘূণি হাওয়া। 

৩৯ কাঁলমউদ্দীন আহমদ £ লায়লী ; আবুল ফজল £ চোঁচর। 

৪০ মোহাম্মদ আবদুল হাঁকম $ পল্লী-সংসার। 

৪১ সাঁফিউদ্দদীন আহমদ ঃ সৈয়দ সাহেব । 

৪২ কাজী ইমদাদুল হক £ আবদুল্লাহ । 

৪৩ মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী £ বঙ্গের জামদার । 

৪৪ কাজী ইমদাদুল হক £ আবদুল্লাহ । 

৪৫ এম. মনির হোসেন £ অপাঁরচিতা। 

৪৬ এম. মনির হোসেন £ অপারাঁচত। ; কাজী নজরুল ইসলাম ৪ কুহোলিকা । 

৪৭ সাঁফউদ্দীন আহমদ ঃ সৈয়দ সাহেব; বেগম রোকেয়। সাদাওয়াৎ হোসেন £ পদ্দরাগ, 
কার্জী আবদুল ওদুদ 8 নরদীবক্ষে । 


৩৮২ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


৪৮ 


৪৯ 


&০ 


মোহাম্মদ বেলায়েত আল £ মিলন কুটির; মোহাম্মদ গোলাম জিলানি ঃ ভুলের 


বাধন ; মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী £ বঙ্গের জাঁমদার । 


মোমতাজউদ্দীন আহমদ £ জীবনের সার্থী; কার্জী ইমদাদুল হুক £ আবদুল্লাহ ; 


নূরল্লেছ। খাতুন বিদ্যা বনোঁদনী ঃ আত্মদান ; আবুল ফজল £ চোঁচর। 


মীর মশাররফ হোসেন £ বিষাদ সিন্ধু । 


&১ক মোহাম্মদ আজ্জরমন্দ আলী £ প্রেম-দর্পণ । 
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মোহাম্মদ কোরবান আলী £ মনোয়ার। । 

কাজী আবদুল ওদুদ ঃ নদীবক্ষে ; কলিমউদ্দীন আহমদ ঃ লায়লী । 

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াং হোসেন £ পদ্মরাগ । 

মোহাম্মদ গোলাম [জলানি ঃ ভুলের বাধন ; কাজী নজরুল ইসলাম £ মতত্যুক্ষধ। | 
মোহাম্মদ নাজবর রহমান সাহত্যরত্র £ গরীবের মেয়ে । 

কাজী ইমদাদুল হক £ আবদুল্লাহ । 

নূরম্নেছ। খাতুন বিদ্যাবিনো'দিনী £ আত্মদান। 

মোজাম্মেল হক £ জোহরা ; কাজী ইমদাদুল হক £ আবদুল্লাহ । 

নূরন্নেছা খাতুন 'বদ্যাবিনোঁদনী £ শ্বপ্নদৃষ্টা। ; মোমতাজউদ্দীন আহমদ £ জীবনের 
সার্থী। 

কাজী ইমদাদুল ছক £ আবদ_ল্লাহ ৷ 

নূরম্লেছ। খাতুন বিদ্যাবিনোদনী £ সৃপ্নদৃষ্ঠ। | 

মতীয়র রহমান খান £ মোক্ষপ্রাপ্তি। 

মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ঃ পল্লী-সংসার: মোহাম্মদ কোরবান আলী £ মনোয়ারা । 
মোহাঞ্দ নাঁজবর রহমান সাহত্যরত্ন £ আনোয়ারা, প্রেমের সমাধি ; মোহাম্মদ 
কোরবান আলী £ মনোয়ারা ; আবদঃল ফাত্তাহ কোরেশী £ সালেহা । 

মোহাম্মদ নাজবর রহমান সাহিত্যরত্ব 8৪ আনোয়ারা ; আবদুল ফাত্তাহু কোরেশী £ 
সালেহ । 

গোলাম মোস্তফা 8 রূপের নেশা । 

বেগম রোকেয়। সাখাওয়াৎ হোসেন £ পদ্মরাগ । 

মোহাম্মদ জলান ঃ ব্যথতের ডায়ার ; গোলাম মোস্তফা ঃ ভাঙ্গা বুক। 

মোহাম্মদ নাঁজবর রহমান সাহত্যরত্ন £ আনেয়োরা । 

মোহাম্মদ নাঁঞ্জবর রহমান সাহিত্যরত্ক £ আনোয়ার ; আবদুল ফাত্তাহ কোরেশী ঃ 


সালেহ।। 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৩৮৩ 


৭১ মোজাম্মেল হক £ দরাফ খা গাজী । 

৭২ মীর মশাররফ হোসেন £ বিষাদ সিন্ধু ; শেখ ফজলল কাঁরম £ বাব রাহম। । 

৭৩ মীর মশাররফ হোসেন £ বিষাদ 'সন্ধু ৷ 

৭৪ আবদুল মাঁজদ খোন্দকার £ প্রেম-বিকাশ । 

৭৫ কাজী ইমদাদুল হক £ আবদুল্লাহ । 

৭৬ কাজী আবদুল ওদুদ ঃ নদীবক্ষে । 

৭৭ মোহাম্মদ লুংফর রহমান £ রায়হান; কাজী আবদুল ওদুদ £ নদীবক্ষে ; আবুল 
ফজল চোচির। 

৭৮ সাঁফউদ্দীন আহমদ £ সৈয়দ সাহেব । 

৭৯ জানে আলম চৌধুরী £ সাধনার জয় । 

৮০ মোহাম্মদ লুংফর রহমান £ রায়হান । 

৮১ গোলাম মোস্তফা £ ভাঙ্গাবুক। 

৮২ কাজী ইমদাদুল হক £ আবদুল্লাহ । 

৮৩ শেখ ফজলল কারিম ঃ বাব রাহমা আরব) ; মোহাম্মদ কোরবান আলী ঃ মনোয়ার। 
(ইরান ); আবদুল মালেক চৌধুরী £ দ্বপ্নের ঘোর ( উপজাতীয় )। 

৮৪ কাজী আবদুল ওদুদ £ নদীবক্ষে ; মোহাম্মদ নাঁজবর রহমান সাহত্যরহ £ আনোয়ারা, 
প্রেমের সমাধি : মোহাম্মদ গোলাম জিলানি $ ভুলের বাধন। 

৮%& মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ ঃ নেক নজর। 

৮৬ কালমউদ্দীন আহমদ ঃ লায়লী ৷ 

৮৭ মোহাম্মদ রহমতউল্ল। £ সফুরার পাঁরণাম £ (“পুত্রের বাল্যাববাছের অপকারিত৷ 
এবং কন্যার বাল্যাবধবা হওয়া ও দেশের অন্যান্য বাল্য বিবাহের বিষময় ফল 
দোঁথয়। বাল্যাববাহের প্রাত তাঁহার আতশয় ধার জম্মিয়াছিল।%) 

৮৮ শেখ ফজলল কাঁরম £ বাব রাহম। ৷ 

৮৯ দুই একটি ব্যাতিক্রম ছাড়। প্রায় সব উপন্যাসে । 

৯০ মোজাম্মেল হক £ জোহরা £ (“বিবাহ ! বিবাহ তে৷ একটা চাকার-_একট। 
চরস্থায়ী গোলামীতে আবদ্ধ হওয়। নারীর নিকট পুরুষের চিরজীবন দাস-খতে নাম 
সাঁহ করা ।”) 

৯১ গোলাম মোস্তফ। ঃ রূপের নেশ। ৷ 

৯২ নাঁজবর রহমান সাহিত্যরক্র £$ আনোয়ারা, গরীবের মেয়ে । 

৯৩ আবদুল মালেক চৌধুরী £ স্বপ্নের ঘোর । 


5৮ বালা উপন!সে মুসলমান লেখকদের অবর্দীর 

৯৪ গোলাম মোস্তফ। ঃ ভাঙাবুক । 

৯৫ বোথারী শরীফ, ষষ্ঠ খণ্ড । আঁজন্ুল হক অনাদিত দ্-স : ঢাকা, ১৩৮৪)১৮৯। 

৯৬ মোহাম্মদ রহমতউল্ল। £ সফুরার পরিণাম । 

৯৭ মীর মশাররফ হোসেন £ বিষাদ সিন্ধু; শেখ ফজলল কারম £ বিবি রহিমা : 
সাঁফউদ্দীন আহমদ £ সৈয়দ সাহেব। 

৯৮ মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী £ আকর্ষণ; মোহাম্মদ রহমতীল্লা ৫ সফরার পাঁরণাম । 

৯৯ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম £ পলী-সংসার ; মোহাম্মদ নাজবর রহমান গ্লাহিত্যরত £ 
গারীবের মেয়ে ; মোহাম্মদ রহমতউল্লা £ সফুরার পাঁরিণাম। 

১০০ মীর মশাররফ হোসেন £ বিষাদ সন্ধু ; মোহাম্মদ গোলাম জিলানি £ ভঃলের বাধন 

১০১ গোলাম মোস্তফা ঃ রূপের নেশা । 

১০২ গোলাম মোস্তফা £ ভাঙাবুক । 

১০৩ আবু সঈদ মোহাম্মদ 'সাদ্দকে হোসেন খান লোহনী £ শপথ ; শাহাদাৎ হোসেন ? 
খেয়াতরী, যুগের আলো ; কমরম্নেছ। খাতুন £ গাঙ্গুলী ম'শায়ের সংসার | 

১০9৪ মোহাম্মদ আজ্জণমন্দ আলা £ প্রেম-দর্পণ ; মোহাম্মদ আবদুল হাকিম £ পন্লীসংসার 
মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী £ আকর্ষণ ; মোহাম্মদ নাজবর রহমান সাঁহত্যরত্র £ 
আনোয়ারা, প্রেমের সমাধ ; এম. মাঁনর হোসেন ঃ অপ্পারাচতা ইত্যাঁদ । 

১০৫ মোহাম্মদ নাজবর রহমান সাহিত্যরত্ £ চাদ-তারা ব! হাসান-গঙ্গ। বাহমনী ; 
মোহাম্মদ এবরাহম £ যোবেদা । 

১০৬ কাজী ইমদাদুল হক £ আবদুল্লাহ । 

১০৭ এম. মাঁনর হোসেনঃ অপাঁরিচিতা ; মোহাম্মদ গোলাম জিলান ঃ ব্যাঁথতের ডায়ার ; 
কাজী নজরুল ইসলাম £ বাধন-হারা । 

১০৮ মতীয়র রহমান খান £ যমুনা ; সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজি $ তারাবাঈ ; 
মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ৪ পল্লীসংসার ; মোজাম্মেল হক £ দরাফ খাঁ গাজী : 
নূরন্নেছা খাতুন বদ্যাবনোদনী £ জানকী বাঈ ইত্যাদ । 

১০৯ মোহাম্মদ আজ্জমন্দ আলা £ প্রেম-দর্পণ, মেহোষাদ নূরুল হক চৌধুরী £ আকষণ ; 
আবদুল মালেক চৌধুরী £ স্বপ্নের ঘোর ; মোহাম্মদ গোলাম জিলানি : ব্যথিতের 
ডায়ার । 

১১০ আবু সঈদ মোহাম্মদ [সিদ্দক হোসেন খান লোহানী £ শপথ ; শাহাদাৎ হোসেন £ 
পথের দেখা, যুগের আলে। : মোহাম্মদ এবরাহুম £ যোবেদ। ; মোহাম্মদ লুৎফর 
রহমান £ রায়হান ; মোহাম্মদ গোলাম িলান £ ভুলের বাধন ।; 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৩৮৫ 


১১১ শাহাদাং হোসেন 2 1হরণ-রেখা।, সোনার কাকন ; কাঁলমউদ্দীন আহমদ $ লায়লী ৷ 
১১২ জানে আলম চৌধুরী £ সাধনার জয়; সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী $ রায়- 
নান্দনী ; মোহাম্মদ আবদুল হাকম 2 পল্লী-সংসার ; মোজাম্মেল হক ঃ দরাফ 


খশ গাজী। 

১১৩ জানে আলম চৌধুরী £ সাধনার জয় । 

১১৪ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান £ সরল । 

১১৫ মোহাম্মদ নাঁজরব রহমান পাহত্যরত্ ৪ প্রেমের সমাঁধ ; বন্দে আলী মিয়। £ ঘার্ণ- 
হাওয়।। 

১১৬ মোহাম্মদ বেলায়েত আল ঃ 'মলন কুটির। 

১১৭ মোজাম্মেল হক ঃ জোহর।, মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী £ আকষণ। 

১১৮ বন্দে আলী মিয়া £ ঘ্র্ণ-হাওয়। | 

১১৯ মোহাম্মদ নাজবর রহমান সাহত্যরত্র 8 আনোয়ারা । 

১২০ কাজী ইমদাদুল হক ঃ আবদুল্লাহ । 

১২১ আকরবউীদ্দন £ মাটির মানুষ । 

১২২ মোহাম্মদ নাজবর রহমান সাহত্যরত্র 8 আনোয়ারা । 

১২৩ মোজাম্মেল হক £ জোহরা । 

১২৪ গোলাম মোস্তফ। £ রূপের নেশ। । 

১২৫ মোহাম্মদ নাজবর রহমান সাহত্যরত্ব £ আনোয়।র। । 

১২৬ আকবরউদ্দীন ঃ মাটির মানুষ । 

১২৭ মোহ।ম্মদ নাঁজবর রহমান স্াহত্যরহ্ন ঃ গরীবের মেয়ে । বেগম রোকেয়। সাখাওয়,ৎ 
হোসেন £ পদ্মরাগ | 

১২৮ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন £ পন্নরাগ । 

১২৯ গ্লোলাম মোস্তফা £ ভাঙাবুক। 

১৩০ আবু সঈদ মোহাম্মদ 'সাদ্দক হোসেন থান লোহানী 8 শপথ : মোজাণেল হক £ 
জোহর। ; আকবরউদ্দীন £ মাটির মানুষ । 

১৩১ মতীয়র রহমান থান ঃ মোক্ষপ্রাপ্তি। 

১৩২ মোজাম্মেল হক ঃ জোহর। ; কাজী ইমদাদুল হক £ আবদুল্লাহ ; আকবরউদ্দীন £ 
মাটির মানুষ ; বন্দে আলী 'মিয়। ৪ ঘাঁর্ণ হাওয়া । 

১৩৩ মোহাম্মদ নাজবর রহমান সাহত্যরক্ত ৪ পরিণাম ; গোলাম মোস্তফা ঃ রূপের নেশ।; 


মোহামদ ল্‌ংফর রহমান £ পথহারা । 
_২৫ 


৩৮৬ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


১৩৪ মোজাম্মেল হক £ জোহরা ; মোহাম্মদ আবদুল হাঁকম ঃ পল্লীসংসার ; গোলাম 
মোস্তফা £ রূপের নেশা 1: 

১৩৫ জানে আলম চৌধুরী ঃ সাধনার জয় ; মোহাম্মদ লৃংফর রহমান £ পথহারা 

১৩৬ ঠসয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী £ রায়নন্দির্নী (হেকিমী ) ; সাঁফউদ্দীন আহমদ 
৪ সৈয়দ সাহেব (হোকিমী) ; নৃরম্েচ্ছ। খাতুন 'বিদ্যাবনোদনী £ আত্মদান (হাতুড়ে) 
কাজী ইমদাদুল হক ঃ আবদুল্লাহ ( আধুনক )। 

১৩৭ মোহাম্মদ লুংফর রহমান £ রায়হান । 

১৩৮ কাজী ইমদাদুল হক £ আবদুল্লাহ । 

১৩১৯ মোহ।ম্মদ লুৎফর রহমান £ সরলা । 

১৪০ শ্রীকান্ত" প্রথম পব, অধ্যায় এক । 

১৪১ খান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন £ অনাথনী ; শাহাদৎ হোসেন £ পথের দেখা । 

১৪২ কাক্জী আবদুল ওদুদ £ নদীবক্ষে । 

১৪৩ মোহাম্মদ নাঁজবর রহমান সাহত্যরত্র £ প্রেমের সমাধি । 

১৪ মেহাম্মদ আবদুল হাকিম ৫ পল্লী-সংসার ; সাঁফউদ্দীন আহমদ £ সৈয়দ সাহেব ; 
মোহাম্মদ শাহজাহান ৪ নিমক-হারাম ; এম. মানর হোসেন ঃ অপ্পারাঁচতা ; 
আব্দুল ফাত্তাহ কোরেশী £ সালেহা ; ইত্যাঁদ । 

১৪৫ কাজী ইমদাদুল হক £ আবদুল্লাহ ; মোহাম্মদ নাঁজবর রহমান সাহত্যরত্ন £ প্রেমের 
সমাধ। 

১৪৬ নৃরন্লেচ্ছ। খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী ৪ স্বপ্নদৃষ্ট। ; কাজী ইমদাদুল হক £ আবদুল্লাহ ; 
খোন্দকার মহাম্মদ আবুল্যাঞএঞছ £ চোখের আলে। ; মোহাম্মদ নাজবর রহমান 
সাহত্যরত্র £ পারণাম । 

১৪৭ মোহাম্মদ আবদুল হ।কম £ পল্লী-সংসার ; মোহাম্মদ নাজবর রহমান সাহত্যরত 
£ আনে।য়।র।, প্রেমের সমাধি, গরীবের মেয়ে ; গোলাম মোস্তফা £ রূপের নেশ। । 

১৪৮ মোহাম্মদ নাজবর রহমান সাহত্যরত্র ৪ প্রেমের সমাধ, গরীবের মেয়ে; আবুল 
ফজল ঃ ঠৌচর। 

১৪৯ এম. মাঁনর হোসেন ঃ অপাঁরচিতা ; সাফউদ্দীন আহমদ £ সৈয়দ সাহেব । 

১৬০ “মাহাম্মদ নাঁজবর রহমান সাহত্যরত্র ঃ আনোয়ারা । 

১৫১ মোহাম্মদ নাঁজবর রহমান সাহত্যরহ্ন ৫ প্রেমের মমাধ ; কাজী ইমদাদুল হক £ 
আবদুল্লাহ । 

১&২ গোল!ম মোস্তফা £ রূপের নেশা । 


বাঙল৷ উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৩৮৭ 


১৫৩ মোহাম্মদ গোলাম জিলানি £ ভুলের বশধন। 

১৫৪ মোহাম্মদ আবদুল হাকম £ পল্লী-সংসার (“এমন কাও ত বাবার জন্মেও শুনি নাই, 
মেয়ে পড়ে কি দারোগা হবে নাকি 2”); কাজী নজরুল ইসলাম ঃ বশধন-হারা । 

১৫৫ শেখ ফজলল কাঁরম £ বি ব রাঁহম। । 

১৬৬ মোহাম্মদ লুৎফর রহম।ন £ রায়হান; গোলাম মোস্তফ। £ ভাঙাবুক ; মোহাম্মদ 
কোরবান আলী £ মনোয়ারা ; খোন্দকার আবুল্যাএছ ঃ চোখের আলে৷। 

১৫৭ মোহাম্মদ নাজবর রহমান সাহত্যরত্ব 8 আনোয়ার ; বেগম রোকেয়। সাখাওয়,ৎ 
হোসেন £ পদ্মরাগ । 

১৫৮ মোহাম্মদ গোলাম 'ঞ্জলান £ ভুলের বাধন । 

১৫৯ মোহাম্মদ লুংফর রহমান ৪ রায়হান ; বন্দে আলী 'ময়। £ ঘূর্ণি হাওয়া । 

১৬০ জানে আলম চৌধুরী £ সাধনার জয় (“আমার সমকক্ষ লোকের সাঁহত সম্বন্ধ 
কাঁরতে গেলে সুঁশাক্ষত ও সংস্বভাব ছেলে পাওয়া সুকঠিন |” )। 

১৬১ কাজী ইমদাদুল হক £ আবদুল্লাহ । 

১৬২ মোহাম্মদ নাজবর রহমান সাহত্যরত্র £ গরীবের মেয়ে । 

১১৬৩ মোহাম্মদ শাহজাহান £ নিমক-হারাম । 

১৬3 টৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী £ রায়নান্দনী ; আবদুল মাঁজদ খোন্দকার £ প্রেম- 
[বিকাশ ; আবুল ফজল ঃ চেচির । 

১৬৫ শেখ হবিবর রহমান £ পরীর কাহনী। 

১৬৬ মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী £ বঙ্গের জমিদার । 

১৬৭ বেগম রোকেয়। সাখাওয়াৎ হোসেন £ পদ্নরাগ | 

১৬৮ আবদুল ফাল্তাহ কোরেশী £ সালেহা (“এই ক্লাশে মুসলমান ছান্ন ছিল মান সাত 
জন- মোট ছান্রসংখ্যার সপ্তমাংশ |” )। 

১৬৯ মোহাম্মদ নাঁজবর রহমান সাহতারত্ত £ আনোয়ারা, গরীবের মেয়ে ; মোজাস্মেল 
হক £ জোহরা ; কাঁলমউদ্দীন আহমদ £ লায়লী ; নৃরশ্লেচ্ছ। খাতুন বদ্যাবনোদনী 
ঃ সৃপ্নদৃষ্টা ; কাজী আবদুল ওদুদ £ আজাদ । 

১৭০ মোহাম্মদ লুংফর রহমান ঃ রায়হান ( “বিদেশী ভাষা, সে সব প'ড়ে মানুষ হওয়া 
কাঠন কাজ, জ্ঞানী মাত্রেই স্বীকার করবেন । শস্ত ব'লে বড় সাহতাকে অবহেলা 
করতে বলছি না। তবে দেশের প্রত্যেক লোককে বিদেশী সাহত্য আলোচন। 
করতে হবে এর্‌প ব্যবস্থা করা ঠিক নয় ।”)। 

১৭১ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ঃ পদ্ারাগ ; কাজী আবদুল ওদুদ £$ আজাদ । 


৩৮৮ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


১ ২ খোন্দকার আবুল্যাএছ £ চোখের আলে।। 

১৭৩ গোলাম মোপ্তফ। £ ভাঙাবুক ; মোমতাজউদ্দীন আহমদ $ জীবনের সাথী । 

১৭৪ গোলাম মোস্তফ।  ভাঙাবূক । 

১৭৫ খোন্দকার আবুল্যাএছ £ চোখের আলো । 

১৭৬ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন টিরাজী £ রায়নান্দনী ; মোজাম্মেল হক £ দরাফ খ। 
গাজী ; নূরম্েছ। খাতুন বিদ্যাবনোদনী £ আত্মদান। 

১৭৭ মোহাম্মদ লুংফর রহমান £ রায়হান । 

১৭৮ মোহাম্মদ নাজবর রহমান সাহত্যরত্ব ৪ আনোয়ার৷ । 

১৭৯ কাজী আবদুল ওদুদ ঃ নদীবক্ষে ; ("কি বলছ ভাবী যান্। অযাননা; ওসব হিন্দুর 
শান্তর, মোসলমানের বেসমেল্ল। বলে রওয়ানা হলেই হল ।»)। 

১৮০ নৃরল্লেছ। খাত্দন 'বিদ্যাবনোদনী £ জানকী বাঈ। 

১৮১ মোহাম্মদ গোলাম 'জলান ঃ ব্যাথতের ডায়রা, ভুলের বাধন ; আবুল ফজল £ 
চৌচির ; কাজী আবদুল ওদুদ £ আজাদ । 

১৮২ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান £ সরলা ; গোলাম মোস্তফ৷ £ ভাঙাবৃুক। 

১৮৩ মোহাম্মদ এবরাহম £ যোবেদা 3 মোহাম্মদ গোলাম জিলা'ন ঃ ব্যাথতের ডায়রি । 

১৮৪ নৃরম্নেছ। খাতুন 'বদ্যাবনোধদনী ৪ স্বপ্রদৃষ্টা | 

১৮৫ শেখ আবদুর রাহম ৪ প্রণয়-যাত্রী । 

১৮৬ মতীয়র রহমান খান £ মোক্ষপ্রাপ্ত । 

১৮৭ মোহাম্মদ নাঁজবর রহমান সাহত্যরত্র £ গরীবের মেয়ে । 

১৮৮ মোজাম্মেল হক $ঃ জোহরা ; মোহাম্মদ আবদুল হাকিম £ পল্লী-সংসার ; কাজী 
আবদুল ওদুদ £ নদদীবক্ষে ; আবদুল ফাল্তাহ কোরেশী £ সালেহা । 

১৮৯ মোহাম্মদ কোরবান আলা £ মনোয়ার। । 

১৯০ আবদুল ফাত্তাহ কোরেশী ঃ সালেহ। । 

১৯১ আবদুল মালেক চৌধুরী £ স্বপ্নের ঘোর । 

১৯২ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী £ রায়নান্দনী । 

১৯৩ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ঃ রায়নান্দনী ; কাজী আবদুল ওদুদ $ নদীবক্ষে ; 
মোহাম্মদ রহমত উল্লা £$ সফুরার পাঁরণাম ; মোহাম্মদ শাহজাহান £ নিমক-হারাম । 

১৯৪ মোহাম্মদ নাজবর রহমান সাহত্যরত্র £ হাসান-গঞ্গ। বাহমনী । 

১৯৬ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান £ পথহারা ; কলিমউদ্দীন আহমদ £ লায়লী । 

১৯৬ গোলাম মোস্তফ। £ রূপের নেশা । 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৩৮৯ 


১৯৭ আবদুল ফাল্তাহ কোরেশী £ সালেহা । 

১৯৮ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী £ ফিরোজ বেগম ( “কাশ্মীরে 'নার্মাত জরী- 
জড়োয়া, পাগড়ী, বোখারায় 'নার্মাত সুব্হৎ দর্পণ, বৃহৎ মুস্তার হার, লাহোরে 
'নার্মত সুবর্ণথাঁচত কার্পেট, দামেস্কে নিশস্মিত হীরকের বাটাবাশিষ্ট তরবারী 1৮) । 

১৯৯ গোলাম মোস্তফ। £ রূপের নেশা (“মুসলমান বালিকার বাঙ্গাল৷ নামে অনেকেরই 
আপাতত থাকতে পারে। কিন্তু তদুত্তরে এতটুকু বলা যাইতে পারে যে, সকলে 
সাধ কাঁরয়। ছোট বেলায় তাহাকে মাঁণ বলিয়া ডাকিত।”)। 

২০০ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন £ পদ্নরাগ । 

২০১ শেখ ফজলল কাঁরম ঃ বাব রাহমা ; মোহাম্মদ আবদুল হাকিম? পল্লী-সংসার । 

২০২ মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী £ বঙ্গের জমিদার । 

২০৩ মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী £ আকর্ষণ ; মোহাম্মদ কোরবান আলা £ মনোয়ারা । 

২০৪ গোলাম মোস্তফ। ঃ ভাঙাবুক । 

২০৫ খোন্দকার আবুল্যাএছ £ চোখের আলো । 

২০৬ জানে আলম চৌধুরী £ সাধনার জয়। 

২০৭ মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী £ আকর্ষণ । 

২০৮ নৃরন্নেছা খাতুন 'বিদ্যাবিনোঁদনী ঃ দ্বপ্নদৃষ্টা ; মোহাম্মদ বেলায়েত আলি £ মিলন- 
কুটির । 

২০৯ মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী ৪ বঙ্গের জামদার ; মোহাম্মদ লুৎফর রহমান £ 
রায়হান ; আবদুল মালেক চৌধুরী £ স্বপ্নের ঘোর । 

২১০ মোহাম্মদ কোরবান আলা £ মনোয়ারা ; বেগম রোকেয়া সাখাওয়াং হোসেন £ 
প্ররাগ ; কাজী আবদুল ওদুদ ৪ আজাদ । 

২১১ মোহাম্মদ এবরাহিম £ যোবেদ৷ । 

২১৩ মোহাম্মদ রহমত উল্লা 8 সফুরার পাঁরণাম। 

২১৪ নূরম্নেছ। খাতুন 'বিদ্যাবনোঁদিনী ঃ স্বপ্নদৃষ্টা | 

২১৫ মোহাম্মদ গোলাম জিলান £ ভুলের বাধন প্ন্রধধ্র সম্পান্ত নায়েবের দ্বারা 
সৃষ্ঠ:ভাবে পারচাঁলিত হচ্ছে শুনে শ্বশুর বলছে, শহন্দুর। আবার বিশ্বাসী ॥ ও 
জাতটাই চোর বাবা, ও জাতটাই চোর ।”)। 

২১৬ মোহাম্মদ লৃৎফর রহমান $ রায়হান । 

২১৭ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ঃ পল্লী-সংসার ; মোজাম্মেল হক £ দরাফ খাঁ গাজী; 


মোহাম্মদ লুংফর রহমান £ সরলা, রায়হান ।. 
-২৫ক 


৩৯০ বাঙুল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


২১৮ নূরম্নেছ। খাতুন বিদ্যাঁবনো'দনী £ জানকী বাঈ। 

২১৯ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন রাজী $ তারাবাঈ । 

২২০ মোজাম্মেল হক ঃ দরাফ খ। গাজী ; সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী £ নৃরউন্দীন । 

২২১ মোজাম্মেল হক £ দরাফ খ। গাজী । 

২২২ কাজী ইমদাদুল হক ঃ আবদুল্লাহ । 

২২৩ কাজী আবদুল ওদুদ ঃ শাজাদ ( “সরঙ্গপথ-ঢাক। পেচোয়ান নল ঘুঁরয়ে ঘুঁরয়ে 
চলেছে এই ভদ্রমওলীর ধুমপান আর গস্প । কোথায় কোন: মুসলমান চাকুরীর 
ক্ষেত্রে কিছু তরক্কী করেছেন, কোন কোন গিপাটমেন্টের সাহেব মুসলমানদের 
প্রীত মেহেরবান, কমূবখত 'হন্দুদের দৌরাত্ম্য মুসলমানদের কিছ হ'বার উপায় 
নাই__এই সবই প্রধানতঃ এদের গল্পের বিষয় ৷” )। 

২২৪ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঃ সরলা । 

২২৫ গোলাম মোস্তফা ঃ ভাঙাবুক 4 

২২৬ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন £ পদ্মরাগ । 

২২৭ কাঁলমউদ্দীন আহমদ £ লায়লী । 

২২৮ কাজা নজরুল ইসলাম £ বাধন-হার৷ । 

২২৯ মোহাম্মদ লুংফর রহমান £ পথহার। । 

২৩০ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঃ সরল। ; কাজী নজরুল ইসলাম $ মতযুক্ষুধা । 

২৩১ মতীয়র রহমান খান £ মোক্ষপ্রাপ্তি। 

২৩২ মতীয়র রহমান খান £ মোক্ষপ্রাপ্ত; মোহাম্মদ নাজবর রহমান সাহত্যরত্র £ হাসান- 
গঙ্গ। বাহমনী । 

২৩৩ মোহ।ম্মদ আবদুল হাকিম £ পল্লী সংপ।র ; শেখ হবিবর রহম।ন £ আলমগীর । 

২৩৪ মোহাম্মদ এবরাহম £ যোবেদ। ; সৈয়দ ইসমাইল হোসেন রাজী £ নূরউদ্দীন । 

২৩৫ মোহ,ম্মদ নাঁজবর রহমান সাহত্যরত্ণ ঃ আনোয়ারা, গরীবের মেয়ে ; শেখ হবিবর 
রহমান £ আলমগীর ; আবদুল মালেক চৌধুরী £ ঘপ্পের ঘোর । 

২৩৬ মোহাম্মদ রহমত উল্ল। £ সফুরার পাঁরণাম । 

২৩। মোজাম্মেল হক ঃ দরাফ খাঁ গাজী । 

২৩৮ মোহাষ্দ নাঁজবর রহমান সাহত্যরত্র ঃ আনোয়ার। ; কঁলিমউদ্দীন আহমদ £ 
লায়লী ; মোহাম্মদ কোরবান আলা £ মনোয়ার । 

২৩৯ আবুল ফজল £ চৌচর । 

২৪০ মুফাঁত ফয়েজউল্লাহ তার “ফয়জুল কালাম' (চট্টগ্রাম, ১৩৯৯ হিজরী ) গ্রচ্ছে 


বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৩৯১ 


মিলাদ এর 'বাভন্ন অনুশাসনকে বেদআৎ বলে উল্লেখ করেছেন ! 

২৪১ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী £ রায়নান্দনী (“তখন বাঙাল। দেশে অদৃর- 
দর্শা কাটমোল্লার আবিভাব ছিল ন।; সুতরাং মহরম উৎসব তখন বেদাত বাঁলয়া 
আঁভাঁহত হইত না।৮)। 

২৪২ শেখ হাবিবর রহমান £ পরীর কাহনা । 

২৪৩ "মন্দ যখন তোমাদের পাঁড়া দেয় তাকেই তোমরা ডাকো সাহায্যের জন্য ।” 
কোরআন শরীফ, সুন্। আল-নহল', সপ্তম অনুচ্ছেদ, ৫৩ আয়াত । প্রাগুস্ত ৩৩০। 

২৪৪ আকবরউদ্দীন £ মাটির মানুষ ; বন্দে আলী মিয়। £ ঘাঁণ-হাওয়া । 

২৪৫ কাজী ইমদাদুল হক £ আবদুল্লাহ ; কালমউদ্দীন আহমদ ঃ লায়লী । 

২৪৬ মোহাম্মদ নাঁজবর রহমান সাহিতারত্ব £ প্রেমের সমাধ; মোহাম্মদ কোরবান আলা £ 
মনোয়ার৷ । 

২৪৭ মোহাম্মদ কোরবান আলী £ মনোয়ারা | 

২৪৮ কাজী ইমদাদুল হক £ আবদুল্লাহ । 

২৪৯ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন 'শিরাজী ঃ রায়নন্দিনী; মোজাম্মেল হক $ দরাফ খ। গাজী 

২৫০ নূরম্লেছা খাতুন 'বদ্যাবনোদনী £ আত্মদান । 

২১ মোহাম্মদ রহমতউল্লা £ সফুরাব পরিণাম ; নৃরশ্েছা খাতুন বিদ্যাবিনোঁদিনী £ 
আত্মদান । 

২৫২ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী £ রায়নান্দনী। 

২৫৩ শেখ আবদুর রহিম ৪ প্রণয় যাত্রী ; আবদুল মাঁজদ খোন্দকার ৪ প্রেম-বিকাশ । 

২৫৪ মোহ।ম্মদ আবদুল হাকিম £ পল্লী-সংসার ; মোহাম্মদ নাজবর রহমান সাহত্যরত্র £ 
গরীবের মেয়ে ; আবদুল মজিদ খোন্দকার £ প্রেম-বিকাশ । 

২৫ কাজী ইমদাদুল হক £ আবদুল্লাহ্‌ । 

২৫৬ বন্দে আলী মিয়। £ ঘৃণি হাওয়া । 

২৫৭ মোমতাজউদ্দীন আহমদ £ জীবনের সাথী । 

২৫৮ কাজী ইমদাদুল হক £ আবদুল্লাহ । 

২৬৯ আবুল ফজল £ চৌচির ; কাজী আবদুল ওদুদ £ আজাদ । 

২৬০ মতীয়র রহমান £ মোক্ষপ্রাপ্তি ; সৈয়দ ইসমাইল হোসেন রাজী £ রায়নান্দনী, 
ন্রউদ্দীন ; মোহাম্মদ নজবর রহমান সাহিতারর ঃ হাসান গঙ্গা বাহমনী ; 
মোজাম্মেল হক ৪ দরাফ খ৷ গার্জী । 

২৬১ ইসমাইল হোসেন শিরাজী £ রায়নান্দিনী । 


৩৯২ বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


২৬২ মোজাম্মেল হক £ দরাফ খ। গাজী । 

২৬৩ ইসমাইল হোসেন শিরাজী £ রায়নন্দিনী । 

২৬৪ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ঃ পল্লী-সংসার ; মোহাম্মদ লুৎফর রহমান £ সরল! । 

২৬৫ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ঃ পল্লী-সংসার। 

২৬৬ কাজী নজরুল ইসলাম ৪ মৃত্যুক্ষুধা । 

২৬৭ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ? সরল। ( শবশ্বাসে ধর্ম পাঁরবর্তন কার নাই ভান্ত ও 
কৃতজ্ঞত। আমাকে খীষ্টান কারয়াছে |” )। 

২৬৮ শেখ হবিবর রহমান £ আলমগীর ; মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী £ আকর্ষণ । 

২৬৯ নূরুল হক চৌধুরী £ আকধণ, কালাপাহাড় । 

২৭০ শাহাদাৎ হোসেন £ মরুর কুসুম । 

২৭১ শাহাদাং হোসেন £ হরণ-রেখা । 

২৭২ শেখ হাববর রহমান £ আলমগীর । 

২৭৩ শাহাদাৎ হোসেন £ সোনার কাকন। 

২৭৪ মতীয়র রহমান খান £ মোক্ষপ্রাপ্ত ; সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ঃ রায়- 
নান্দনী ; নূরম্েছা খাতুন 1বদ)াবিনোঁদিনী £ জানকী বাঈ । 

২৭৫ শাহ।দাং হোসেন £ মরুর কুসূম । 

২৭৬ মতীয়র রহমান থান £ মোক্ষপ্রাপ্ত; সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী £ রায়নান্দনী, 
নূরউন্দীন ; মোজাম্মেল হক £ দরাফ খ। গাজী । 

২৭৭ শেখ হবিবর রহমান £ আলমগীর ; নরম্বেছা খাতুন বিদ্যাবনোঁদনী £ জানকী 
বাঈ। 

২৭৮ সৈয়দ আবুল হোসেন £ দুর্গেশনান্দণী ব। ঘিজানজা। ; সীতারাম ব। কাগজরাজ্য। 

২৭১ সৈয়দ আবুল হোসেন ঃ ইক্ষুর নাম বিষবৃক্ষ ; কাজী আবদুল ওদুদ £ আজাদ । 

২৮০ এম. মাঁনর হোসেন £ অপ্পারাঁচত। ; মোহাম্মদ গোলাম জিলান ঃ ভুলের বাধন ; 
কাজী নজরুল ইসলাম £ মৃতযক্ষুধা । 

২৮১ মোহাম্মদ নাঁজবর রহমান সাহতারত্র £ আনোয়ার । 

২৮২ নূরম্বেছ। খাতুন বিদ্যাবনো দিনী £ স্বৃপ্রদৃষ্টা। | 

২৮৩ এম. মানর হোসেন £ অপারাচিত। । 

২৮৪ কাজী নজরুল ইসলাম £ কুহেলিকা । 

২৮৬ সৈয়দ আবুল হোসেন £ সীতারাম ব৷ কাগজরাজ্য, আনন্দমঠ ব। নন্দের বন্দী । 

২৮৬ শ্রাগুত্ত । 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৩৯৩ 


২৮৭ মোহাম্মদ নাঁজবর রহমান সাহত্যরত্র £ আনোয়ারা, মোজাম্মেল হক £ জোহর ; 
আবু সঈদ মোহাম্মদ 'সাঁদ্দক হোসেন খান লোহানী £ শপথ । 

২৮৮ এম. মাঁনর হোসেন ঃ অপাঁরাঁচিত। ; কাজী নজরুল ইসলাম ঃ মৃতুক্ষুধা, কুহেলিক৷ ৷ 

২৮৯ মোহাম্মদ রহমতউল্ল। £ সফুরার পরিণাম । 

২৯০ কাজী নজরুল ইসলাম ? মৃত্যুক্ষধ! (সূতোয় কাপড় হয়, দেশ স্বাধীন হয় না ) 

২৯১ সৈয়দ আবুল হোসেন £ সীতারাম ব। কাগজরাজ। 

২৯২ মতীয়র রহমান খশন £ মোক্ষপ্রাপ্ত ; সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী £ রায়- 
নান্দনী, নুরউদ্দ্দীন ; মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঃ রায়হান । 

২৯৩ মোহাম্মদ লুংফর রহমান £ সরল! । 
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উপসংহার 
মুললিমরচিত বাঙঙ্গ! উপন্যাসে আদিপর্ব বলতে আমি ১৮৮৫- 
১৯০০ সাল পর্যস্ত সময়সীমাকে নির্দেশ করতে চাই । এই সময়ের 
ভেতর মীর মশাররফ হোসেন ছাড়া আর মাত্র হজন লেখন্ের তুথান। 
উপন্যাস১ আমার হস্তগত হয়োছ। বাধিগুলো আজো হম্প্রাপ্য ।২ 
সেজন্যে মাত্র কয়েকখানা উপশ্ঠাসের উপর নির্ভর করেই আমাকে 
আদিধুগ প্রসঙ্গ সারতে হয়েছে । এর ভেতর মীর মশাররফ হোসেন 
কথাসাহিত্যের এই শাখায় যে পরিমাণ দক্ষত। অর্জন করেছেন আদি- 
যুগ বলে চিহ্নিত সময়ে আর কেউ তেমনটি পারেননি । শুধু তাই নয়, 
এই সময়ে প্রাপ্ত শ্রন্থগুলোকে শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাস 
বলাও শত্ত। তবু ১৯০৪ সাল থেকে কথাসাছিত্যের ক্ষেত্রে 
মুসলমানেরা ধীরে ধীরে আত্মপ্রতিষ্ঠ লাভ করতে থাকেন । শেখ 
ফজলল করিম বা মতীয়র রহমান খানের ভেতর যে স্বচ্ছন্দপ্রয়াস 
লক্ষ্য কর] যায়, তাকে একেবারে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। ১৯১০ 
সালে প্রকাশিত আবদুল লতিফের “জোলেখা' নামক উপন্যাস 
সম্পর্কে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রবাসী" পত্রিকার মন্তব্য 
একারণেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । ১৩১7 সালের এই সংখ্যাটিতে 
বল হয়েছে £ 
“ভ্রীযুক্ত আবদুল লতিফ, ফিরদোলী ওজামী-কবির পারস্য 
কাব্য হইতে জোলেখা ও হউনুফের প্রণয় কাহিনী বিশুদ্ধ 
বাংলায় বর্ণনা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যকে উপহার দিয়াছেন । 
ইহ শুধু কাব্যদ্বয় বণিত উপাখ্যান নছে, ইহার মধ্যে সম- 
সাময়িককালের বহু এতিহাসিক তথ্যও প্রসঙ্গক্রমে বণিত 
হইয়াছে । ইহার মধ্যে প্রণয় ও নিষ্ঠা, সংযম ও চরিত্র, 
মোসলেম জগতের রীতিনীতি প্রভৃতির বহু মনোজ্ঞ চিত্র 
অঙ্কিত হইয়াছে ।৮ 
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এরপর থেকে মুসলমানদের প্রচেষ্টা একটা সুস্পষ্ট গতিপথ লাভ 
করে। আমরা সেই গতিধারা পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেষ্ট! 
করেছি। তাতে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছে । সেগুলো নিয়রূপ । 


॥ক॥ এঁতিহাসিক প্রসঙ্গ 


মুনলিমরচিত বাঙগা উপন্যাসের নৃচনা হয়েছে এতিহানিক ঘটনা 
চিন্ত্রায়ণের মাধ্যমে । “বিষাদ সিন্কু'তে এতিহাসিক উপাদান ব্যবহারের 
ক্ষেত্রে মীর মশাররফ হোসেন ঘত ব্যর্থতার পরিচয় প্রদান করুননা 
কেন, তার প্রয়াস প্রশংলনীয়। এরপর অনেকেই ইতিহাস থেকে 
কাহিনী আহরণ করে উপন্যাস রচনা করেছেন । 

যেসব কারণে লেখকেরা এতিহাসিক উপন্যাসের আশ্রয় গ্রহণ 
করেন তার একটা উল্লেখষোগ্য কারণ হলো সমকালীন জীবনবিমৃখতা । 
এই বিমুখতা প্রধানতঃ আত্মপ্রকাশ করে সমকালীন জীবনের 
বাস্তবতা নিয়ে উপন্যাস রচনায় নানাপ্রকার বাধাবিপত্তিতে-যাতে 
বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্রিম্নাশীল থাকে রাজনৈতিক নির্যাতনের ভয় 
ব। সামাজিক নিগ্রহের আশঙ্কা । মুসলমান গুপন্যাসিকদের ভেতর 
উল্লৃখিত কারণদ্বয়ের একটাও সন্ত্রিয় বলে মনে হয়না । কারণ 
সেদিনের রাজনীতি মুসলমানদের অনুকূলে দ্বিলো। সামাজিক 
উপন্যান রচনার ক্ষেত্রে এসব লেখক যে বাস্তব পটভূমিকা গ্রহণ 
করছেন, তাতে মন হয়, সামাজিক নিগ্রহটাও গেদিনের জন্ে 
সমস্যা ছিলোনা । মুসলিমরচিত উপশ্যাসে সামাজিক সমম্যার 
ব্যাপকতা ও বৈচিত্রই তার প্রমাণ । আমরা জীবনবোধ আলোচনায় 
লক্ষ্য করছি, সেপ্দন এমন কোন সমস্য! ছিলোন! ঘার প্রত মুসলিম 
গপন্যাসিকদের দৃঠি মাকৃষ্ট হয়নি, বা তা নিয়ে তারা উপদ্যান রচন! 
করেননি । অতএব এসব উপন্ঠাস রচনার পেছনে সমকালীন জীবন- 
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বিদুখতা কাজ করেছে বলে মনে হয়ন]। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, 
প্রায় সব মুসলিম এতিহাসিক উপন্যাসিকই সামাজিক উপন্যাস 
পিখেছেন। শুধু তাই নয়, অনেকে এসব উপন্যাসে নানাপ্রকার 
সমস্য উত্থাপন করেছেন এবং তার উপর পরীক্ষা-নীরিক্ষা! চালিয়েছেন। 
ব্যতিক্রম শুধু প্রতিক্রিয়াজাত উপন্যাসের লেখকবৃন্দ । এদের 
ভেতর মোঙ্জাম্মেল হক ছাড়া আর কেউ তেমন উল্লেখযোগ্য সামাজিক 
উপন্যাস রচন] করেননি । শেখ ইদ্রিস আলীর সামাজিক উপন্যাস- 
গুলোতে সমাজের চাইতে প্রতিক্রিয়াই বেশি । 

মুসলিম ওুপন্ঠাঁসিকের। মূলতঃ ছুটো৷ কারণে এতিহাসিক উপন্যাস 
রচনা করেছিলেন । এর একটা হুলো, মুসঙ্গম এতিহোর গৌরব-গানঃ 
অপরটি প্রতিক্রিয়াজাত। গৌরব-গানের উদ্দেশ্যে যেসব এতিহাসিক 
উপন্যাস রচন! করা হয়েছে তার ভেতর তিনখানি উপন্ঠাসে ভিন্ন ভিন্ন 
পটভূমিকা থেকে অতীতের কীতি স্মরণ করা হয়েছে । এসব উপন্যাসে 
বিন্যস্ত ঘটনাত্রম এই এতিহ্া-গানে বিশেষ সহায়ত করেছে-_সে 
আভ্যন্তরীণ কোন্দলের চিত্র হোক বা নির্জলা গৌরবগান । প্রতিক্রিয়া- 
জাত উপন্যাসগুলোও মূলতঃ এতিহাসিক । এসব উপন্যাসে যে 
প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে তাও এঁতিহাসিক উপশ্যাস থেকে উদগত | 
প্রায় সর্বন্ই ফোন না কোন জনপ্রিয় ব্যক্তি বা ঘটনাকে এসব 
উপন্যাসে উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে । এর একমাত্র 
ব্যতিক্রম মতীয়র রহমানের “মোক্ষপ্রাপ্তি' ৷ “মোক্ষপ্রাপ্তি'র পটভূমিকা 
এঁতিহানিক, কিন্তু ব্যক্তি বা ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের কোন সম্পর্ক 
আছে বলে মনে হয়না । একারণে প্রতিক্রিয়াজাত হলেও তার 
উপন্যাস পাঠকের মনে দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছে । 


্, 


এসব উপন্যাসে উপাদান ধাবহারের ক্ষেত্রে তিনটি মানসিকতা লক্ষ্য 
কর যায় । এর প্রথম ভাগে রয়েছে মীর মশাররফ হোসেনের 
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“বিষাদ সিন্ধু' | “বিষাদ সিম্ধু'র কাহিনীধারা এতিহাসিক হলেও 
লেখক উপাদান গ্রহণ করেছেন মিশ্রভাষারীতির কাব্য থেকে । 
দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে শেখ হবিবর রহমানের “আলমগীর” এবং 
মোহাম্মদ নুরুল হক চৌধুরীর “কালাপাহাড়'। এই উপন্যাসদ্বয়ে 
জেখক সরাসরি কোন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাহিনী নির্মাণ 
করেছেন। এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আরোপের ফলে উপগ্যাসদ্বয়ে 
ইতিহাসের চেয়ে মতামত বা মতবাদ প্রাধান্য পেয়েছে--যা একদেশ- 
দর্শা মানসিকতার স্বাক্ষর । বাকি উপন্যাসগুলোতে উপাদান 
ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈর্যক্তিকতা লক্ষ্য করা যায় ' এসব উপন্যাসে 
ঘটনা তেমন প্রাধান্য না পেলেও এতিহাসিক সত্য আবিষ্কারের 
ব্যাপারে লেখকেরা বেশ সচেতন ছিলেন বলে মনে হয়। মুসলিম 
ওপন্যাসিকের বেশির ভাগই ইতিহাসের উপাদানের বাবহারে 
নৈর্ব/ক্তিকতা অক্ষুণ্ন রেখেছেন । 

প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসেই কল্পনা আরোপ করা হয়েছে । 
কল্পনা এসব উপন্যাসে হুভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে । একটা 
হলে', কোন বিশেষ সাহছিত্যাদর্শের অন্যুকরণজাত-_যথা “বিষাদ- 
সিন্ধু? অপর ভাগে রয়েছে শাহাদাৎ হোসেন ও নূরম্নেছ। খাতুন 
বিছ্ভাবিনোদিনীর উপন্ঠাসগুলো । এসব উপন্যাসে ইতিহাসের সঙ্গে 
কল্পনা এমনভাবে সংমিশ্রিত যে, সেগুলো সাহিত্য ও ইতিহাসের 
সঙ্গে একটা সংযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়েছে । এসব উপন্যাসকে 
'এ্রতিহাসিক রোমাঞ্চ বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ! তবে শাহাদাৎ 
হোসেনের তুলনায় নূরল্লেছা খাতুনের রচনা ছূর্বল। কিন্ত তার 
ইতিহাসচেতন! প্রথর-_বিকৃতি একেবারেই কম। শিল্পসৌকর্ষ 
বিচার করলে এই রোমাঞ্চগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত-_-এমন কি 
“বিষাদ সিদ্ধু'র তুলনায়ও । এসব রোমাঞ্চও নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তিতে 
ভাত্বর। 

শেখ হবিবর রহমানের 'আঙগমগীর'ঃ মোহাম্মদ নূরুল হকচৌধুরীর 


৩৯৮ বাঙল৷ উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


“কালাপাহাড়", আবছুল গফুরের “সোলতানা রাজিয়া'তে কল্পনার 
প্রাধান্য একেবারেই কম । যদিও কোথাও কোথাও একদেশদশাঁ 
বিশ্লেষণে উপন্যা সগুলে। ভারাক্রান্ত । ব্যতিক্রম “সোজতান। রাজিয়া? । 
এই উপন্যাসে কল্পনা যেমন প্রাধান্য পায়নি, তেমনি বিশ্লেষণের 
ক্ষেত্রেও কোন বিকৃতি নেই । তবে তার শিল্পমূল্য নগন্য । এসব 
উপন্যাসে কল্পনা না থাকলেও ইতিহাসের ঘটনাধার] সম্পর্কে অজ্ঞতা 
বা অসচেতনত ছুলএক্ষ নয় । 

এঁতিহাসিক উপন্যাসের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মধ্যযুগের উপাদান 
ব্যবহৃত হয়েছে । এসব উপাদানের প্রায় সবটাই জুড়ে আছে 
পাঠান বা মোগল ইতিহাস । শাহাদাৎ হোসেন “সানার কাকনে' 
মোগল-ইংরেজ সন্ধিযুগের উপাদান ব্যবহার করেছেন। এছাড়া 
'বিষাদ-সিদ্ধু' ও “সোফিয়াতে” বহির্ভারতীয় এঁতিহাসিক পটভূমি 
ব্যবহ্গত হয়েছে তার ভেতর প্রথমটি ইসলামের আদিষুগের, 
দ্বিতীয়টি নব্যতুরস্কের | 


॥থ ॥ সামাজিক 
১, 


এসব উপন্যাসে পূর্বরাগের দৃশ্য একেবারেই কম। ছুয়েকখানা 
উপন্যাসে পূর্বরাগের চিত্র থাকলেও তাতে গাটতা৷ যেমন নেই, তেমনি 
পরিমিতিজ্ঞানও অনুপস্থিত । ফলে কাহিনীতে তার কোন প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয়না । কারণ এজাতীয় প্রেমানুভূতি অস্ফুট । শুধু তাই 
নয়, এসব উপন্যাসে কখনো কখনে। ছবি বা স্বপ্নের মাধ্যমেও 
প্রেমানুভূতি সঞ্চারের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় । এর একমাত্র কারণ 
মুসলিম সমাজে প্রচলিত অবরোধ প্রথা । এই প্রথার প্রতি অবজ্ঞ! 
প্রদর্শন করে হয়েকখান৷ পূর্বরাগের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, সেগুলোও 
ব্যাপক বিরাপতার সম্মুখীন হয়েছিলো | উদাহরণ হিসেবে মোহাম্মদ 
নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ব রচিত “আনোয়ার উপন্যাসের 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৩৯৯ 


সমালোচন' প্রসঙ্গে গোলাম মোস্তফার উক্তির কথা স্মরণ করা যেতে 
পারে । এই সমালোচনায় তিন নদীর খোল ঘাটে আনোয়ারার 
ওজু করার দৃশ্যের সমালোচনা! করেছিলেন ফলে লেখকদের 
সামনে শুধু ছটো পথই খোলা থাকে । তার একটা হলো, নীরব 
প্রেমের ডালি নিয়ে পরস্পরের কথা স্মরণ করা, অন্যট। হিন্দু নারার 
কাছে প্রেম নিবেদন করা । এই উভয় পথই আবার কাল্পনিক । 
ফলে এসব ঘটনা থেকে প্রেম সম্পর্কে কোন্প্রকার ধারণা জন্মানোর 
কথ। নয়। সেজন্যে যখনি নায়ক-নায়িকার সামনে প্রেমালাপের 
সুযোগ আসে, তখন স্তুপ কথাবার্তাতেই সেটি সারতে হয়, কোন 
প্রকার সুক্ষ শিল্পচাতুর্য তাতে থাকে না। এর বিকল্প মাত্র একটা। 
তাহলো, বিয়ের পর রাগ-অন্থুরাগ বিনিময় এবং সেঞজাতীয় দৃশ্য 
কল্পনা । 

প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসে প্রেমিক বা প্রেমিকা পরস্পরের অভাবে 
অনুস্থ হয়ে পড়ে। বাস্তবদৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে এই অন্ুস্থতার 
কোন কারণ নেই বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর কারণ 
আরো গভীরে নিছিত | প্পেমিক বা প্রেমিকার অনুপস্থিতির যে 
প্রভাব তাদের বিচলিত করে তার একটা রূপ যেমন রয়েছে, তেমনি 
তার বিশ্লেষণও । এই রূপ যদি লেখক উপলব্ধি করতে পারেন 
তবেই তাঁর পক্ষে বিশ্লেষণ করা লম্ভব। কিন্ত এসব লেখকের 
অনুশীলন ও অভিজ্ঞতা এত লীমিত যে, তাদের পক্ষে এর গভীরে 
প্রবেশ করা সম্ভব হয়না বলে তারা কিছু বাহিক লক্ষণ কল্পনা করেন, 
যা অন্ুস্থভার রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে । এই কল্পনায় তারা 
মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য বা তার পরবস্তাঁ বাঙলা কাহিনী কাব্যের 
এতিহা অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয়। 

একই পদ্ধতি কাহিনীতে চমক স্যষ্টির ক্ষেত্রেও অবলম্বন কর। 
হয়েছে । *সাসপেল্স' স্যপ্টি করতে হলে তার নির্মাণকৌশল জান! 
চাই-__যা পাশ্চাত্য শিল্পরীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে । এসব 


৪0০0 বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


ওউপন্যাপিকের বেশির ভাগের সেই রীতির সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ 
পরিচয় আছে বলে মনে হয়না । ফলে ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত স্য্টি 
করে তাতে পাঠককে টেনে নিয়ে যেতে পারেননি । অথচ পাঠক 
যদি নিজেকে ঘটনাধারার সঙ্গে সংযুক্ত করতে না পারেন তাহলে 
উপন্যাস জনপ্রিয়ত! হারায় । এসব কারণে উপন্যাসগুলোতে এমন 
সব পদ্ধতি অবলম্বন কর৷ হয়েছে, যার মূলে কোন বাস্তববোধ যেমন 
নেই, তেমনি চিন্তাশক্তির পরিচয়ও নেই । এর ভেতর একটা সুলত 
পদ্ধতি হলো, নায়ক বা নায়িকাকে মাতাপিতার একমাত্র সন্তান 
কল্পনা করে তার অর্থ, রূপ বা স্বভাবের প্রতি পাঠককে আকর্ষণ 
করা । এর ফলে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব স্যষ্টি হয়; যা পাঠককে 
কাহিনীর প্রতি আকর্ষণ করে। অথচ এই আকর্ষণ স্যঙ্টি করা 
উচিত ছিলো দ্বন্ব ও ঘাতপ্রতিঘাতের মাধ্যমে | 

এইজাতীয় মনোভাব দেখে এসব উপন্যাসকে বাঙলা উপন্যাসের 
সক্ষম অনুকৃতিও বলা যায় না। কারণ এই সময়ের ভেতর বাঙল! 
উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে । এটি রীতি 
উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে গঁদাসীন্যের জন্যেও হতে পারে । কারণ এসময় 
যেপব উপন্যাস রচিত হয়েছে তাতে অন্থকরণ কর! ছাড়৷ অন্য 
কোনপ্রকার পরীক্ষা-নীরিক্ষা দেখা যায়না । 


* 

স্বামী-্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রবল ধর্মানুভূতি আরোপ এসব 
স্লউপন্যাসের আরেক বৈশিষ্ট্য । এই গোটা ধারণাটাই মধ্যযুগীয় । 
ফলে স্ত্রী নিজেকে সর্বদাই পুরুষের দাসী বলে কল্পনা! করতে অভ্যন্ত। 
এই কল্পনার একটা উৎকট বহিপ্রকাশ হলো, স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর 
কদমবুচি। এই মনোভাব ইসলাম ধর্মের নারী সম্পকিত ধারণার 
পরিপোষক | পুরুষেরা একই কর্তব্যবোধের অনুরোধে স্ত্রীর সঙ্গে 
সদ্ধযবহার করে থাকে । 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান ৪৫১. 


প্রায় সবত্র উপন্যাসের নায়ক বা নায়িকার অনা দোষগুণ যাই 
থাকনা কেন, তারা ধর্মবোধের দ্বারা পরিচালিত । এই ধমবোধ 
প্রবল উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে রচিত, কোনপ্রকার ভাবাবেগের 
দ্বারা পরিচালিত নয়। এই কারণে বহু উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার 
ধর্মকর্ম ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ না থেকে সামাজিক জীবন পর্যস্ত 
বিস্তৃতি লাভ করেছে । এই সমাক্ত মধ্যবিত্ত সমাজ । এবং ফে 
মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ এসব উপন্যাসের শিল্পসৌকযের অনুকূল 
সে সমাজের চিত্র এসব উপন্যাসে বেশি-ধীর। মধ্যবিতু শ্রেণীর চিত্র 
অস্কনে সক্ষম বা অনীহ তাদের বেশির ভাগই দূর অতাতের আলো- 
ছায়! থেকে কাহিনী চয়ন করেছেন । সমকালীন জীবনের চিন্ত্র, 
অঙ্কন করতে গিয়ে খুব কম লেখকই উচ্চবিত্ত বা নিনমধাবিত্তের 
শরণাপন্ন হয়েছেন । উল্লিখিত ধর্মবোধ তুলপামূলকভাবে এই 
সমাজেই বেশি। 

আশরাফ ও আতরাফ অনুভূতির মুলে কোন ধমাগুভুতি কাজ 
ন। করলেও, তার অহমিকা প্রচুর জলপিঞ্চন করে। যদিও এই 
তথা কথিত শ্রেষ্টত্ববোধের মুলে হিন্দুদের জাতাাভিমানই বেশি সক্রিয় 
তথাপি আশরাফ শ্রেণী ধর্মকে একটা বম হিসিবে বাবহার করে 
আসছে । আশরাফ ও আতরাফ প্রসঙ্গ একটা বিষয় লক্ষ্য করা! 
গেছে ষেঃ আশরাফ শ্রেণী বলে কথিত চরিত্র সদাই নিজেদের 
বহিরাগত বলে দাবি করে । বাহির বলতে তারা ছটা স্থানকে 
নির্দেশ করে । এর একটা হলো বাইরে অবস্থিত মুসলিম অঞ্চল 
যেমন, বাগদাদ, খোরাসান, হিরাত ইত্যাদি । অন্যটি বদেশের' 
বাইরের মুসলিম অধ্যুষিত ভারতীয় অঞ্চল । যেমন, কাশ্মীর, দিল্লী 
লক্ষৌ ইত্যাদি । বহিরাগত বলে দাবিদার এসব "শরীফ" মাহৃষেক 
চিত্র অন্কনের পেছনে প্রায়ই কোন বিশেষ উদ্দেশ্য কাজ করেছে 
বলে মনেহয় না। বরং তারা এর অস্ত'নহিত হানম্মন্ধতা সম্পর্কে 
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বাঙলাভাষা ও বাঙালী আবহের প্রতি তাঁরা যে আকর্ষণ অনুভব 
করছেন তার সঙ্গে এই চিত্র অসঙ্গতিপৃণ।; অবশ্য এই প্রচারের 
পেছনে যে কোন সতা নিহিত নেই, একথা মোহাম্মাদ লুৎফর রহমান 
তার একটি উপন্যাসে ব্যক্ত করেছেন। সেই উপন্যাসে একজন 
ধর্মান্তরিত মুসলমান সাধককে তার অর্থশালী উত্তরপুরুষ বিদেশ 
থেকে আগত বলে দাবি করেছে । এই চিত্র যে উদ্দেশামুলক একথা 
উপলান্ধ করতে তেমন অন্ুবিধে হয়না । অনুরাপ ৫সয়দ ইসমাইল 
হোসেন শিরাজী সঙ্ঞানে বহিরাগত অবাঙালী মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের 
জয়গান করেছেন । এই উভ্য়পক্ষই উল্লিখিত চিন্তাধারার ক্ষেত্রে 
ব্যতিক্রম | শেষপক্ষের ধারণা বঙ্গদেশবহিভূত ব্যক্তিমাত্রই 
মোগল বা পাঠানের বংশধর । এই ধারণার সঙ্গ তিনি ধর্মাস্তরকে 
একীভূত করে বাঙালী মুসলমানদেরও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে 
চেয়েছেন । কারণ বহিরাগতর] এখানে এসে ধদের ইসলাম ধর্মে 
দীক্ষিত করেছেন তার' ব্রাহ্মণ ! অর্থাৎ তারাও বর্ণবিচারে শ্রেষ্ঠ । 
শিরাজীর উপনাসে তার স্পষ্ট ছাপ রয়েছে । 


4৬) 


এসব উপন্যাসে পারিবারিক সম্পর্কাক নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করা 
হয়েছে । তবে ওপন্যাসিকদের অনেকেই পারিবারিক ও সামাজিক 
সম্পর্কের ভেতর পার্থক্য নিণয় করতে পারেননি । উপন্যাসের 
উপরে প্রকৃতিস্্চক পরিচিতি তার প্রমাণ । 

পারিবারিক জীবনের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে অনেকে বহুবিবাহের 
চিত্র অঙ্কন করেছেন । এতে ভিন্নধমাঁ মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। 
কিন্তু কারো উপন্যাস পডেই এর কারণ অনুমান করা যায়না যেহেতু 
মানবিক অনুভূতিও বহুবিবাহের ক্ষেত্রে লক্ষ্য কর। যায়ঃ সেহেতু তার 
অন্তরনিহিত আবেগ আবিষ্কার কর হছুরাহ। সম্ভবত বহুবিবাহের 
ক্ষেত্রে ধমীঁয় ম্যোগ-স্াবধেই বেশি কাজ করেছে কারণ, বছৃ- 
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বিবাহের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বক্তব্য নেই, কিন্তু তার পক্ষে স্পষ্ট বক্তব্য 
রয়েছে । ওপন্যাসিকদের একট' বিরাট অংশ বহুবিবাহ সমর্থন না 
করলেও, সম্ভবতঃ ধর্মীয় অন্বুশাসনের কথা চিস্তা করে তা প্রকাশ 
করেননি । তারা শুধু অশাস্তি ও কলহের চিত্র অস্কন করে সমাজ 
বা পরিবারে তার প্রতিক্রিয়াটাই ব্যক্ত করেছেন, নীতিগত দিক 
সম্পর্কে কিছুই বলেননি । 

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই নির্ধারিত । 
ফলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে গোলযোগও মুসলিম ইতিহাসে 
ব্যাপক । ভাইয়ে-ভাইয়ে, পিতা পুত্রে এবং পরিবারের অন্যান্ 
সদস্তের ভেতর রক্তক্ষয়ী হাঙ্গামা ইসলামের আদিষুগ থেকেই চলে 
আসছে । কিন্ত এলব উপন্যাসে উত্তরাধিকার নিয়ে গোলযোগের 
তেমন কোন চিত্র নেই । কারণ, প্রায়ই উপন্যাসের পাত্রপাত্রী 
সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সম্তান__যেখানে পর্যাপ্ত ধনসম্পদ নেই । যে 
ছুয়েকঘর বিস্তশালীর চিত্র রয়েছে তাদের সন্তানসপ্ততি বেশি না 
থাকায় কোন গোলযোগ দেখা যায়নি । তবে বিত্তশালীর একমাত্র 
সম্তানের ভাবী সম্পত্তি গ্রাস করার জন্যে নানাপ্রকার চক্রান্তের 
কাহিনী দেখ। যায়ঃ যার সঙ্গে আইনের কোন সম্পর্ক নেই। এই 
কারণে মামলা-মোকদ্দমার চিত্রসমুহের সঙ্গে এই আইন সম্পফিত 
নয় । 

তবে উপন্যাসে মামলা-মোকদ্দমা, থানা-পুলিশের বিবরণ বহু 
রয়েছে । এসব মামলামোকদ্দমার পেছনে নানাপ্রকার সামাঞ্ররিক 
কারণ কাজ করেছে বটে, কিন্তু পারিবারিক কারণ খুবই কম। যে 
কয়েকখানা পারিবারিক কারণে ঘটেছে, তার ভেতরও উত্তরাধিকারের 
ভূমিকা কম !. অনেকক্ষেত্রে কাহিনীতে চমক স্থষ্টির জনেই এপথ 
অবলম্বন কর হয়েছে | 

মুনলিমরচিত প্রথম উপন্যাসটির মৌল ভিত্তি সপত্বীবিদ্বেষ__যা। 
মুসলিম পরিবারের একটা অতি পুরাতন সমস্যা । অতএব এসব 
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উপন্যাসেও সপত্বী বিদ্বেষের নান। প্রকার চিত্র রয়েছে । তবে প্রায় 
সর্বত্রই এই বিদ্বেষটিকে গাসহা করে উপস্থাপিত করার চেষ্টা লক্ষ্য 
করা যায়। এর পেছনে যে ধর্মীয় অন্থশাসনজনিত অ|বেগ কাজ 
করেছে তা ইতঃপৃতুব উল্লেখ করা হয়েছে । সেই পুরো সমস্যাটিই 
সামাজিক-_য। পারিবারিক জীবনেই বেশি প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করে । 


৪, 


এসব উপন্যাসে বনু ধর্মীস্তরণের চিত্র রয়েছে । এসব ধর্মাস্তরণের 
ক্ষেত্রে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা হলো প্রায় লেখকই ধর্মাস্তরিত 
বাক্তিদের উচ্চবণের হিন্দু বলে দাবি করেছেন । অবশ্বা ধর্মীস্তরণের 
পেছনে এমনিতেই একটা 'প্রতিক্রিয়ামূলক ব্যাপার কাজ করে-_যা 
ধর্মায় ও সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্টত্ববোধ থেকে উৎসারিত । এর মুল কাজ 
করেছে বঙ্গ,দশের মুসলমানদের বংশমুলসংক্রান্ত সেই বিতর্ক যার 
স্চশা করেছিলেন খোন্দকার ফজল রাকিব। তিনি দাবি বরেছিলেন, 
বঙ্গদশর মুসলমানদের মাত্র একটা ক্ষুদ্র অংশই ধর্মান্তরিত, বাকিসব 
পুথিলীর নানা মুসলিম দেশ থেকে আগত । কিন্তু এই লেখকেরা 
মুসলমানদের ন্াযাপক মন্তিতত্বর ক্ষেত্রে এই দাবি মেনে নিতে 
পারেননি, অথচ নিজেদের নিমব্ণব হিন্দু বা বৌদ্ধদের বংশধর 
বলে ভাবতেও তাদের খারাপ লাগছিলো । ফলে তাবা যত্রতত্র 
ব্রাহ্মশ বা কায়স্থ হিন্তু খুঁজে বের করেছেন এবং তাদের ইসলাম ধর্মে 
দীক্ষার মাধ্যম রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে চেয়েছেন। এসব 
প্রচারণার একটা লাভ হলো, মুনলমানদের ধমনীতে তথ!কথিত 
মোধল ও পাঠান রত্তধার। প্রবাহিত বলে যে বিশ্বাস চালু করার 
চেষ্টা চলেছে তা মিথ্যে বলে প্রমাণিত হচ্ছে । ইতিহাস সাক্ষ্য 
দিচ্ছে নিশ্নবণের হিন্দু বা বৌদ্ধদের ধর্মাতস্তরণের পেছনে ইসলামের 
উদার্ধ ষে ভূমিকাই পালন করুকনা কেন, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের শ্রে্ত্বের 
অহমিকাও এক্ষেত্রে কম ফাক্ত করেনি । মুনলমান লেখকেরা এখন 
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ইতিহাসের সেই বিস্মৃত অধ্যায়ে আর ফিরে যেতে চাননা । নচেৎ 
তারা মুসলমান নামের “পছনে “সরকার” “বিশ্বাস”, “ঠাকুর”, “মল্লিক 
ইত্যাদি দখ তা উপলন্ধি করতে পারতেন। 

এছাড়। সাধারণ লেখকদের প্রবণত। ঠিক উপ্টো । তার প্রায়ই 
এজাতীয় বিতর্ক পরিহার করেছেন এবং উপন্যাসে উভয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যে একটা সম্প্রীতির চিত্র অন্কন করেছেন । একারণে মুসলিমর চিত 
উপন্যাসের প্রায় সর্বত্রই যুগপৎ হিন্দুমুসলমান চরিত্র দেখা যায়-_- 
যাদের পরিচয় নামে বা ধর্মকমে নয়, কাজে । এই ক্ষেত্রে মুসলিম 
লেখকদের ওদার স্বীকার করতেই হবে। এরকম বাপকহারে 
সম্প্রদায়নিরপেক্ষ চরিত্র স্যষটি করা কোন হিন্দু লেখকের পক্ষে 
সম্ভব হয়নি । 


৫ 


এসব উপন্যাসের সবত্রই বঙ্গদেশ এবং তার জনপ্রিয় আবহ 
স্বীকৃতি লাভ করেছে ফলে লেখকরা যেখান থেকেই কাহিনী চয়ন 
করুননা কেন, বা যে ভাষাভাষীর চরিত্র স্থষ্টি করুননা কেন, তারা 
দেশ ও মাটি'র কথা একমুহুর্তের জন্যেও ভুলতে পারেননি । একারণে 
বু উপন্যাস যেমন ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি বন্ধ চরিত্রও খেলো হয়ে 
গেছে । এই ভাবধারার পেছনে যৌথ অন্ুভূতি_দেশভিত্তিক ও 
দেশাতীত-_কাজ করেছে বলে মনে হয়। এই গুণটির জন্যেও 
মুনলমান লেখকেরা ধন্যবাদের পাত্র । 

এই দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্ব ও মৌলিকত্ব বাঙলা তাষাপ্রীতিতেও লক্ষ্য 
করা যায় প্রায় সব উপন্যাস বিশুদ্ধ বাঙলায় রচিত। ফলে 
কোন উপন্যাসেই তেমন ব্যাপকহারে আরবি-ফারলি শব প্রাধান্য 
পায়নি । এমন কি ধারা প্রতিক্রিয়াজাত উপন্যাস রচনায় দক্ষতা 
অর্ভন করেছিলেন তারাও বিশুদ্ধ বাংলায় উপন্যাস রচনা করেছেন। 


শুধু তাই নয়, মোজাম্মেল হকের মতো মিশ্রভাষারীতির প্রবঙ্গ 
ডক 
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অনুরাগীও ভাষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সচেনতার পরিচয় প্রদান করেছেন । 
অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, এসব ওপন্যাসিক সবদ] শুদ্ধ বাঙল। 
লিখতেন । ভাষার ক্ষেত্রে এই হুর্বলত স্বীকার করেই আজ আলোচন। 
করতে হবে। 

ভাষাপ্রয়োগের ক্ষেত্রে আরো একটা বিষয় আমাকে বিস্মিত 
করেছে। তাহলো, সংলাপে বাঙলার বদলে বিশুদ্ধ উর্দ, বা হিন্দুস্থানী 
ব্যবহার | প্রায় সব উপন্যাসেই চাকর; মালী, দারোয়ান, পাইক- 
পেয়াদ] ইত্যাদি অশিক্ষিত ও মানমর্যাদাহছীন ব্যক্তিরাই এসব ভাষায় 
কথ! বলে থাকে । কাজী আবছুল ওছুরদ ও বেগম রোকেয়ার 
উপন্যাসে এই ব্যবহার আরো বিস্ময়কর । কারণ, তাদের উপন্যাসে 
চরিত্র' সংলাপ বা আবহ নির্মাণের ক্ষেব্ে প্রচুর সচেতনতা লক্ষ্য 
করা যায়। একারণে প্রবণতাটিকে একটা সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন আখ্য। 
দেওয়] যায় । 

সমকালীন রাজনীতিবিমুখতা এসব উপন্যাসের অন্যতম বেশিষ্ট্য। 
আমাদের আলোচা সময়সীমার রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম | 
এই সময়ে উখিত আন্দোলনে বঙ্গভঙ্গ যে প্রভাব বিস্তার করেছে, 
তা সুদূরপ্রসারী । অসহযোগ, সন্ত্রাসবাদী ও খেলাফত আন্দোলন, 
হিন্দুমুনলিম মিলনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক কার্যক্রম ইত্যাদি সেই 
প্রভাবের ফল । কিন্তু কোন উপন্যাসেই এসব আন্দোলনের প্রত্যক্ষ 
ছায়াপাত নেইঃ পরোক্ষ যা আছে তাও ক্ষীণ । এম. মনির হোসেন 
তার “অপরিচিতা” উপন্যাসে একটি সন্ত্রাসবাদীর চরিত্র অঙ্কন 
করেছেন, কিন্তু তাতে সুস্পষ্ট কোন কর্মধারা নেই । তবে “থানবাহাদৃর, 
পিতার জীবনে পুত্রের রাজনৈতিক কার্ধকলাপের ছাপ নিঃসন্দেহে 
প্রশংসার যোগ্য । এছাড়া কাজী নজরুল ইসলামও স্বদেশী ও 
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন; তার 
ফলাফল 'মৃত্যুক্ষুধা' ও “কুহেলিকা'য় ফুটিয়ে তুলেছেন। ইংরেজভীতিই 
এর একমাত্র কারণ বলে মনে হয়ঃ প্রীতি নয়। প্রীতি হলে এসব 
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আন্দোলনের বিরুদ্ধে অনায়াসেই লেখকবুন্দ সোচ্চার হতে পারতেন) 
অবশ্য বেসরকারা রাজনৈতিক প্রতিশোধের ভয়ও ছু” এক ক্ষেত্রে 
এই বিমুখতায় ইন্ধন যোগাতে পারে । কিন্ত তার কোন প্রমাণ 
নেই । 

উল্লিখিত সাধারণ বৈশিষ্টাগুলোর প্রতিক্রিয়া এসব উপনাসে 
অত্যন্ত গভীর। প্রতিক্রিয়া যাই হোক না কেন এক্ষেত্রে সবাধিক 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লেখকের শিল্পান্ুভতি। কারণ এসব ভাবধারা 
আরোপের দরুন উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র তার স্বাভাবিক গতি 
হারিয়েছে । ফলে সমালোচকের পক্ষে এসব রচনাকে শৈল্পিক দৃষ্টি- 
কোণ থেকে বিশ্লেষণ করা অসস্তব। এসব বৈশি)ষ্ট্র সঙ্গে শিল্পের 
চেয়ে সমাজের সম্পকই বেশি । 


॥ জ ॥ লোককাহিনীনির্ভর 


মুসপিমরচিত প্রথম বাঙলা উপন্যাস হিসেবে যে গ্রন্থটি প্রায় 
সকল সমাতেচকেলর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেটি মীর মশাররফ 
হোসেনের এিত্ববতী' । এই গ্রন্থের কাহিনী লোকজীবন থেকে 
আহত বলে গবেষকের অনুমান করেছেন। অতএব মুসলিমরচিত 
বাঙলা উপন্যাসের উন্মেষপর্বে লোককাহিনীর প্রভাবই বেশি ছিলো 
_যার থেকে এতিহাসিক উপন্যাস বলে কথিত 'বষাদ-সিদ্ধু'ও 
মত্ত নয়। উপন্যাসের এই যাত্রা দীঘঘদিন অব্যাহত ছিলো । এসব 
উপন্যাসের অনেকগুলোই এখন ছুপ্্রাপ্য । আমাদের আলোচনায় 
মাত্র পাঁচখানা লোককাহিনীনির্ভর উপন্যাস রয়েছে । এগুলোকে 
ছন্ডাগে ভাগ করা যায়। একভাগে শেখ হবিবর রহমানের পরার 
কাহিনী" এবং আবছুল মজিদ খোম্দকারের “প্রেম-বিকাশ' । অন্য- 
ভাগে শেখ ফজলল করিমের “বিবি রহিমা”, 'রাজষি এবরাহিম' এবং 
এম, নাসিরুদ্ৰদীনের “শিরী-ফরহাদ” । 

প্রথমভাগে উল্লিখিত কাহিনীদ্য়ের মূল খুঁজে বের করা অসম্ভব । 
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কারণ পরীর কাহিনীর মুলে একটা ধর্মবিশ্বাস কাজ করলেও 
সে বিশ্বাস কতদূর বিস্তৃত তা বলা মুসকিল । তবে মুসলিম জগতে 
প্রচলিত লোক্কাহিনীর সঙ্গে জিন ও পরীর বিশ্বাস ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত। জিন ও পরীর সঙ্গে সংশ্রিষ্ট রয়েছে দেও । যেসব জিন 
ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী নয়, তারাই দেও নামে পরিচিত। “আরব্য 
উপন্যাস” এবং “হাঞ্চেম তায়ী”র মতে: জনপ্রিয় উদ্ছফারসি উপাখ্যানে 
জিন-পরী-দেওয়ের অক্তিত্বের পরিচয় পাওয়। যায়। 

বাকি উপন্যাসগুালোর উপাদান জনগ্ডিয় ফারসি বা আরবি 
কাহিনী থেকে আহত । এর ভেতর রাজমষি এবরাহিম"-এর সঙ্গে 
ইতিহাসেরও খানিকটা সম্পর্ক রয়েছে ' এসব উপাখানের সঙ্গে 
মিশ্রভাষারাতির কাব্যের সম্পর্ক আছে । “বিষাদ-সিন্কুর'র কথা 
আগেই বলা হয়েছে । শিরি-ফরহাদের প্রণয় নিয়ে মিশ্রভাষারীতির 
কাব্য উনবিংশ শতাব্দী থেকেই জনপ্রিয় ছিলো । আদহমের প্রণয়- 
কাহিনী মিশ্র ভাষারীতির “তাজকেরাতুল আওলিয়া'র অংশবিশেষ । 
এই সাদৃশ্য থেকে একটা কথাই অনিবার্ধভাবে মনে পড়ে । বাঙলা 
উপন্7াসের প্রকৃত স্চনার পুরে সংস্কৃত সাহিত্যের জনপ্রিয় উপাখ্যান 
যেমন “শকুস্তল]' ও "সীতার বন্বাসে'র রূপ নিয়ে ছিলে?, সেই 
আদর্শে কোন কোন মুনলমান লেখকও মুসলিম সমাজে প্রচলিত 
আরবি-ফরাসি-মুলীয় জনপ্প্রিয় বাঙলা কাহিনীকাব্যকে গছ আখ্যানে 
রূপাস্তরিত করেছিলেন । এগুলো যেখানে উপন্যাস হয়ে ওঠেনি, 
সেখানেও এই গগ্য উপাখ্যান জনপ্রিয় হয়েছিলো । আর অনিবার্ষ- 
ভাবে সেখানেও “শকুন্তল।”“সীতার বনবাসে'র প্রভাব ব্যাপ্তহয়েছিলো। 
শেখ ফজলল করিমের রচনায় বিশেষভাবে তার পরিচয় পাওয়] যায় । 
এই প্রভাব কাহিনী বিন্যাসে বা প্রকাশ ভঙ্গিতে অতটা নেই, যতটা 
আছে প্রেমময়ী নারীর আত্মত্যাগ, নির্যাতন স্বীকার ও আদর্শ 
জীবনযাত্রার প্রকাশে । প্রকৃত জীবনের ঘটনার সঙ্গে অতি প্রাকৃতের 
ঘনিষ্ট যোগও উভয় ধারার সাধারণ লক্ষণ । 
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অনাথনাথ 'বশ্বাস ২৩৬ অঞ্জহমান-ই-ইসলাম ৮৭ 
“অনাথনী' ২১৫. ২৯৯ আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙাল। ৮৮ 
অন্ধকুপ হত ১৪ আজ্জমন্দ আলী ২২৭-২২৮ 
“অপারাচত।' ২, ২৭৭, ২৮৩, ৪০৬ আতকুল্লাহ, খাজ। ৩৭ 
“আঁভনেত।' ৩১১ 'আত্ম চারত' (রাজনারায়ণ বসু) ৭৪ 
“অভেদী, ৯৩৩ “আত্ম জীবনী” ( দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ) ২৫ 
অমর সংহ, রাণ। ২২০ 'আত্ম দান' ২৮৬-২৮৮, ৩৬৫ 
অমলেন্দু দে ৪৯ 'আত্মীয়সভ। ৭৩ 
“অমৃতবাজার পান্রুক।' ৩৬ আদ ব্রাহ্ম সমাজ ৭৪ 
অরাবন্দ ঘোষ, খাষ ৩৭, ৪০ “আঁধারে আলে।' ২৩৬, ৩০৩ 
অল ইীশুয়। মুসমালম কনফ্ষারে্স ৫০ 'আনন্দমঠ' ২২২, ৩০৩, ৩৩০, ৩৩৫ 
আশ্বনীকুমার দন্ত ৩২ আনারক'লর সমাধ ২২০ 
অসহযোগ আন্দোলন ৫৬, ৪৮, ১১৬, আঁ নসুজ্জামান ৩, ১৩৪ 

২১০, ২৪৮, ২৬৬, ২৮২, ৪০৬ “আনোয়ারা, ১৮১-১৮৪, ১৮৬, ১৬৭, 


আসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩ 
আহংস আন্দোলন ২৮২ 
আযানী বেসাস্ত, মস্সে ৩৪ 
আডাম, উইলিয়াম ৭২, ১০৫ 
আইন অমান্য আন্দোলন & 
“আওয়ার ইগয়ান মুসলমানস' ৭১ 
আকবর, সম্রাট ৬৮, ৭৮, ২২০, 

২৩৩, ৩৭৭১, ৩৭৮ 
আকবরউদ্দীন ৩০৯ 


“আকষণ' ২১৭, ২৩১, ২৩৩, ২০৫, ২৩৬ 
আগ। খান ৪২ 


১৮৯; ১৯৩) ১৯১৪, ৩০৯৮ 


আনোয়রুল কাদীর, কাজী ৮৯, ১৭০, 

১৭৮, ১৭৯, ৩০3 
আফজল থা ৩২৫, ৩২৬ 
আবির রসুল ৩৭ 
আবদুর রাহম, শেখ ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৬৯ 
আবদুর রাজ্জ।ক খান ৪২ 
আবদুল আফা, শাহ ১৬, ১৭, ১০১ 


আবদুল ওদুদ, কাজী ২, ৮, ৮৯, ২8৪, 
২৫৭, ০০৪, ৩৬২, ৩৬৮ ৩৭৩, ৪০9৬ 
আবদুল করিম ১০% 


৪১২ 


আবদুল কাদির ৮১১, ১৭১, ২৪৮ 


আবদুল গফুর, ( নোয়াময়া) ১৫ ১৬ 
আবদুল গফুর, শেখ ২১৭, ৩৯৮ 
আবদুল ফান্তাহ কোরেশী ১৯৫-২৯৭ 


আবদুল মাঁজদ খোন্দকার ৩১৯-৩২০, ৪০৭ 
আবর্দুল মাঁজদ চৌধুরী, মৌলধাঁ ৮৭ 
আবদুল মান্ান, কাজী ৩ 
আবদুল মালেক চৌধুরী ১১১, ২৮৩-২৮৫ 
আবদুল লাতফ ৩১৪ 


আবদুল লাতিফ, নওয়াব ২৯, ১০৭, ৩৬৭ 


আবদুল হাহ, শাহ ১৭ 
আবদুল হামিদ, মৌলবা ৮৭ 
আবদুল হামদ, সুলতান 8৪৫ 
আবদুল হালিম গজনভী ৩৭ 
আবদুল্লাহ ২১ 
'আবদুল্লাহ। ২, ১৭০-১৭৭ 
আবদুল্পাহেল ফাফী, মাওলান। ৮৮ 
আবদুল্লাহেল বাকী, মাওলান। ৮৮ 


আবু সঈগদ মোহাম্মদ [পাঁদ্দক হোসেন থান 


লোহানী ২৬৬-২৬৭ 
আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা ৪৩ 
আবুশ কালাম শামসুদ্দীন ১১১, ১১৩, 

১১৫, ১১৬ 
আবৃল কাসেম ৩৭ 
আবুল ফজল ৮৯, ৩08, ৩০৬-৩০৭ 
আবুল হাসানাত শু 
আবুল হুসেন ৮৯১ ৩০৪ 
আবুল হোসেন চৌধুরী, সৈয়দ ৩৩৪-৩৩৭, 


আমহাষ্ট+ জর্ড ৭২, 


বাঙাল৷ উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


আমর আলি, সৈয় ১০৭ 
আমর হোসেন ৩৭ 
আফাষ, কে কে ২২ 
“আরব্য উপন্যাস, ১৩২ ৪০৮ 
আরাভং, ওয়াশিংটন ৩৩৭ 
“আল্‌ এসলাম' ৮৮,২১৩ 
আল বেরুনী ৭৯, ৯৯ 
“আলমগীর? ২১৩-২১৬, ৩৯৭ 
আলাউদ্দীন ?খলাঁজ, সম্রাট ২২৪, ২২৫, 

৬ 


আলাউদ্দীন ওয়াদদীন আবুল মুজ:ফফর 
বাহমন শাহ ১৯২ 
“আলালের ঘরের দুলাল” ৭৫, ১৩ ২, ১৩৮, 


১৫১ 
আ'লগড় আন্দোলন-কলেজ ৬, ২৭, ৩০, 

১১৮ 
আল নাক খান ২১৪ 
আ'লবর্দাঁ খাঁ, নবাব ১৩, ৩২৮ 
অ।ালমুলাহ, থাজ। ৮২ 


আলা অহসান, সৈয়দ ৩ 
“আলোকের পথে। ২৭ 
'আসবাবে বাঘাওয়াতে হিন্দ ২২, ২৬ 
আহমদ শাহ আবদাল ৩২৩, ৩২৬, ৩২৮ 
ইথাতয়রউদ্দীন মোহাম্মদ বথাতয়ার 


1খলাজ ৬৮ 
ইাওয়ান এযাসোসয়েশন ২৮ 
ইওয়ান ?রপাবাঁলকান আমি &০ 
ইদারশ আলা, শেখ ৩৯৬ 
ইন।য়েং আলী ১৭ 
“ইন্দিরা, ৩৩৫ 


বাঙল উপন্যাদে মুনলমান লেখকদের অবদান 


ইয়ংবেঙগল 


৮১ 
ইব্রাহিম বিন আদহম ৩১৬ 
ইন্রাহম কার্দ ৩১৬ 
ইব্রাহম লোদী ২১৮ 


ইমদাদুল হক, কাজী ২,৮ ৯, ৮৬, ১৭০- 


১৭৭) ৩৭৩ 
ইস্ট হীগুয়। কোম্পানী ২৫ 
ইসফানাদয়া ১৯২ 
ইসমাইল দেহলভী, শাহ ১৭ 


ইসমাইল হোসেন শিরাজী, সৈয়দ 
৯১১, ১১৩-১৯৪, ১৯১৭; ৩২৫-৩৩৯, 


৩৭, 


৩৩৪, ৩৬০, ৪০২, ৩৭৩, 5৭8 
ইসলাম ধর্ম ৩৭, ৮৭, ৩৫১ ৩৭৪, ৩৭৫, 


৩৭৬, ৩৭৭ 
'ইসলম-প্রচারক' ৩২৩, ৩৩০ 
ঈশ খাঁ ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭ 
ঈগ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১০০. ১১৩ 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পাগ্ডত ৭, ২৫, ৭২, 
৭৯), ৮০) ৮১ ১০৬, ৯৩০২, ১৩৩, 


২৪৯, ৩৬৭ 
“উ'চ তশ্রবণ। ১৩৩ 
“উদাসীন পাঁথকের মনের কথ। ১৩৫, 

১৮৯, ৩৬৪ 
উমেশচন্দ্র দত্ত-গুপ্ণ ২০৫ 
উলুঘ খান ২২ 
এাকনউদ্দীন আহম্মদ ৩৮ 
এজদ ১৪৬, ১৪৭ 
এজদ-হোসেন ১৪৬, ১৫৪ 


'এনসাইক্লোপোঁডিব্বা অফ ইসলাম' ৩১৫ 


এমদাম মাল, (সৈয়দ ১০৯, ১১১, ১১৪, 


৪১৩, 

১১৫, ১১৬ 
ওমর, হজরত ৯৯) ২২৯ 
ওয়ালভূল্লাহ, শাহ ১৬ 
ওয়াঁসমউদ্দীন ১০৩ 


ওয়াহাবী আন্দোলন ১৪, ১৬-২১, ২২, 


২৪) ২৫; ২৬, 8৭? ১০২) ১৯৯৮ 


ওয়াহেদ হোসেন, মৌলবা ৮৭ 
ওয়েলেসাল, লর্ড 2৮ 
ওভ্ডহঢাম, ভব ব ৩৪ 


ওরল্গজীব, সম্রাট ৬৮, ২১৩, ২১৪, ২১৫ 


২১৬, ২২১, ইই৬' ৩, ৩৯১,৩৩০ 


৩৭৭, ৫৭৮ 
কথা শস্পী নজরুল, ৪ 
কনটার ৩২১ 


কপালকুগ্ডল। ২২১, ১২২: ৩৩০, ৩৩৫ 


কমরুষেছ। খাতুন ৩৩৮ 
কমলাদেবী ২২৫ 
কমলাকাক' ১১৪ 
করণ্নেব, 'দ্বতীয় ২২৫ 
কর্ণাবভী ২১৮ 
কলকাতা মাষ্রাস। ১০৩, ২০৬ 


'কালকাতা কমলালয়' ৭৫, ১৩২, ১৩৮, 


১৫১৯ 
কগলমইউপ্দীন আহহদ ২৬২-২৬৪ 
'কাটাফুল' ২ 
কাঁদয়ানি ৮৬ 
কায়কোবাদ ১১৫ 
কার্জন, লড ৩৭, ৩৫, ৪৩ 
কাত্তকেয়5ন্দ্র রায়, দেওয়ান ১০৪ 


'কাঙসাপাহাড়' ₹১৬) ৩৯৭১ ৬৯৬ 


৪১৪ 
কালীপ্রসম্ন সিংহ ৭৫, ১৩২ 
কুতুবউদ্দীন, মীর ৮২ 
'কুহেলিকা? ৯৯৬, ১৯৭, ২০০-২০৫) 

২১১ ৪০৬ 
কৃষক বিদ্রোহ (পাবন৷ ) ২৭ 
কৃককাস্তের উইল, ৩৩৫ 
'কুষকুমানা নাটক' ১০৯, ৩০0০ 
কষফচন্দ্র রাক্ মহারাজ ৭৯১ 


কৃষমোহন বন্দে পাধ্যায়, রেভারেগ্ড ৭৬, 
কেদার রায় ৮১, ৩২৫ 
কেরামত আলা জৈনপুরী, মাওলানা ১৬ 
কেশবচন্দ্র সেন ৭৪ 
কোরআন শারফ ৮৭, ৮৯, ৯৮, ১০৮, 

৩১৫, ৩৬৭, ৩৭৫ 


ক্যালকাট। ফিমেল ফুল ৮১ 
ক্লাইভ, লড় ২৪, ২৬ 
দ্ীরোদপ্রনাদ বদ্যাবনোদ্‌ ১৯১৫ 
থাফি খাঁ ৩২৬ 
খায়েরুল্েছ। ৩৮ 
“খেয়াতরী: ২৬৮-২৬৯, ২৭২ 


থেলফেং আন্দোলন ৪. ৬ ৪৭ ১১৬, 
৬৬ ২৮২, ৩৭৮, ৪০9৬ 


খেলাফত কাঁমটি ৪৯ 
খেলাফায়ে রাশেদীন ৬৭ 
খীষ্টান ধর্ম ৭৬, ৩৭০, ৩৭৭ 
গরীবুল্লাহ ৯৪৬ 


২, ১৮১, ১৮৫-১৮৭, 

১৮৯, ১৯৩, ২৯৬ 
গাঙ্গুলী ম'শায়ের সংসার, ৩৩৮ 
“গাজী মিয়ার বস্তা! ১6৫, ১৫৯, 


গরীবের মেয়ে' 


বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


১৬০, ৩৬৪ 

গান্ধীজী, মহাত্ম। ৪8৪, 8৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, 
৫০, ১৮৯, ২৪৮, ৩৬৬, ৩২৯ 
গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ, সুলতান ১৩৪ 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১১৫ 
গীতা, ৪১ 
শ্বীতাঞ্জাল' ১১৪ 
গুলবদন ২১৮ 
“গো-জীবন' ১৬০ 
গো-বধ নিবারণী সভ। ৩২ 
গোপাল হালদার ১ 
গোপীমোহন ঘোষ ১১৫ 
গোলাম মাসুম, শেখ ২০ 


গোলাম মোস্তফা ২, ১১৪, ১১৭, ২৫৭- 
২৬২, ২১২, ৩৬০, ৩৯৯ 


গোলাম হোসেন ১৩৪ 
গৃহদাহ" ২৬৯ 
“ঘরে-বাইরে, ৪১, ২৪৯ 
“ঘুণি হাওয়া, ৩১১, ৩১২ 
চট্রগ্রাম অস্ত্রাগার লুষ্ঠন ৩৪১ 
চণ্ডী ৪১ 
চজ্্নাথ' ২৭৪ 
'চন্দ্রশেখর' ১১৪, *৭% 
“চাদশ্তার। বা হাসান-গজা। বাহমনী ১৯০ 

১৯২ 
ঠাদ রায় ৩২৬ 
“চার অধ্যায়” ২৩১ 
চারুপানঠ, ৩৬৭ 
চত্তরঞান দাস, দেশবন্ধু ৪৮, ৪৯, ৫০ 
চরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৩, ৭০; ১০২ 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


“চোখের আলে।' ৩০৭-৩০৮ 
“চোখের বালি, ১৩৩ 
চোয়াড় বিদ্রোহ ২১ 
“চৌচির: ৩০৫-৩০৭ 
চৌদ্দদফা। &০ 
ছুরাফাতেহ। ৮৭ 
জওহরলাল নেহরু, পাণ্ডত ৪৭, ৫০, ৩৪৮ 
'জঞ্জানাম।, ১৪৬ 
'জন 'ক্রব্টাফার: ২৪৮ 
জয়কৃ্ণ মুখোপাধ্যায় ৭৩ 
জামরং ই-ওলাম। ৪৯ 
জামরুদ্দীন, মুন্সী শেখ ৮৭ 
'জামদার নর্পণ' ১৩৯ 
'জঅয়ত, ২৪৮ 


জাতাঁয় কংগ্রেস &, ৬, ২৬, ২৭-৩৩, ৩৬, 
৪৪, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ১১৪, ২০৫ 

২৮২, ৩৩৬, ৩9৮ 

জানে আলম চৌধুরী ২২৯ 
জামী ৩৯৪ 
জালালউদ্দ্দীন থলাজ, সুলতান ২২৫ 
জালিয়নওয়ালবাদ হত্যাকাণ্ড ৪&, ৪৬ 
জাহাঙ্গীর, সম্রাট ৭৮, ২২০, ২২১,৩৭৮ 


জাহানারা ২১৫ 
'জাহানার।” ৩২৯ 
জীবন সাধী ৩০৮ 
জুমোর যুদ্ধ ১৯ 
জেনারেল কাঁমটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকসন 

৭২ 
জৈনুদ্দীন ১৩৪ 
'জোলেখা? ৩৯১৪ 


৪১৫ 
“জোহর ১৬৫-১৬৯ 
টিপু সুলতান ১৪ 
“টেল অব আলহামর।' ৩৩৭ 
ডাফ, গ্রাণ্ট ৩২৬ 
ডালহোসী, লর্ড ৮০ 
[ডরো জিও, লুই ভাঁভয়ান ৭২, ৭৫, ৭৬ 
তত্তববোধিনী সভা 38 
তনজীম কমিটি ৪৯ 
ত'রিকা-ই-মোহত্মদীয়া ১৭ 
তিহমিন।, ১৬১ 
তাত বিদ্রোহ ২১ 
“তাপস-জীবনী” ১৬৪ 
'তযাঁকরাতুল আওলিয়া ৩১৬ 
তারাবাঈ' ৩২৫, ৩২৭-৩২৮ 
গততুমীর (মীর নেসার আল) ১৮১৯ 
তুলসী বাঈ ২১৬৮ 
তৃতীয় পা নপথের যুদ্ধ ৩২৩, ৩২৬ 
দাঁক্ষণারপন মুখোপাধ্যায় ৭৭,৮১ 
“দরাফ খাঁ, ৩৩২ 


“দরাফ খাঁ গাজী” ১৬৭. ১৬৯. ৩২৩-০৩৪ 
দাউদ খান ২১৬ 
দারা 'শকোহ ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬ 


দারুল হরব ৬ 
দ আরাঁজন অব 1দ মুসলমানস অব বেল 

৬৯ 
দিল্লীর দরবার ৪৩ 
দ্বজেন্দ্রলাল রায় ১১৪ 
দীনবন্ধু মন ১৩৫ 
'দু£াখনী কন্।? ১৩৯ 
“দুনিয়া আর চাই না, ১৮৯ 


৪১৬ 
'দুরাশ।? ১১৪ 
দুর্গাদাস' ১১৪ 
দুর্গেশনন্দিনী” ১,১১২, ১১৪, ১৩১, ১৩৩ 
১৩১৯, ২১১৯, ২২৬, ২২৭, 
২৭৪, ৩২১, ৩২৬, ৩৩৫ 
'দুর্গেশনন্দিনী ব। ব্রিজারজা” ৩৩৪, ৩৩৬ 
দেবদাপ' ২৩৫, ৩০৩ 
দেবলাঝো ২২৫ 
“দেবীচৌধুরানী, ২৭৪ 
দেবী [সিংহ ২১ 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহষি ২৫) ৭২, 59. 
দেশদৃত, 5১, ৩৩9 
ধম্মপংঘ্কার আন্দোলন 9 
ধর্ম ভা ৭৫, ৭৮ 
প"ওরোজ' ২০০ 
নওশের আলী থ।ন ইউসুফজী ৮৭ 
নওশের আলা, সৈয়দ ২৯৭ 


নজরুল ইসলাম, কাজী ২, ২ ৫, ৯, ১৯৫, 
১১৬, ১৯৬, ২৯১১১ ৩০৬, ৩০৭, 


৩৭৯, 9০৬ 
নজীবউংদ্দীল!ত নবাব ২২৬, ২২৮ 
নেদীবক্ষে ২৯২৪৫, ২৪৮, ২৫০. ২৫১. 

৩৬২, ২৬৮ 
নবজাগবণ ১১৭, ১১৮, ৩২০ 
'নববাবু বিলাস ৭৫) ১৩২. ১৩৮, ১৫১ 
নবাবধান ৭8 
নবীনচন্দজ্র সেন ১৬ ২৫, ১১৩ 
নব্যবাঙল! 5) ৭৬, ৭৯ 
নর্থবুক হল ২৮২ 


ন্যাশনাল 'মাহামেডান ঞ্াসোসিয়েশন 


বাঙল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান' 


১০৭ 
ন্যাশনাল লিবারেল লীগ ৪৪ 
নাসরুদ্দীন, এম ৩১৮-৩১৯, ৪০৭ 
ণনমকহারাম? ২৮৯-২৯২ 
ণনয়াত' ৯৮৮ 
নীল দর্পণ ১৩৯ 
নীপাবদ্রোহ ২৭, ১৫৬, ১৫৭ 
'নীলমণি বসাক' ১৩২ 
নরউদ্দীন, ৩২৬, ৩২৯-৩৩৩ 
'নূরজাহান? ১১৪ 


নুরেন্নেছ। থাতুন বদ্যাবনোঁদনী- 
বদ্যসরন্বতী ২, ২২৪-২২৭, ২৮৫- 
২৮৮, ৩৩৮, ৩৬৫, ০১৭ 


নূরল ইমান 
“নেক-নজর' 
“পথহার।, 
“পথের দাবা: 
“পথের দেখা? 
'পঞ্পরাগ? 
পোন্সিনী উপখ্য।ন? 
পানী, রাণী 
'পারণাম' 
'পরীর কাহনী' 
'পল্লী-সংসার' 
পল্লী-সমাজ' 


পাগলাপন্থী £বন্রোহ 


পারসা উপন্যাস, 


“পলাগ্রমেজ অফ লভ, 
পৃথক নবাচন প্রথ। 


৮৪ 

৩১২-০১৫ 
খঠ৫-২ ৫৬ 
২০০, ২০১ 
২৭১-২৭৩ 

*) ২৯২-২৯:৫ 
১১৪ 

২ 

১৯৮৭- ১৯০, ৯৯৪ 
০১৭ ৩১৮১ ৪০৭ 
২০১-২৪৪, ৫০ 
৪২, ২৭১ 

৯ 


৩৩৭ 


৩০, ৪৭ 6৩, ড$০. 


প্যাটিঃরটিক এসোসিয়েশন ৩০ 


বাগল। উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


পযারাচাদ মনত 9৬, ৭৬, ৯৩২, ১৩৩, 

১৩৮ 
প্রণয়যারী' ৩৩৭ 
প্রতাপ রাম ২১৬ 
প্রতাপ নিংহ, রাণ। ২২০ 
প্রতাাবন্তন' ২৩৭ 
প্রথম মহাযুদ্ধ ৪৩, ৪ 
প্রবাসী; ৩৯৪ 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৩২ 
প্রসম্বকুমার ঠাকুর ৮১ 
খপ্রীত-উপহার, ২৫৭ 
প্রেম-দর্পণ' ২২৭ 
প্রেম শবকাশ' ৩১১-৩২০, ৪০৭ 
“প্রেমের সমাধ ১৮১. ১৮৪-১৮৬, 


১৮৭, ১৮৯), ১৯৩, ২৯৬ 
প্রোসডোন্স কলেজ 
ফাঁকর 'বদ্রোহ ২১, ২৬, ২৭ 
ফজলল কাঁরম, শেখ ৩১৫-৩০১৭, ৩৯৪, 

৪০৭, 5০৮ 


১০৭ 


১১৫ 
১৪ 


ফজ্জলের রহমান খাঁ 

ফরজ 

ফরয়োখ আহমদ নেজামপুরী, মাওজান। 
৩৭, ৮৭, ৮৮, ১৯১ 

ফরায়েজী আন্দোলন ১৪, ১৬, ১৯, ২১৯ 


২৪, ২&, ২৬, ২৭, ৪২, ১৯৮ 
ফরায়েজী খেলাফৎ ১৫ 
ফরাসী 'ব্প্রব ৭৬ 
ফাঁরিদউদ্দীন আন্তার, শেখ ১৬ 
ফাতেম। বেগম ৩২৫ 


৪৯৭ 


শফরেজ।বেগম' ৩২৬, ৩২৮, ৩২৯ ৩৩০ 
'ফুলমাঁণ ও করুণার ধবরণ', ১৩১, ১৩২ 


ফেরদৌস ৯৯) ৩৯৪ 
ফ্রেজার, এও ৩৪ 
ফোর্ট উইধলয়ম কলেজ ১৪, ১৩১ 


বাঁঞ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১, ৯. ২৫) ৩৯, 
৪৭, ৭৯১, ৮০, ১১২, ১১৩ ১১৪, 
১৩১, ১৩৩, ১৩৯, ১৪%, ১৫৫, 
২৯৯, ২২১, ২২৯, ২২৬, ২২৭, 
২৩৬০, ২৭৩, ৩০৩, ৩২১, ৩২২, 
৩২৩, ৩২৬, ৩৩০,৩৩৯, ৩৩৫, ৩৬৪ 


“বঙ্গ ও বহার বজয়' ৩২৯ 
'বঙ্গদশন, ৮০ 
'বঙ্গবাসী; ৩৩৪ 
ব্সভঙগ ৭, ৩৩-৪৩, 6৮, ১৯৮, 

১১৯, ৪০৬ 
“বঙ্গসাহতে) উপন্যাসের ধার।' ৩ 
বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সামাতি ৮৭ 
বঙ্গীয় প্রজান্ৃত্ব আইন ৩৩ 


“বঙ্গীয় মুসলমান-সাহত্য-পাঁত্ুক।'ও সাঁমাতি 


৮৮ 
“বেস জামদারঃ ২১৭, ২৩৩-২৩৮, 
বাত্রশ সিংহাসন' ১০২ 
বন্দে আলী মিয়া ৩১১-৩১২ 
বন্দে-মাতরম ৩৫, ৩৯ 
বর্ণ পারচয় ৩৬৭ 
বল্লাল সেন, রাজ। ৮০ 
'বসন্তকুমারী নাটক? ১৩১৯, ১৫০ 
বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' ৩ 


৪১৮ 

বাংল উপন্যাসের ধার। ৩ 
'বাংল৷ সাহত্যের হীতবন্ত' ৩ 
'বাংল। সাহিত্যে মুসলম-সাধন।, ৩ 
'বাধনহ।র। ১৯৬, ১৯৭-২০০, ২০১ ২১০ 
বাবর, সম্রাট ২১৮, ২৪৯ 
বামুনের মেয়ে: ২১ 


বারাণাস আধবেশন ( কংগ্রেস) ৩৬ 
বাল গঙ্গাধর তিলক ৪8০, ৪৪ 
বালাকোটের যুদ্ধ ১৭ 
“বাসর উপহার? ২৫৭ 
বাহমন ১৯২ 
বাহাদুর শাহ, সম্রাট ২৩ 
শবজয় বল্লভ, 
“বদ্যাসুন্দর' ১৩৬, ১৩৮ 
[বধবাববাহ আইন ৮০ 
-আন্দোলন ৭, ৭৭ 
“বধালাঁপ,' ২৮৮ 
[বিনয় ঘোষ ৮০ 
[বাঁপনচন্দ্র পাল ৩৭, ৪০ 
“বাব রাঁহমা ৩১৫-৩১৬, ৩১৭, ৪০৭ 
“বাবধ প্রবন্ধ, ১১৪ 
[বলায়েং আলা ১৭ 
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বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান 


বেকন-লকশাহউম ৭৬ 
“বেড়াজাল' ৩১২ 
বেশ্টিক, লর্ড উইলিয়াম ৭২, ৭৮ 
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ভুদেব চোধুরী ১,৩. 
ভূদেবমুখেপাধায ৭৯, ১১২, ১৩২ 
১৩৩, ৩২৯ 

ভ্রাস্তীবলাস' ১৩৩. 
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'মীর-পারবার' 
'মীর-মানস? ৪ 
মুন্তবুদ্ধ আন্দোলন ৭৫, ৭৯,২৪৪, ২০৪, 
৩০৭ 
মুস্তাল হে।সেন' ১৪৬ 
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মুসালম উত্তরাধকার আইন ৭১ 
'মুসালিম ক্রানক্যাল' ৩৮ 
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মোতাহার হোসেন চৌধুরী ৮১৯, ৩০৪ 
মোবারক আল ২২৩ 
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মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ ২৮৮-২৮৯ 
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“মোক্ষপ্রাপ্তি' ৩২৩-৩২৫, ৩৯৬ 
'ম্যাকবেথ, ১৮৪; ২১৯ 
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“শার-ফরহাদ' ৩১৮-৩১৯, ৪০৭ 
[শখ ৮৮ 
শয়। ৮৬, ১৪৬ 
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শের আল ২১ 
শেরশাহ, সম্রাট ৩২৬ 
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সরফরাজ খাঁ ২২১ 
“সরলা, ২৫২, ২৫৪, ২৫৭ 
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'রত্রবতী” ৩, ৪, &১ ১৩৬-১৩৯, ১৪৫ 
১৪৭, ৪০৭ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯, ৩২, ৩৫, ৪১, ৪৬, 
৪৬, ১১৪, ১৩: ২০১, ২৪৭, ২৪৯, 
৩০৭ 


পরমাপ্রপাদ রায় ৮৯ 


রমেশচন্দ্র মজুমদার 
রাঁসককৃ্ণ মাল্লক 
রহমান, মিসেস এম 
রাউলাট আইন 
রাজনারায়ণ বসু 
রাজবল্পভ, রাজ। 
'রাজধি এবরাহিম' 
'রাজাসংহ: 
রাজারাম 

রাজয়। সুলতান। 
রাজেন্দ্রলাল 'মন্ত্ 
রাধাকান্তদেব, রাজা 
রাধানাথ [শিকদার 
রামকমল সেন 
রামগোপাল ঘোষ 
রামতনু লাহড়া 
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৪৬ 

৭৪ 

৭৯ 

৩১৬, ৪০৭, ৪০৮ 
৩২২৪ ৩৩০, ৩৩৫ 
৩২৫ 
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রামায়ণ, 
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'সোফয়।' ২২৩, ৩৯১৮ 
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হাণ্টার কাঁমশন ১০৭, ১০৮, ৩৬৭ 
হাণ্টার, সার উইলিয়াম ৭১, ১০২ 
“হাতেম তায়ী; ১৩৬, ৪০৮ 
হাঁদস ৮৯ 
হানাফা ৮৬, ৮৭ 
“হাফেজ ১৬১ 
হান্বর রাও ৩২৬ 
হারুন আল রশীদ, থাঁলফা ৬৮ 
1হউম, স্যার এযালন অক্টোভয়ান ২৮ 
ণহতবন্ধু' ৩৬ 
গৃহতবাদী, ৩৩৪ 
[হন্দু কলেজ ৭১, ৭9৬, ১০০ 
হন্দু জাতীয়তাবাদ ৩২, ৩২১. ৩৭৯ 


হন্দু ধম্্ন ২০, ৩৬, ৬৮, ৭৪, ৮৩৬ ৩৭২ 


হন্দু পুরাণ ২৩৬, ৩২৫ 
হন্দু সংগ্কাত ৬৮ 
পৃহন্দু সমাজ ৬৮, ১৬ 
হন্দু ধর্মের শ্রেঞ্তা? ৭9৪, 


"8২9 

হিন্দু মুসলিম প্যক্ট ৪৮, ৪৯ 
শহুন্দু মেল। ৮ 
'গহরণ £রথ।। ২১৭-২২০, ২২১, ২২৮ 


“হুতোমপ্যাচার নকশ।' 


পনর 


৭%, ১৩১, *৩৩ 


১৫৯ 
ক্মায়ুন, সম্র ট ১৯৮, ২২৬ 
'হেক্কুর বধ' ১৩৩ 
ধহবর, বশপ ১০৬ 


হেমচন্দ্র ধন্দ্যোপাধ্যায় 
হেয়াত £ামদ 

হয়ার ডেভিড 
হেষ্টিংস, লর্ড ওয়ারেন 
হোমরুল লাঁগ 

হোসেন, ইমাম 
হাঁলিডে, ফ্রেডারথ 
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৯১১৩, ১১৪ 
১৪৬ 
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২৬, ৭9৮, ১০৩ 
৪৪ 

নট ৪৯ 
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৮৭ 
১০৩ 
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১২৪ 
৯১৩৪ 
১৩ 
১৭ 
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৯৮৮ 
১৯৩ 
১৯০, 
২০৪ 
২০৫ 
২০৫ 
২০৮ 
২০৮ 
০৮ 
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২১৯৯ 
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২১৪ 


২৯৪১ 
২১৯১ 
৩ 
১৬৪৪ 


৯৯ 


অদ্িপক্র 


জুন 
তেতর 


আ'লমুলাহ 
আজ্জ্রমান 
১৮১৭ 
সংস্কাতক 
পাঁড়য়। 
নামধের 
সামস্তরাল 
সরক 
সমমানাবকতার 
ত্ঞানবৃদ্ধারাাই 
চা'লিঙ্সে 

আশ 

দ্বন্ধের 


মেজ-বো। 
মেজ-বো 
রেগে উঠলে। 
ফেলে 
সাম্রাঙ্গের 
হিবেবে 
মোটা 

সঙ্গে সঙ্গে 
হ্বেষ 

সমুদ্রে 


শুদ্ধ 
ভেতর 
আলমুল্লাহ 
আঞ্জহমান 
১৮৩৭ 
সাংহ্টাতক 
গাঁড়ক্সা 
নামধের 
সমাস্তরাল 
সবক 
সমমানাসকতান্র 
ভ্ঞানবুদ্ধরাই 
চায়ে 
জয় 
হ্বন্দের 
পাওন। 
প্রবলত্ব 
শ্রী 
সেজ-বো 
লেজ-বো 
জেগে উঠলো 
ক্ষেত্রে 
সাঘাজের 
ছিসেবে 
গোট। 
সঙ্গে 
ন্হ্ধ 
সমূলে 


৪2৬ 


প্‌ঃ 
৩ 
৬ 
২৯ 
২২৮ 
২৩৯ 
২৪০ 
৪9 
২৪৩ 
২৫০9 
২6৪ 
২৫৯ 
৬ 
২৭৭ 
২৭২ 
২৭ 
২৮১ 
৮৩ 
২৮৫ 
২৬৬ 
২৮৬ 
৮৮ 
৮৮ 
২৮৯ 
২৮৯১ 
২৯১৯ 
৯২ 
৯৬ 
২৪৪১ 
৩০৪ 


লাঃ 
২৫ 
২৪ 
২৪ 
ত্৬ 


১০ 
২৪ 
৯৯ 
৭৭ 
১০ 
খ্৬ 


৪ 
৯১৩ 


৯১৪ 


৯৮ 
৫ 


৯ 
৯৭ 
৭ 
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অশুযদ্ধ 
1বাকানতে 
মদাজদ 

চেয়ে 

[বিবাহ বাদী 
ঘৃণ্য প্রযুক্ 
কাহনীনয়ম 
আকতার 
আরমাদার 
চাঁরনগোষ্টকে 
বন্তশদেশের 
গবিত 
অনুলান্ধর 
লোফয়। 
আলাদ 

€ আসলে আল ) 
যেভাবে 
1ছলোন। 
নৃরমেজ। 
ঘটনায় 
পোছুনে। 
হরুতনের 
নুরন্বেহ। 
যাতন 
গোসন 
অনেকে 
ন্লোবেয়। 
গাঁণতে 
গশ্পোপন]াস 
বয়ান 


শুদ্ধ 
1বাকাকানতে 
মসাঁজদ 
ক্ষেত্রে 
1ববাহাঁদ 
ঘৃণাপ্রযুন্ত 
কাহনীনমাণ 
আফতাব 
আয়মাদার 
চারন্রগোষ্ঠীকে 
বঙ্গদেশের 
গাহত 
অনুপলান্ধর 
সোফয়। 
আসাদ 
(আসলে আল) 
খেতাবে 
বোশ ছিলোনা 
নৃূরম্নেছ। 
ঘটনার 
পোছুলে। 
হরতালের 
নুরম্লেছ) 
মতিন 
গোসল 
কনেকে 
রোকেয়। 
গাঁওতে 
পন্রোপন্যাস 
বন্ধন 
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৯১৯ 
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৮৬ 
৯৫ 
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৩ 
১৪ 
১৫ 
৯৬ 
৯৮ 
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১০ 
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৩ 
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৯১৪ 
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অশুদ্ধ 
সৃচ্মম মূল) 
সুর 
পারস্পর্য 
ঝড়ে 

শেষ 
রেয়াতুদ্দীন 
1শবাজী 


দৃঢ়তা 
মৌন 
সোদারত। 
কন্যাকে 
ছঙ্গদেন 
1শরাজীও 
প্রশ্ের 
উপন্যাসেতে 
অশোধনীয় 
'ধুর কুসুম? 
রাতী 
জুরে 
আভজ্ঞত। 
গড়তে 
প্ীতহাসকদের 
1শকার 
১৮৮০ 
চাঁলয়ে 
অসতই 
পরে 


৪২০ 


শুদ্ধ 


ম্‌ল্য 
স্তর 
পারম্পর্য 
ঝরে 
শেখ 
রেয়াজুদ্দীন 
1শরাজী 


গাঢ়তা 
মোৌল 
সেবারতা 
কন্য। 
ছল্গদেল 


1শবাজীও 
গ্ন্থের 
উপন্যাসের 
আশোভনীয় 
'মরুর কুসুম" 
রাড্ভী 
জুড়ে 
আভিজাত্য 
পড়তে 
গপন্যাস দর 
[শক্ষার 
১৮৮২ 
চাঁরয়ে 
অমতই 
পক্ষে 
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